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গ্রন্থ-পতিচিতি 


প্বাংল। সংগীতের রূপ” গ্রস্থাট রচন। করেছেন সংগীতজানী পহৃফুমার রাম্থ। 
পূর্বভাষ ব্যতীত সাতটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি বিভক্ত এবং একটি পরিশিউ 
ংযোজিত্ত | «বাংল সংগীতের রূপ” একাধারে সংগীতের ইতিবৃত্ত, সাহিতা। 
ব্যাকরণ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বল! যায়। সম্পূর্ণ নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এফং 
প্রাচীন ও আধুনিক সংগীত-সমাজে প্রচলিত শিক্ষাপন্ধতি, রীতিনীতি, রাগকপ 
ও রাগের বিকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচিন্ত্র সাংগীতিক বিষয়বন্ত ও আলোচনার 
দিকে দৃষ্টি নিন্ধ রেখে গ্রন্থটি স্থনিপুণভাবে রচিত হয়েছে মাঞ্জিত রুচি ও 
রীতির পরিচয় দিয়ে। 


পূর্বভাষে শ্রীহৃকুমার বাবু লিখেছেন £ “বর্তমান বাংল! গান, যাকে লঘুসংগীত রূপে 
বিভিন্ন ভাষায় উল্লেখ করা হয়, সে সংগীতই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু । পুস্তকের 
লক্ষ্য এতিহাসিকের নয় । এই গ্রন্থে আছে পদ্ধতি ও আঙ্গিক (502100৩ ) 
সম্পকিত আলোচন1।” অবশ্ব এতিহাসিকতার অবগাহী না হলেও অতীতের 
পৃষ্ঠা থেকে সামান্ত ও বিশেষ বহু ঘটনা ও রীতির হয়তো! সমাবেশের প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে যে কোন গ্রন্থ রচনা! করতে গেলে। তাছাড়া আধুনিক ঘটনাবগাহী 
বিবর্তনলী সমাঞ্জই অভীতের প্রয়োজন ও প্রতিষ্ঠাকে গ্রহণ করে তবে 
চলমান | বিচক্ষণ গ্রন্থকার তাই এঁতিহালিক ক্রম ও উপাদানের উপস্থাপনের 
জন্ত আগ্রহশীপ না হলেও অতীতে ও বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজে বাংলা- 
গানের রূপায়ণ ও বিকাশ কীভাবে হয়েছে ও আছে তার একটি পরিচয় 'ও 
হুস্পষ্ট বিবরণ সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন-_ঘ। পরীক্ষা-নিরীক্ষাসেবী 
সংগীতশিল্পী, সংগীতসেবী ও সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেক কার্ধকযী হবে। 


বিচাবগীল গ্রন্থকার বলেছেন, প্রচলিত লঘুসংগীত জীবনের প্রাণবস্ত প্রবাহ 
এবং এই প্রবাহকে বুঝতে গেলে কেবলি প্রচলিত ও অন্ত থিওরী প্রয়োগ 
করে বোঝ! যার না। রবীন্দ্রনাথ নিজে সংগীত আলোচনায় মে পথ বেছে 
নেন নি এবং বর্তমান গ্রস্থকারও সেই পদ্ধতি অন্ছসরণ করে এই গ্রন্থ রচনা 
কয়েন নি। তিনি ভাই লিখেছেন, “এই গ্রন্থে প্রচলিত লুসংগীত সম্বন্ধে 


(৬) 

বিশ্লেষণ করে যে থিওরীতে পৌছান গেছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার হুত্রেই 
সেগুলো! সাজাতে চেষ্টা করেছি।৮ প্রস্থকার পুর্ববত্তঁ জীবনে একজন বিচক্ষণ 
শিক্ষাবিদ ছিলেন এবং শান্ত্ীয় সংগীতও শিক্ষা কবেছেন বহু বিশ্্ধ উত্তা্দের 
নিকট । স্থতরাং ভারতীয় সংগীতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার তিনি 
অধিকারী এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ও সাধারণ বিঙ্গেষণী রীতির 
আশ্রর নিয়ে তিনি প্রচলিত লঘু সংগীতের বহু তথ্য ও তত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন নৃতন একটি দৃষ্টির সন্ধান দিয়ে । 


গ্রস্থকারের আর একটি কথা এ গ্রন্থের পুর্বভাষে বিশেষ উল্লেখধোগ্য। তিনি 
বলেছেন £ “সেকালে বাংলাদেশে আঞ্চলিক ভাষায় পল্লী-সংগীতের সঙ্গে 
বর্তমান ছিল ধর্মাঘ় আবেদনে রচিত গান, যথা কীর্তন” প্রভৃতি । অবশ্ঠ 
কীর্তন প্রাচীন শান্রীয় প্রবন্ধলংগীতেরই কাঠামোকে আশ্রয় ক'রে রসের ও 
ভাবের পুর্ণ প্রকাশ, এবং এই কীর্তনই এক সময়ে বাংলা দেশের সাধারণ 
ও অলাধারণ সমাজে ভাব ও ভক্তির বন্া স্থপ্্ি করেছিল যা! অপর কোন দেশে 
ও সমাজে যার তুলন! মেলে না। সংগীতজ্ঞানী গ্রন্থকার সমগ্র-দৃষটি 
নিয়ে গ্তকার কবিদের (রবীন্দ্র-দ্িজেন্্-রজনীকাস্ত-অতুলগ্রসাদ-নজরুল ) 
ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করেছেন গঠনমূলক (০01980000৮6) সমালোচনার ভঙ্গীতে 
এবং এদের রচিত গান ও স্থরেরও গতি ও তাত্বিক সুত্র নির্ণয় করার চেষ্টা 
করেছেন। তা ছাড। তিনি তাদের সংগীত-আলোচনার রীতি-পদ্ধতিকে 
একটু নতৃশ ভাবে পরীক্ষা করে লখুপংগীতের পর্যায়ে কীভাবে অস্ততৃক্ত 
করা ধায় তারও একট] পথ নির্দেশ করেছেন। গ্রস্থকারের এই নির্দেশ 
গতান্থগতিকতা থেকে পৃথক অথচ নতুন একটি ধারান্হির দাবী রাখে। 
বর্তমান গ্রন্থের প্রচেষ্টা ও লক্ষের উল্লেখ করে গ্রন্থকার লিখেছেন : “তত্ব ও 
তথামূলক আলোচনার জন্যে একট! বিশেষ দৃষ্টিকোণ পাওয়া ধায় কিনা, এই 
গ্রন্থে সেই চেষ্টাই আছে।” স্থৃতরাং গ্রন্থের সমগ্র আলোচনার মূলে যে একটি 
খ্থার্থ তথ্য ও তত্বানুসন্ধানের সার্থক প্রচেষ্টা আছে একথা! অবশ্যই স্বীকার্ধ। 


প্রহৃকুমার বাবুর খর্ঁমান গ্রন্থে সাংগীতিক আলোচা বিষয়বস্ত বথেই 
প্রণিধানযোগ্য। তীর বিস্তৃত আলোচনা! থেকে আধুনিক যুগের গান- 
রচয়িতা ও স্থরকারদের র্ডনা ও ছুর-প্রয়োগ রীতির বিশিষ্ট শৈলী, 


(4) 


চরিজ্র প্রভৃতির নির্ণযঘ করার চেষ্টা করেছেন। আর করেছেন শাস্তীয় 
সংগীত বাংলা গানকে কতটুকু ও কীভাবে প্রভাবিত করেছে তার বিচিত্র 
উপাদানের সমাবেশ ক'রে। রবীন্দ্-সংগীত, রবীন্দ্রনাথের গান রচনা ও 
স্থর-বৈচিত্রা, তার গানের অনির্বচনীয়তা, স্বত্ত্রূপ ও গ্রকাশভঙ্গী প্রভৃতিরও 
আলোচনা করেছেন একটি নৃতন দৃষ্টিভ্তী নিয়ে। ছ্বিজেন্রলাল, রজনীকান্ত, 
অভুলপ্রনাদ, নজরুল প্রভৃতির গানের ত্বকীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্েরও তিনি 
আলোচনা করেছেন বিশ্লেষণী মন নিয়ে। তাছাড়া পল্লীগ্ীতির বিভিন্ন 
সমস্যা ও বিষয়বস্তর আলোচন। প্রসজে গ্রন্থকার আধুনিক বিদ্ধ গ্রন্থকার ও 
সমালোচকদের মতবাদের উল্লেখ করেছেন। মধ্য যুগের গান, কীর্তন, 
শ্টামাসগীত, ভজন প্রভৃতির গতি-গ্রকৃতি গঠন ও প্রকাশ-ভঙ্গীর 
আলোচনাকেও তিনি গ্রন্থ থেকে বাদ দেন নি। ভাছাড়া সংগীতে বা গানে 
ব্যবহ্বত বিচিত্র তালেরও তিনি পরিচয় দিয়েছেন যা! সংগীত-শিক্ষার্থীদের পক্ষে 
একান্ত গ্রয়োজনীয় । 


“সংগীত প্রযোজনায় স্থরকার» “বাংল! গানে রাগসংগীতের প্রভাব” “খেয়াল 
ও বাংলা গান”, "টগ্', '?ুমরী, 'রাগপ্রধান বাংলা গান' প্রভৃতির আলোচনা 
বিশ্লেষণমূলক এবং এই আলোচনাগুলি গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছে। পরিশিষ্টে 
ছণটি নির্দেশিকায় গ্রন্থকার গ্রন্থপত্তী এবং রবীন্দ্-সংগীত, প্রীদিলীপকুমার রায়ের 
উল্লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের কতিপয় রাঁগভঙ্গিম-গান, অতুলগ্রলাদের গান 
সম্পর্কে কতকগুলি বিদগ্ধ সংগীতকারের মন্তব্য ও মতবাদ, নজরুল গীতির 
রূপ, জনপ্রিয়তা ও বৈশিষ্ট্য এবং রেকর্ডে প্রকাশিত আধুনিক সংগীতে স্বর 
সংযোজনা এবং আকাশবানীর 'রম্যগীতি” অনুষ্ঠানে প্রচারিত কিছু সংখ্যক 
দৃষ্টান্ত গ্রন্থের অঙগীভূত করেছেন, সে বিষয়গুলি জানা সংগীত-শিক্ষক ও 
সংগীত-শিক্ষার্ধাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । সংগীতজ্ঞানী ও শিক্ষানেবী 
বিচক্ষণ গ্রন্থকার দীর্ঘদিন ধরে আকাশবাণীর সংগীত অনুশীলনের এঙ্গে 
যুক্ত থাকায় আধুনিক যুগে বাংল! গানের ও অগ্ঠান্ত গানের সঙ্গে অভিজাত 
ক্র্যালিকাল শ্রেণীর গানের রূপ ও গতি-গ্রকৃতির সম্বন্ধে তার অভিমত 
প্রণিধানযোগ্য । তাছাড়া বর্তমান স্থরকারগণের সুরসংযোজন প্রণালী 
ও ভাদের মনম্তত্ব অনুযায়ী গানের প্রকাশভঙ্গী সম্পর্কে অভিমত দেওয়াও 
তার পক্ষে সহজ হয়েছে । 


(৮) 


মোট কথ। শ্রীহকুমারবাবুর শ্বকীয় নৃতন দৃষ্টিতজ্গীর মাধ্যমে জুলিখিত “বাংলা 
সংগীতের রূপ" গ্রন্থটি বাংলার গুণী সমাজে বিশেষ গ্রশংশা লাভ করার 
দাবী রাখে। বর্তমানে বাংলাভাষায় সংগীতের বহু গ্রন্থই রচিত হয়েছে 
ও রচিত হচ্ছে বিভিন্ন রুচি, দৃষ্টি ও উদ্দেশ্ট নিয়ে, কিন্তু তথাপি স্বাধীন 
চিন্তা ও বিশ্লেষণ মুলক দৃষ্টি নিয়ে সংগীত-গ্রস্থ রচনার এখনো যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা আছে। পুর্বনূরীদের গ্রন্থ আমাদের আদরণীয়। কিন্ত 
বর্তমানে সংগীতের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের যথেষ্ট আলোচনা হওয়ায় 
সংগীতের আলোচ্য বন্তর দৃষ্টি ও প্রসার আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 
সেই শাস্ীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংগীতের বিষয়বস্তর স্ুসংগত ও সঠিক আলোচন। 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । তা! ছাড়া গ্রস্থরচনার ক্ষেত্রে গতানগগতিক ও অবান্তর 
আলোচনারীতির আশ্রম নেওয়াও অপঙ্গত। সংগীতশিক্ষা ও আলোচনার 
ক্ষেত্র এখন বাংল] দেশে বিস্ৃত, স্ৃতরাং সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থরচনার সমস্নে 
সংরীত-শিক্ষার্থারা যাতে সঠিক, শান্তর ও বিচার সম্মত এবং ইতিহাসনিষ্ 
বিষয়বন্তর সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা কর্তব্য । বর্তমান গ্রন্থটির আলোচনাভঙ্গী সেদিক থেকে রসোতীর্ণ 
বল! যায়। বৈজ্ঞানিক, অপক্ষপাত ও বিশ্লেষণী মনোবৃত্তি ও দুটি নিয়ে 
শ্বিজ্ঞ গ্রন্থকার সমগ্র বিষয়ের আলোচন1 করেছেন এবং আশা করি সুলিখিত 
এই সংগীত-গ্রস্থ সংগীত-শিক্ষক, সংগীত-শিক্ষার্থী ও সংগীত-সেবীদের সমাজে 
বিশেষ সমাদর পাবে। 


নিবেদন 


বাংলার সমকালীন সংগীত-ধারাকে নিয়মের মধ্য দিয়ে বোঝবার চেষ্টায় 
এই গ্রস্থের চিন্তা-শদ্ধতিকে শ্রেণীবদ্ধ করে কয়েকজন সংগী ত-আলোচকের উল্লেখ 
করেছি। যে ভাবনাতে ধিনি বিশেষ মতামত দিয়েছেন প্রয়োজন অঙ্গলারে 
তার মতামতই উল্লেখিত হঞ্সেছে। এই উল্লেখের অতিরিক্তও অনেকেই 
ভাবছেন বলে মনে করি । 

আলোচন। সংবন্ধ করবার জন্যে ব্যাপক বি্লেষণ বর্জন করা! গেছে। 
গ্রন্থের দু একটি অংশ, 1 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি? পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত 
হয়েছিল, তার অনেকটাই পরিবতিত করা হয়েছে। 

ছাপার সময়ে আমি কলকাতার বাইরে কটকে থাকায়, প্রকাশক 
মহাশর়কে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, এজস্ে জামি তাকে জস্তরিক 
ধন্ভবাদ জানাই । গ্রন্থের রচনাকাল খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ভাবে ১৯১১-১৪৯১৬, 
কিছু অংশ পরেও সংযোজিত হয়েছে। 

এই গ্রন্থ গ্রকাশের পুর্বাহে আমার চোখে ছুজনার চিত্র ভাসছে । একজন 
ঢাকার স্বর্গীয় বিপ্লবী অনিলচন্ত্র রায়। তার কাছেই আমার রবীন্দ্রসংগীত 
এবং অতুলগ্রসাদের গানের হাতেখড়ি। আর একজন আমার প্রথম 
সংগীতগুর, ধার কাছে বসে ১৯৩১ সাঙ্গ থেকে সংগীত শান্ত পড়া ও সংগীত 
শেখ! শুরু করেছিলাম, তাকেই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করছি। তিনি পুর্বে 
টাকায় ছিলেন বর্তমানে পাকিস্তানে সিলেট-স্নামগঞ্জে দিনযাপন করছেন । 
এল্াজে নানা রাগের আলাপচারী করে তিনি সংগীত শিক্ষ। দিতেন, রবীন 
সংগীত ভালবাসতেন, নংক্ষেপে সংস্কৃত গ্রন্থ গুলো আলোচনা করতেন। 
তার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ছিল। আমার ভাবনার উৎসমূখ 
সেখানেই। 

এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্তে আমার যে সব অগ্রজ, বন্ধু, সতীর্খ, অন্তেবাসী 
এবং শুভাজধ্যায়ী সংগীতশিল্পীষ্বের উৎসাহ আছে, তাদের কাছেও আমি 
কৃতজ্ত! ত্বীকার করি। 


কুছ দায় 


সৃচীপক্র 
পূর্বনাষ 


লোকপ্রচলিত সংগীত-__রাগস্ংগীতের পরিভাষ'--উনবিংশ শতকে লোক্‌- 
গ্রচলিত সংগীতের পরিবেশ- গীতস্জ্সার-_দ্িলীপকুমার রায় ও ববীন্দ্রনাথ 
--পুরাতন ও বর্তমান আলোচন1 ও ব্যাখ্যায় বিভিন্ন লেখক-_নাট্য-সংগীত-_ 
বাবসায্িক রেক্ক-_আকাশবাণীর সংগীত-_শিল্প-সচেতনতা ও লোক-প্রচলিত' 
ংগীত- সংগীত সম্বন্ধে বর্তমান শিল্পভিজ্ঞাসা ১-১৮ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 

উন্িশশে! তিরিশের পুর্বধারা $ তিনটি লক্ষণ ১৯, রবীন্দ্রনাথ ও 
সাময়িক কবি-গীতকার ২০, বিভিন্ন রচনারীতির ব্যাখ্যা ২১১ বিষয়বস্ত-প্রধান 
গান ২১, শিকল্পপ্রধান গান ২৩, নতুন মানসিকতা, নিধুবাবু, জ্যোতিরিক্্রনাথ 
২৫-২৬। 

রবীজ্্রনাথ £ বিষয়বস্তু ও স্থর-নির্ভরত1 ২৬-২৭, কলিবিভাগ ২৭, 
রাগব্যবহারের পদ্ধতি ২৭-২৮, স্থুরের পরিবেশ ২৯-৩০। 

রবীজ্-সংগীত কি একটি বিশেষ জংগীত শ্রেণী ? প্রস্তাবনা £ 
ধপদ, খেয়াল, টগ্পস, £ুমরী, আধুনিক ও রবীন্দ্রসংগীত ৩১, রবীন্্র-সংগীতের 
স্বাতন্ত্রা ৩২-৩৩। 

রবীআনাথের ভাবনায় সংগীত, কথ। ও ন্্রর £ প্রথম পর্যায়ের 
মতামত ৩৩, সংগীতের অনির্বচনীয্তা ৩৪, হিন্দুস্থানী গানের প্রয়োগ ৩৫, 
স্থরের প্রকাশ-বৈচিজ্রা ৩৬, রং বা গানের রস ৩৬, রোমান্টিক মুভমেণ্ট ৩৭১ 
রাগের প্রভাব ৩৮, গ্রুপধ্ণী প্রভাব ৩৮, রাগের ভাব ৩৯, নতুন উদ্ভাবন ৪ । 

গীত পদ্ধাতি £ হিন্দুস্থানী সংগীতধারার সঙ্গে তারতমা ৪১, কারু- 
কৌশলের অপ্রয়োজন ও সরল পন্থা! ৪২, রবীন্্র মতে গায়কের ব্যক্তিত্ব ৪৩, 
ভাবসমগ্র শব্বসমন্টি এবং ঞ্পদ ও বাংলাগান ৪৩-৪৪, প্রথম যুগের পরবতী 
রচনা ৪৪, তাল প্রসঙ্গ ৪৪-৪৫ (বিশেষ আলোচনা! ২২৭-২৩১ ), রবীন 
সংগীতের বিশিষ্ট লক্ষণগুলোর সংক্ষি তালিকা ৪৬-৪৮। 

গর যা পর্যায় বৈচিত্র ৫*-৫২। 


(১১ 0) 


ভ্িতীস্স পরিচ্চ্ছেদ 
্বিজেজালাল $ ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় নাটকীয়তা, হার্সনি, জাতীয়তা- 
বোধ ৫৩-৫৫, হান্তরস ৫৩-৫৪, টপখেয়াল ও বিভিন্ন মত ৫৬ (টপথখেয়াল 


সম্বদ্ধে আলোচন1 ২১৩-২১৪ )। , 
রজনীকান্ত £ প্রকাশ বৈশিষ্ট্য ও আবেগ ৫৭, সরলতা ৫৮, জটিলতা 
থেকে মুক্তি ৫৮৫৯ । 


অভুলগ্রসা্গ £ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ৫৯, হিনুস্থানী গানের (খেয়াল, ঠুমরী, 
দাদরা ) সজে আত্মিক যোগাযোগ ৫৯-৬০, রজনীকাস্ত ও অতৃলগ্রসাদ ৫৯-৬২, 
রাগ ও গান ৬*, প্রধান উৎস (হুর, কথা নয় ) ৬১, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ 
৬১, রবীন্দ্রনাথ ও অতুলগ্রপাদ ৬১, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল ৬১, গায়কের 
কায়দা ৬২-৬৩, অতুলপ্রসাদ্দের গানের সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত ৬৩। 

নজরুল £ পুর্বযুগ ও আধুনিক গানের সেতুম্বরূপ ৬৩, রবীন্দ্রনাথ__ 
অতুলগ্রসা্দ ও নজরুল ৬৪, আধুনিকত1 ৬৪-৬৫, নজরুলের মন ৬৫, উল্লাস 
৬৬, রাগসংগ্রহ ও স্থরের কলি সঞ্চয় ৬৬, গীতরীতি, আধুনিকতা ও স্থরকার 
৬৭, নির্বাচন প্রক্রিয়া ও ছন্দ তৈরি ৬৭, গতি প্রবণতা ৬৭, সুরের সামগ্রিক- 
রূপ গ্রহণ ( এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল ) এবং আঞ্চলিক স্থরের 
রূপান্তর ৬৮-৬৯, স্থর ও রাগ সম্বন্ধে নজরুল ৬৯, ভাষা ও স্থর ৭০, শব্ধ 
নির্বাচনের দক্ষতা ৭*, নজরুলের স্বরে 2৪6ত0-এর অভাব বা ব্যক্কি-চিন্ 
বিলোপ ৭০, গায়কীর মুক্তি, সহজ ভাব ও সুরের একাত্মতা ৭০, হাক 
প্রেম-সংগীত ৭১, বৈচিত্র্য ও নিঃস্পৃহ স্থরসংযোজনা ৭১, ব্যক্তিত্ব ৭১, 
আধুনিকতার অগ্রদ্দত ৭২, (স্থরকার নজরুল ১৭3১ ৭৬, রাগপ্রধান ও নজরুল 
২২১-২২৩)। 


তৃতীয় পরিচ্চ্ছেদ 
আধুনিক গান 
গানে আধুনিকত1 ৭৩, নতুন মানসিকতা ৭৪, আধুনিক কথাটি একটি 


নাম ৭৪। 
গীতি £ প্রথম কলি ৭৫, অস্তান্ত অঙ্গ :-_পরিসয়, নিরলঙ্কারভা, ভাবমূহূর্ত, 
রূপকল্প ও. ই্িত, ভাষা ৭৬, গাধা, ভাব সরলতা ও ছন্দোবদ্ধত1 ৭৭, ছন্দ 


(১২ ) 


৭৮) স্থর প্রয়োগের রীতি ৭৮, কাব্যসংগীত ৮*-৮১, জীবনের ছোয়া ৮১, 
যৌথগান ৮২, গীতি রচয়িতা ও স্থরুকার ৮২-৮৩। 

সুরকার £ সুরকার সন্বদ্ধে দিলীপ কুমার রায় ৮৩-৮৪, স্থর প্রযোজনার 
পন্থায় গীতিকার ও স্থরকার ৮৪-৮৫, স্থরকারের কর্মপদ্ধতি ৮৫-৮৬, আধুনিক তায় 
স্থর-প্রষোজক ৮৭, প্রধোজন ও পরীক্ষণে সরকার ৮৭, স্থর প্রয়োজনার কাজে 
বিভিন্ন পর্ধায় ৮৮, কয়েকজন স্থরকার ৮৯, স্ুরঃচনা পদ্ধতি সন্বদ্ধে কয়েকটি 
প্রশ্থ ৯০, যন্ত্র-সংগীতের সংযোজ্না ৯১১ রাশ বজায় রেখে আধুনিক গান ৯১, 
রুচি-বিকার ৯:-৯২, অন্থকরণ ৯২, উৎম ৯৩, আধুনিক গানের সংজ্ঞা ৯৪। 

গায়ন পদ্ধতি £ কের গুণাবলী, ধারাবাহিকতা ও সুর রচনা ৯৫, কের 
নির্বাচন ৯৫-৯৬১ কণ্ের প্রয়োগ-কুশলত1 ৯৫৯৭, গায়নরীতি ৯৭, স্থরকারের 
প্রঘোজনায় কঠ ৯৮ (ক ও সুরকার সম্বন্ধে ব্যাখ্য। ও বিষ্লেষণ £-_যষ্ট পরিচ্ছেদ) 


চতুর্থ পরিচ্চ্ছদ 
পল্লীগীতি 


বস্তবিচার £$ পল্লীগ্ীতির নানান 'সমন্তা ১**-১০১১ সাহিত্যাংশ ও 
বিবয়বন্ত ১০১, বিয়ের গান, উৎ্সবগীতি, গাথা, কমসংগীত, উপজাতীয় গান, 
কৃষিবিষয়ক গান প্রভৃতিতে বাম্তবমুখিতা ১*২-১*৩, আধ্যাত্মিকতা ১০৪, 
সম্প্রদায়গত ১*৫. বাউলের গান ও রবীন্দ্রনাথ ১৯৫, ভাঃ আগুতোধ ভট্টাচার্ধের 
মত ১০৬, স্থরেশ চক্রবর্তীর মত ১০৭। 

কঙারূপ বনাম দৌলিক পল্লীগীতি £ পন্গীগীতির নগরে প্রবেশ ১৮, 
গ্রচার ও সংরক্ষণ_ সংগীতের আসরে ১০৮, আর্টরূপের অনিবার্ধতা ১০৮, 
কলার্পপ প্রয়োগ জনপ্রিয়তার কারণ ১০৯, কলান্ধপে নির্বাচন ক্রিয়া ১০৯, 
মৌলিক সংগ্রহ ও অবিকৃত রূপ ১১৯, পল্মীগীতির কলারপ কি আধুনিষত1? 
১১*, পল্ীর গীতকা'র ও শিল্পী ১১১, পল্লীতে রেকর্ড সংগীত ১১১, স্থরের 
মৌলিকতা ও হ্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ ১১২। 

পল্লীর £ বাহিরজীবনের গান ও ঘরোয়া! গান ১১২, সংগীতের লক্ষণ 
অনুসারে শ্রেণীবিভাগ ১১৩, ভাটিয়ালী ১১৪, টগারীতি ১১৪, ঝিঝিট ছুর়ের 
প্রয়োগ ১১৫, বিলাবল পর্যায় ১১৫, স্থরেশবাবুর মতে গঠন প্রক্কাতি ১১৭, 


সমালোচনা ১১৮। 


( ১৩) 
ছন্দ ও গায়ন পদ্ধতিঃ ছন্দের বিশেষত্ব ১১৯, করুপতা ও বিষাদে 
ছন্দোহীনতা ১২, কর্মগীতি ও ছন্দ ১২০) সারিগানের ছন্দ ও রূপ ১২১, 
ভাওযাইয়ার ছন্দ ও সুর ১২১-১২২। 
পল্লীসংগীতে মৃত্য £ গাজী, বাউল ও নৃত্য ১২২-১২৩, নৃত্যের জঙ্তে 
অন্ান্ত ধরণের গান ১২৩, একক কণঠের প্রাধান্ত, যৌথ গানের ছূর্বলতা ১২৪। 


যন্্রপংগীত $ ১২৫ 
রেকর্ড যোগে প্রচারিত গানের ভালিকা £ ১২৬--১২৯। 


পঞ্চম পরিচ্চ্ছাদ 
প্রাচীন ধর্মীয় গীতি 


মধ্যযুগের গান £ ধর্মীয় আবেদনের রচন! ও সংগীত্তরূপ ১০*-১৩১। 

কীর্তন £$ কীর্তন ও লোকগীতি ১৩২, বিষয়বস্ত ও স্বর ১৩২, চৈতন্যদেব, 
নরোত্বম ঠাকুর ১৩২, তদ গুণরসোচিত গৌরচন্দ্রিকা, আখথর, কাটান, দোহার 
১৩৩-১৩৪১ তাল ১৩৪-১৩৬, রাগসংগীত ও কীর্তন ১৩৬) ভাঙাকীর্তন ও 
বর্তমান কীর্তনের রূপ ১৩৭, রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত নাট্যশক্তি ১৩৮, দিলীপকুমার 
রায়ের বি্লেষণ ১৩৯, কীর্তনের রীতি ১৪*। 

স্ামাবিষয়ক সংগীত £ চণ্ডীগীতের প্রচলন ও কীর্তনের প্রভাব ১৪১, 
চণ্ডীগীতের প্রচলন সম্বন্ধে তঃ শশিল্ুষণ দাশগুথ ১৪২-১৪৫, রামপ্রলাদী গান 
১৪৬, রাগমংগীতের প্রভাব ১৪৬। 

ভজন £ ১৪৭ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছদ 
ক 


ক সম্বন্ধে প্রচলিত ধায়ণা £ কঠগ্রকুতি ও অভ্যাস-_প্রভিজি-_ 
শান্বীয় সংগীতে কঠচর্ধার পথ--বর্তমান প্রয়োগ্ষনীয়তা ১৪৯-১৫১। 

জন্ুকরণ অভ্যাস ও মৌলিকত্তা £ হর্বল, অমার্দিত ক$, চাপা 
গলার গান, বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভজি ১৫৩, অভ্যাসের পন্থা ও সারগমের প্রয়োগ 
১৫৪১ পাশ্চাত্য সংরীতে কণ্ঠ পরিচর্ধা ও বাংল! সংগীতের কষ্ঠ ১৫৪-৫৭। 

লঘু.সংগীতে কণ্ঠ উপযুক্ধ কে লঘূলংগীত ১৫৭৫৮ ঝ$ নির্বাচন 


১৫৮। 


(১৪ ) 


কণ্ছের শান্ত্রীয় বিশ্লেষণ £ ১৫৯-১৬১। 

লঘু সংগীতে কণ্টের প্রয়োগ £ রাগসংগীতে ও লঘুসংগীতে ক 
১৬১-১৬২ । 

লঘু সংগীতে কের ভ্রটি : ১৬২, মাইক্রোফোন ও কণ্ঠ ১৬২। 

পল্লীগীতি ও কণ্ঠ ২ মুক্ত প্রকৃতি, গানের প্রক্কতি অনুসারে পললী-সংগীতে 
বাব্হত কের ছুটে! রূপ ১৬৩, আঞ্চলিক গান ও ক ১৬৪ | 

শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠ ঃ বুস্ম কারিগরির প্রয়োগ ১৬৫, কঠের 
তারতম্যে লঘু সংগীত ১৬৫, সরকারের কাজ ও ক ১৬৬। 

গায়কী কণ্ছের ত্র্টি £ লাধারণ অভিযোগ ১৬৬, গলার ক্রটি সম্বন্ধে 
শাস্ত্রীয় মত ১৬৭, সামান্য ক্রটিও লঘু সংগীতের বাধা ১৬৮। 

কণ্ঠের বয়স: ১৬৮। 

যৌথ গান বাবুন্দ গান ও ক ১৬৯, স্থরকার ও প্রযোজকের দায়িত্ব 
১৭৩০১৭১ | 


সংগীতের, প্রযোজনায় সুরকার 

(১) ব্যবস্থাপনা ও কুশলতা- নজরুল, দিলীপকুমার রায় ও হিমাংশু 
দত্ত ১৭২-১৭৪, নঞ্জক্ুলের সংযোজন ১৭৪-১৭৬, হিমাংশুকূমার সম্বন্ধে 
গিলীপকুমার রায় ১৭৬, নির্বাচন প্রক্রিয়া! ও স্থরকারের চিস্তার প্রবাহ ১৭৭, 
জানগ্রকাশ ঘোষ-সংগীতের ভাবনা ও ক প্রয়োগ- হার্মনি--প্যাটার্ঁ--ও 
অন্তান্ত বৈশিষ্ট্য ১৭৮-১৭৯, ধ্যানদৃষ্টি ও কল্পনাশক্তিতে সিল চৌধুরী ১৮০, 
ধারাবাহিকতা ১৮০। 

(২) অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রচয়িতা-_কমল দাশগুধ, অনিল বাগচী, 
পক্ষজকুমার মল্লিক, শচীন দেববর্মন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-_( সরলতা, চূর্ণ 
স্থরের জটলতা। গায়ক স্থরকার, চলচ্চিত্র ও স্বরকার ) ১৮১-১৮৪। 

(৩) যন্ত্র সহযোগিতা ব্যবসায়িক সংগীত-_হার্মনি ও মেলভি- বর্তমান 
সংগীত-_অন্ুকরণ ও সুপ ধারণা_-মুরকারের কাজ 896০18118801070--এই 
বিশেষ কার্ধধারা সাময়িক প্রক্রিয়া নয় ১৮৪-১৮৮। 


(১৫ 0 


সপ্তম পৰ্রিচ্ছেদ 
বাংল! গানে রাগ সংগীতের প্রভাব 


রাগ্নসংগীতের রীতি-পদ্ধাতি ঃ রাগসংগীতে বাধাধর! রীতি ও মুক্ত 
প্রকৃতি ১৮৯, রাগ সংগীতের ক্রমবিকাশে ও পরিবর্তনে খেয়াল ও ঠুমরী 
১৯*, ঘরাণারীতির সীমানায়ই শিল্পী আবদ্ধ নয় ১৯০, রাগসংগীত শুধু 
819$0:9০ রূপেরই প্রকাশ নয় ১৯১-১৯২, রবীন্দ্রনাথের মত-_রাগসংগীতের 
অলঙ্কার ১৯২-১৯৩, খেয়াল ও £ুমরীর ন্বাতস্ত্র ১৯৩, বাংলা গানে খেয়াল ও 
ঠ্মরীর প্রয়োগ ১৯৫। 

প্রুপদ্দী প্রভাব  ঞ্ুপদ থেকে গানের অঙ্গ গঠন ১৯৫, ঞুপদের পরিবেশ 
১৯৬, ঞ্পদ্দের কাঠামোতে রবীন্দ্রসংগীত ১৯৬-১৯৭, বাংলা গানের মূলে 
গীতি-প্রবণতা ১৯৭, প্ুপদ্দের বাণী, উচ্চারণ পদ্ধতি ও কায়দা ১৯৮, বাংলা 
কথা, কাব্য ও রাগসংগীত ১৯৯, বাংলাম্ম গ্রুপদের প্রচলন হয় নি ১৯৯, 
উনবিংশ শতকের গায়ক ও গীতিকার ২৯০, ধ্রুপদী প্রভাবে বাংল৷ গানের 
পাঁচটি লক্ষণ ২*১। 

খেয়াল ও বাংল! গান £ বাংলায় খেয়াল গান ২০২-২০৩, কেন পু 
খেয়াল চালু হয় নি ২০৩-২০৪, কয়েকটি উদাহরণ ২০৪-২০৫, হিন্দী- 
বাংলায় শ্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ২০৫, খেয়াল গানে শ্রোতার লক্ষ্যবস্ত ২০৬, 
খেয়ালের কথা ২০৭, বাংল! কাব্যসংগীত-_খেয়াল বাংলায় রূপান্তরিত না 
হবার কারণ ২০৮, থেয়ালের বিপুল প্রভাব ২০৮, শান্ধ্ীয় মতে গীত- 
রচয্নিতার লক্ষণ ২০৯। 

টঞ্জী!ঃ টগ্রার প্রাচীনত্ব_আঞ্চলিক রূপ ২১০, টগ্লার তান, গীতি ও গঠন 
২১১৪ টগ্লার ভঙ্গির সঙ্গে তৎকালীন সাধারণ গানের সামঞ্জন্ত ২১২, বাংলার 
টার প্রয়োগ ২১২-২১৩, টপ.-খেয়াল ২১৩-২১৪, বর্তমান বাংলায় টগ্লা 
রীতি ২১৫। 


ঠুমরী £ ঠুমরীর প্রকাশবৈশিষ্ট্য ২১৫, ভাবাবেগ ২১৬, আধুনিক 
কালের ঠুমরী ২১৬-২১৭৮ লোকগীতির প্রভাব ২১৭ বাংলায় ঠুমরী ২১৮, 
বাংল! গানে রাগসংগীত সম্বন্ধে মন্তব্য ২১৯-২২৪। 

সাগপ্রধান বাংল! গান £$ নামকরণ ২২, নজরুলের “হারামণি, 
অনুষ্ঠান ২২১, রাগ প্রয়োগের উদ্দেশ্তে গীত রচনা ১২১, রাগ প্রয়োগে 


( ১৬ ) 


গতান্ছগতিকতা থেকে মুক্তি ২২২, রাগ-বিশুদ্ধি ও বাংলা গান ২২৩, 
নজরুলের রাগপ্রধান গান ২২৩, ছন্দ, ভাল ও রাগপ্রধান গান ২২৫, বিলদ্বিত 
লয় ও বাংলা গান ২২৫, বাগপ্রধান গানের সুত্র ও তার ব্যাখ্যা ২২৬। 

তাঙ্গ প্রসঙ্গ £ শাস্ত্রীয় সংগীতে তালের রূপ ২২৭, তাল সম্থন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ ২২৭, তালের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা ২২৮, বর্তমান সংগীতে তালের দুটো 
রূপ ( লঘুলংগীত এবং রাগলংগীতে ) ২২৯, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লয়ের 
প্রবক্তা ২৩০, রবীন্দ্রনাথের তাল প্রলঙ্গ ২৩০, রাগসংগীতের তালের সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্রপথ ২৩২, লঘুপংগীতে ছন্দের ধ্বনি ২৩৩, রাগসংগীত ও লঘুসংগীতে 
তাল ও ছন্দ! সম্বদ্ধে কয়েকটি সুত্র ২৩৪। 


পরিশিষ্ট 

নির্দেশিক1 ১॥ ব্যবন্থত গ্রন্থপপ্পী ২৩৬ 

নির্দেশিকা ২ ॥ রবীন্দ্রসংগীত £ (ক) দিলীপকুমার রায়ের উল্লিখিত 
“রাগভঙ্গিম” গানের দৃষ্টাস্তপঞ্জী ২৩৮, (খ) ধুপদাঙ্গ তথ! ধপদ শ্রেণীরূপে 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের দৃষ্টাস্তপঞ্জী ২৩৮, গে) রবীন্দ্রনাথের “দেশী” সংগীত রীতি 
অনুসারী রচনা সম্বন্ধে প্রীশান্তিদেব ঘোষের বপিত বিশেষ লক্ষণ ২৩৯, 
(ঘ) অপ্রচলিত তালের প্রকাশ তালিকা ২৪০ 

নির্দেশিকা ৩ ॥ দিলীপকুমার রায়ের উল্লিখিত দ্বিজেন্্রলালের রাগ- 
ভঙ্গিম গান ২৪১ 

নির্দেশিকা ৪॥ (ক) রজনীকান্তের ষে সকল গান গ্রামোফোন রেকর্ড 
যোগে প্রচারিত-_কাস্তপদলিপি- শ্রীনলিনীকাস্ত সরকার ২৪২ 

(খ) অতুলগ্রপাদের গান-_দিলীপকুমার রায়ের উল্লিখিত রাগভঙ্গিম-_ 
অনেকক্ষেত্রে চুমরী জাতীয়- শ্রেষ্টগান হিসেবে তালিকাতৃক্ত ২৪৩ 

নির্দেশিকা ৫॥ নজরুলগীতি। জনপ্রিয় গান-_-অধিকাংশই রেকর্ডে 
বিধত ২৪৩ 

নির্দেশিকা ৬ ॥ সুরকার 9 প্রযোজক 

(ক) রেকর্ডে প্রকাশিত আধুনিক সংগীতে ুরসংযোজন! ও প্রযোজনার 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত ২৪৫ 

(খ) আকাশবাণীর “রম্যগীতি” অনুষ্ঠানে প্রচারিত কিছুসংখাক গানের 
দৃষ্টান্ত ২৪৬ পা 


ূ্বভাষ 


বাংলা দেশের বাইরে বর্তমান বাংলা গান সম্বন্ধে যে ধরণের প্রশ্থের সম্মুখীন 
হতে হয়, এই গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদ পরিকল্পনার মূলে তাই ছিল। কিন 
প্রতিটি গ্রসঙ্গ অবলম্বন করে ধীরে ধীরে অনেক স্থলেই মূল তত্ব বিশ্লেষণে 
ব্যবহার করা হয়েছে । এর মধ্যে কয়েকটি পরিচ্ছেদই শ্বতন্তরভাবে বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পরিমাঞ্জিত করে একটি সম্পূর্ণ 
বিষয়কে কেন্দ্র করে বইটি প্রকাশ করা হল। 
বর্তমান বাংল! গান, যাকে লঘুসংগীতরূপে বিভিন্ন ভাষায় উল্লেখ কর। হয়, 
সে সংগীতই এই গ্রন্থের বিষয়-বস্ত। পুস্তকের লক্ষ্য এতিহাসিকের নয়। 
এই গ্রন্থে আছে পদ্ধতি ও আঙ্গিক ( 6601)01005 ) সম্পকিত আলোচন]। 
কতকগুলো! প্রশ্ন অবলম্বনেই এই আলোচনার আরম্ত, যথা 
বর্তমান লঘুসংগীতের উত্স এবং প্রকৃতি কি? 
গীতিকারের নামে পরিচিত গানগুলোর বিশেষ প্রকৃতি কিভাবে 
নিরূপণ করা যায়? 
রবীন্দ্র-সংগীত কি একটি সংগীত-শ্রেণী, 
অথব] সংগীত-শ্রেণী কিনা? 
আধুনিক গান কাকে বলব? 
আধুনিক গান বিচারের পন্থা কি হবে? 
পল্লীগীতি সম্বন্ধে সমস্তাগুলি কিরূপ? 
ভক্তিমূলক বাংলা গানের রূপ কি? 
ক$-ভঙ্গি আঞ্চলিক সংগীতে কিভাবে প্রতিফলিত হয়? 
চিরায়ত রাগ-সংগীতের সঙ্গে বাংল গানের সম্পর্ক কি? 
এরূপ অনেক প্রশ্নই শ্রোতার মনে ভিড় করে আসে। অনেককে এই 
ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বিশেষ গান সম্বক্ধে বিবূপ মনোভাব প্রকাশ করতেও 
শোন! যায়। অধুনা প্রচলিত পল্লী-সংগীত সম্বন্ধে অভিযোগও অনেক। 
সংগীত-রীতির দিক থেকে লোকের মূখে রবীন্ত-সংগীতের সম্বন্ধে কিছু বিচু 


২ বাংলা সংগীতের রূপ 


অভিযোগও শোন! যায়। ধাদের বাংল! ভাষা জানা নেই, এবং ধার চিরায়ত 
ংগীত সম্বন্ধে সজাগ, তারা আধুনিক এবং রবীন্দ্রনাথের মতো! গীতিকারদের 
রচনার তারতম/ সন্বষ্ধেও কোন স্থির ধারণা করতে পারেন না । অর্থাৎ, 
আধুনিক গান যদ্দি একটি বিশেষ শ্রেণীর গান হয়ে থাকে, (যেমন, ঞ্পদ- 
খেয়াল-টপ্ন। ঠুমরী এক একটি শ্রেণী) তা হলে বাংলা গানের বিভিন্ন গীতিকারদের 
নিয়ে একটি বিশেষ শ্রেণীর হ্ট্টি হয় কিনা? এ ধরণের উক্তির পেছনে 
সমালোচক-মনও ক্রিয়াশীল দেখা যায়। রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে এমন একটি 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল আমাকে গৌহাটি রোটারী ক্লাবের এক বক্তৃতা 
গ্রসঙ্গে। 

এই গ্রন্থের আলোচনায় উল্লিখিত প্রশ্নগুণো লক্ষ্য রেখে আরম করা 
হয়েছে । শেষ পর্যন্ত বূপ-নির্ধারণ, তত্ব খুঁজে পাবার চেষ্টা ও স্যত্রের সন্ধানও 
রা গেছে। প্রতিটি বিশ্লেষণের পর অন্বয় করবার চেষ্টাও করেছি । এ 
কথা সত্য ষে অনেক স্থলে সহানুভূতি-সম্পন্ন দৃষ্টি আছে। সহানুভূতি শিল্প- 
বোধের মূলে থাকা শ্বাভাবিক। 

প্রচলিত লঘুসংগীত জীবনের প্রাণবন্ত প্রবাহ । এই প্রবাহকে রাগ- 
সংগীতের স্তর বা থিওরি প্রয়োগ করে বুঝতে পারা যায় কিনা বলতে পারি 
না। এখানে সে রীতি অন্ুশ্থত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে সংগীত আলোচনায় 
সে পথে ষান নি। এই গ্রন্থে প্রচলিত লঘু-সংগীত সম্বদ্ধে বিশ্লেষণ করে ষে 
থিওরিতে পৌছান গেছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্ত্তরেই সেগুলো সাজাতে 
চে! করেছি। 

সেকালের “দেশীসংগীত' আজকে লোক-গ্রচলিত সংগীতরূপেই পরিচিত । 
আজকে এ গানের বন্থ বৈচিত্র্য । [ লোক-প্রচলিত কথার অর্থে লোৌক- 
সংগীত বা পলী-সংগীত বোঝান হয়নি। রাগ-সংগীতের সীমানার বাইরে 
সকল প্রকারের আঞ্চলিক গানকেই ব্যাপকভাবে ধরা হয়েছে ।] দেখা যায়, 
অনেকেই এ গানের আলোচনা আরম্ভ করেন শাম্্রীয় সংগীতের স্থত্র থেকে । 
একথা সত্য ষে প্রাচীন কালে লোক-গ্রচলিত নানান ধরণের সংগীভকে ধীরে 
ধীরে সংস্কার করেই রাগ-সংগীতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সগীত-শান্ত্রে দেশী 
সংগীতের উল্লেখ স্বতন্ত্র ভাবেই করা হয়েছে । বনু প্রকারের গানের উল্লেখও 
পাওয়। ধায় । কিন্তু ব্যাপক আলোচনা কোথাও মিলে না। 

সেকালে বাংলাদেশে আঞ্চলিক ভাষায় পল্ী-নংগীতের সঙ্গে বর্তমান ছিল 


পুর্বভ'ষ ৩ 


ধর্মীয় আবেদনে রচিত গান, ধথ। কীতন । বীর্তন গানের পদ্ধতি ও আঙ্গিক 
বেঁধে দেওমা হয়েছে । এটা! কল প্রকার লোক-গ্রচলিত গানের হধ্যে একটা 
ব্যতিক্রম। কিন্তু, এখানে, আমাদের দৃষিতগ্গিতে কীতনকেও রাগ-সংগীতের 
ধারায় ব্যাখ্যা কর। যাম্ব কিনা, সে সম্বন্ধে আলোচন। করা হয়েছে । সমগ্র 
দৃষ্টিতে গীতকার-কবিদের ( রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্র-নজরুল ) 
ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে । অর্থাৎ এই সব গানের গুপপত্তিক ও 
তাত্বিক স্ত্রের সন্ধানই মূল উদ্দেশ্য । রাগ-সংগীতের আলোচনার পথ 
প্রাসাঙ্ক নয়। 

পরীক্ষা কগলে দেখা যায় আঞ্চলিক |লঘু! লোক-প্রচলিত্ সংগীত ও বাগ- 
সংগীত, ছু'টি স্বতন্ত্র গ্রকাশভঙ্গি। দুটোর স্ট্টি ও বিকাশের কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 
ছুয়ের জমিটা আলাদা রকমের । লঘু-সংগীতের মূল উৎস “প্রারূত বীতি”। 
মনের স্বত:স্ফৃত সহজ ভাবাবেগ, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন 
করে এবং সামাজিক জীবনকে আশ্রয় করে এ সংগীত বূপলাভ করেছে। 
এই প্ররুতিকে সকল প্রাচীন শাস্ত্র “দেশী” বলে বর্ণনা করেছে । একই অর্থে 
আমর বলতে পাগিঃ, লঘু-মংগীত বা লোক-প্রচলিত নানান ধরনের গানের 
মূল উত্স প্রাকত-বীতি বা স্বতংস্ফৃত অন্থপ্রেরণা। হয়ত রাগ-সংগীতের 
প্রভাবও এতে আছে । কিন্তু এই সব সংগীতের রূপ নির্ধারণের স্থত্র কি কিছু 
'আছে ? এই আলোচনার গোড়ায় বলে রাখা দরকার ষে এ ধরণের বিশ্লেষণ 
মতুন নয়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্নমুখী। এ বিষয়ে নিম্মমিত আঙ্গিক- 
বিশ্লেষণ কদাচিৎ গিছে'। বত্মান লখু বা আঞ্চলিক গানের যে রূপ পরিষ্ফুট 
হয়েছে বা ভবে, তাঁকে বাস্তবদৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ করলে কতকগুলো 
ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। এই গ্রন্থের আলোচনাতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির 
ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । কিন্তু কোন পুর্ব-নির্ধারিত ফমূ্লা ধরে নেওয়া 
হয়নি। 

এই সম্পর্কে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার । এই গ্রন্থের বিষয় 
গানের কথা নয়। বাংল গান অথবা যে কোন আঞ্চলিক লঘু গানের 
আলোচনাতে কথাবস্ত গ্রধান হয়ে দাড়াতে পারে । কাব্যগীতি নিয়ে কাব্যিক 
আলোচন! করা, ধর্ণীয় গান নিয়ে দার্শনিক আলোচনার উদ্ভব হওয়া, রবীন্দ্র 
সংগীত আলোচনীয় কথার একে ব্যাখ্যা কর! খুবই স্বাভাবিক । সে আলোচনা 
সংগীত-আলোচনা নয়। আবার একথাও সত্য ষে, লঘু-সংগীতে শুধু হুর বা 
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সংগীতের ।নকটা [বিচার করলেই সরসতার উপলদ্ধি হয় না। এই অর্থে শুধু 
সংগীত-আলোচন! গৌণ মনে হতে পারে। এক্প কেন হর? আমরা লঘুগানের 
শ্রেণীবিভাগ করি বিষয়বস্ত অনুসারে, যথা প্রেমমূলক গান, প্ররুতি-বিষয়ক গান, 
বীরত্ব-বাঞ্তক, অধ্যাত্-সংগীত, হাস্ত-রসাত্মক গান ইত্যাদি ইত্যাদ্দি। একরপ 
বিষয়বস্তর কথ| ভাবলেও স্থরের কোন প্ররুূতি অগ্থরূপ বলে ব্যাখ্যা করা যায় 
কি? লোক-সংগীতের বেলায় কতকগুলে। বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে এবং স্বর দিয়ে 
তাকে চেনা ষায়, তাকে ছন্দের দিক থেকে ভেবে নেওগা যায়। কিন্তু সকল 
রকমের গানের রচনাপ্নই কিছু সাংগীতিক নিয়ম বের করা যায় কি? এই প্রশ্নের 
উত্তরে স্থরের আযবস্ট্রাক্ু কল্পনার কথা আসে । সেই সঙ্গে আসে সংগীত-বোধ ও 
সংগীত-সঞ্চার করবার বিশেষ বিশেষ কায়দাগুলোর কথা । অর্থাৎ গানের কথা- 
বন্তর অস্থরূপ নির্দিষ্ট অর্থবোধক স্বর আছে কিনা? একথা বুঝে নিতে হলে 
সংগীত-সংস্কারের ওপর কতকটা নির্ভরশীল হওয়া দরকার হয়। সংগীত-সংস্কারই 
বুঝিয়ে দের কোন্টা কীর্তনের অঙ্গ, কোন্ট! রবীন্দ্-স্তরের কাঠামো, 
কোথায় ভাটিয়ালীর টানা স্থুর অথবা কোথায় সবরের মধ্যে দিনাস্তের পরিবেশ 
আছে, কোন্‌ স্থরটা নান! আবেগ-প্রবণ ইত্যার্দি। এই সব উপাদান বিশ্লেষণের 
সময় কথার প্রসঙ্গ বিচার্ধ হলেও, কথা শুধু সংগীতের ক্ষেত্রে অনেকটাই গৌণ । 
বিশিষ্ট গানকে বিশিষ্ট সবরের রূপে চিনতে পারা ও তার লক্ষণ গুলে জান। 
আজ আর সমস্যা নয়। অর্থা আমাদের এমন সংগীত-সংস্কার আছে ষে 
আমর] সবরের বিষয়কে নুরের দ্বারাই চিনে নিতে পারি, কথার সঙ্গে 
উপযুক্ত স্বর যুক্ত হয়েছে কিনা বুঝতে পারি। যতক্ষণ পর্যস্ত তা না হয়, 
কোন যুক্তিগ্রাহ্হ আলোচনার ভিত্তিভূমি দৃঢ় হয় না। অর্থাৎ, আমাদের 
বক্তব্য এই ষে স্থরের প্রকৃতি আযাবস্ট্রা্ হলেও, নিছক দুর্বোধ্য নয়, 
বরং বিশেষ অর্থবোধক । এজন্যে গানকে কথাবস্ত অনুসারে শ্রেণীবিভাগ 
করলেও, স্বর বিষ্লেষণে ও রূপ নির্ধারণে অস্থবিধা হয় না। শুধু মনে রাখা 
দরকার, সংগীতের আলোচনাই এই গ্রন্থে প্রধান লক্ষ্য । সেজন্যে গীতি- 
রচগ্্রিতারদদের নাম প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক 
নাম হয়ত বাদ গেছে। 

কিন্ত কথার বিচিত্র ব্যবহারে লঘু-সংগীতের প্রকৃত রূপ নির্ধারিত হয়, 
পল্লীগীতি বা লৌক-সংগীত এর উদ্দাহরণ। ভৌগোলিক বূপটি লোকসংগীতে 
ফুটে ওঠে প্রধানত কথার ব্যবহারে এবং লোকসংগীত বিশিষ্ট পল্লীর 


পুর্বভাব ৫ 
ভাষা ও ভাব কেন্দ্র করেই পরিচিত হয়। এসব ক্ষেত্রে কথাকে বাদ দিয়ে ্বর- 
বিচার যেমন চলে না, তেমনি আবার কিছু কিছু গানের প্রকাশভঙ্গি ছারা 
প্রকৃত সংগীতরূপ বর্ণন1] করাও চলে । চেনাজানা! উচ্চারণ ভঙ্গিতে ও স্থরে 
তাকে প্রয়োগ করবার কায়দা থেকে লক্ষণ নির্ধারণ করা! যায়। লোক-সংগীতে 
গানের কথাই শ্রধু প্রাকৃত নয়, স্থরটাও প্রাকৃত। পুর্বে উল্লেখ কর! হয়েছে ষে 
বঘুসংগীতের নানান ধরণের গানের উৎসটা প্রাকৃত, স্বত:স্ফুর্ত। এই নানান 
ধরণের লঘু-সংগীতের সঙ্গে রাগ-সংগীতের বিভিন্নত। নির্দেশ করতে গেলেও 
একটি কথ! উল্লেখষোগ্য__ প্রচলিত রূপের ওপর রাগ-সংগীতের প্রভাব অনেক 
ভাবেই বিস্তৃত দেখা ধায়। কোথাও রাগ-সংগীত মৌলিক ভিত্বিভূমি, শ্রামা- 
সংগীত কোথাও কোথাও টপ্পায় পরিণত হয়েছে, কোথাও অন্ত গান ঞপদের 
মৃতিতে বিকশিত হয়েছে, কীর্তনে গ্রপদদী তালের প্রয়োগ হয়েছে এবং 
রাগালাপের পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে, কোন সুরকার খেয়ালকে অবলম্বন 
করেই গান রচনা করছেন, কোনো গানে সম্পূর্ণ ঠুমরীর ভঙ্গি এসেছে । সকল 
স্থানেই রাগ-সংগীতের রূপের সঙ্গে লঘু-সংগীতের গঠনগ্রকৃতির বিভিন্নতা ও 
শ্বাতন্ত্য সম্বন্ধে প্রকৃত বিশ্লেষণ না হলে সংশয়ের সৃষ্টি হওয়] স্বাভাবিক | লব্বু- 
সংগীতের আলোচনা এজন্তে এই ক্রটি থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। প্রভাবটি 
ব্যাখা করে স্বাতন্ত্টিকে চিনে নেওয়া দরকার। 

আলোচনার লক্ষ্য গানের গঠনের রীতি ও কলা-কৌশল বিশ্লেষণ । 
উদ্নাহরণ দিতে পারলে স্থবিধে হত, সংগীতের উদ্ধাহরণ গানের দ্বারাই হওয়া 
উচিত। এখানে বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপিত কর! হয়েছে, উদ্গেস্ট-_-ভাবনার 
সমগ্রতালাভ। সমসাময়িক শিল্প নিয়ে সমালোচক কত রকমের আলোচনাই 
করেন, একই বিষয়বস্তকে উপজীব্য করে বহু দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। বাংলা 
গানের কূপ সম্বন্ধে ভাই হয়েছে। চিরায়ত সংগীত বা রাগ-সংগীতের দৃষ্টি- 
ভঙ্গিতেও অনেকে এর বরূপ-বিচার করেছেন । এই গ্রন্থে সেই বীধাধরা রীতিটি 
'বলঘ্িত হয় নি। অন্তদিকে আমাদের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য এতিহাসিকের 
নম্ম। বাংলা সংগীতের বূপ বলতে সংগীতের গঠন-প্রকৃতি, তত্ব ও তথ্যমলক 
আলোচনার জন্তে একটা বিশেষ দৃাষইকোণ পাওয়। যায় কিনা, এই গ্রস্থে সেই 
চেষ্টাই আছে। 
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খ্‌ 

লোক-প্রচলিত বা লঘু সংগীতের কোন ইতিহাস বা বিস্তৃত আলোচনা 
প্রাচীন সংগীত-শাস্তে পাওয়া যায় না) একথা সকলেই জানেন। যে সংগীত 
প্রচলিত সংগীতর্ূপকে সংস্কার করে দাড়িয়েছে, রাগ-সংগীতে আমরা সে 
বূপই পাচ্ছি। সংগীত-শাস্ত্রে এই বিষয়েরই স্থান। সংগীত আলোচনা 
আমাদের দৃষ্টি শাস্ত্রীয় সংগীতের দিকেই ফিরে। কিন্তু শাস্ত্রীয় সংগীতও 
অপরিবর্তনীয্ব বা একেবারে বীধা নয়। যুগের সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে পরিবন্তিত 
হয়ে এসেছে । সংগীত-তত্ব রচনার মধ্যেও সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বহু 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাগ-সংগীতের প্রত্যক্ষ বূপই এর প্রমাণ । 
এ সম্পর্কে বর্তমান যুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি লক্ষ্য করা ষাক। 
আমরা জানি, উত্তর ভারতীয় রাগ-সংগীতে গানের এশ্বর্য ঘরাণা রীতিতে 
আবদ্ধ ছিল। মনে করা হত, যে গানের রীতির কথা বলতে পুর্বস্থরীর 
নাম উল্লেখ করা যায় না রাগ-সংগীত-সমাঁজে তার জাত নেই । রূপ ও 
রসে পরিপূর্ণ করে পূর্ববীতি বজায় রাখা ঘরাণারই কর্তব্য। কিন্তু দেখা 
গেছে, প্রবহমাণ রাগ-সংগীতও যুগে যুগে রূপ বদলায়। গোড়ার এই 
রাগ-সংগীতের বীতিরও ক্রম-বিবর্তন হয়েছে, তাতে অন্ত বহিরাগত 
প্রভাবও এসে পডেছে। অর্থাৎ সংগীত গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুন পথে 
চলতে থাকে । রীতির কথা ছেড়ে দিলেও, মূল সংগীত রচনার কথা 
ধরা যাক। সেখানেও পরিবর্তন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ । এধরণের পরিবর্তনের 
জন্যে এমন কি মুসলমান শাসনের পূুর্বযুগের বণিত রাগরূপ পরবর্তাঁ যুগের 
রাগরূপের সঙ্গে মেলে না। ব্যাখ্যা ছারা তাকে বুঝতে হয়। এজন্যে রাগ- 
সংগীতের বিশ্লেষণ কবে পুরোনে। শাস্ত্রীয় তত্বের সঙ্গেও মিলিয়ে নেবার চেষ্টা 
চলে। এ ক্ষেত্রে পণ্ডিত ভাতথগ্ডে উত্তর ভারতীয় রাগ-সংগীতের প্রাচীন 
তত্বের বিরাট বাধ] ও প্রতিবদ্ধকের স্তর ভেদ করে প্রচলিত হিন্দুস্থানী সংগীতের 
সঙ্গে যে সঙ্গতি স্থাপন কদেছেন ত] চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে । কিন্তু স্বীকার 
করতেই হবে যে লোক-গুচলিত সংগীতের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ নানান আঞ্চলিক 
সংগীতের ক্ষেত্রে) তেমন স্থশৃঙ্খল কাজ আজ পর্যন্তও হয়নি । উনবিংশ শতক 
থেকে আজ পর্যন্ত সংগীত-সমালোচকেরা বিভিন্ন ভাবে নান! দিক থেকে নানান 
বিষয় সম্থদ্ধে লিখেছেন। পেগুলোকে অবলম্বন করে ভাল মৌলিক রচনার 
সম্ভাবনা আছে। 


পুবভ'ষ ৭ 


লোক-প্রচলিত, আঞ্চলিক সংগীতেব বিশ্লেষণমূলক ও তাত্বিক আলোচনায় 
বাধা-প্রতিবন্ধক আছে। গানগুলোব আঞ্চলিক বপই এব বাধা । সাধাবণ 
নিম্মে আঞ্চলিক দপ পরিবতিত হয়। উনবিংশ শতক থেকে আরভ্ত কবে 
যে সব গান স্ববলিপিব মাধ্যমে অথবা নানান ভাবে আজও সংবক্ষিত হয়েছে, 
সে সঞ্ন্ধে আদকেব যুগে আলোচনা হচ্ছে ও হতে পাবে। প্রত্যক্ষ ব্ূপ 
সম্বদ্ধে নিদিষ্ট ধাবণা এখানেই সম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন প্রকাবেব গানের মূলে 
এক-একটি বিশেষ স্থব-বিচাবেব স্যত্র সন্ধান কবা সহজ নয়। যে ধরণেব 
আলোচনায় কীর্তন ও ববীন্দ্রঙ্গীত বুঝতে পারা যাবে ঠিক অনুরূপ 
আলোচনায় উত্তব ভাবতীয় ভজন গান ও গীত বোঝা যাবে না। তাছাডা 
লৌকিক সংগীতেব বহু বৈচিত্র্য স্বন্স্ ধবণের বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। 
অর্থাৎ আজকাল সংগীতেব লোক-প্রচলিত বীি সম্বন্ধে ধাব্ণা আমাদের 
হয়েছে কিন্তু সংগীভ বিভীবেব দিক থেকে তাদের আলোচন। স্বতস্ত্রভাবে 
শ্রেণীবিভাগ করে কব প্রয়োজন । কাঁবণ, সুর ব্যবহাব ও প্রয়োগে সর্বত্র 
স্বাতন্ত্র আছে। 

বিভিন্ন লোক-প্রচলিত গানেব সামগ্রিক আলোচনাব কথা ছেডে দিলেও, 
বাংলার নান! প্রকাবেব গান ৬্লা স্মশঙ্খল ভাবে বিশ্লেষণ করা কতকটা 
সহজসাধ্য। এব জান্য ষে লঙ্গণ বা সুত্র অবলম্বন (01118010168) করা যায় 
তাকে ভাবখতেব অন্যান্ত আঞ্চলিক লংগীত বিচাবেও প্রয়োগ করা যেতে 
পারে। লোক-প্রচণিত সংগীতের বিশ্লেষণে শান্ীয় সংগীতে সুত্র প্রয়োগ 
করে বুঝতে চেষ্টা কব! খুব স্বাভাবিক, কিন্তু বিষয়বস্তু ও ভাৎ্পর্ষের দিক থেকে 
এই পদ্ধতি উপষক্কু নয়, এব ছ্বাব! লঘু-সংগীতেব মুল্যাদনও৮লে না,এতে সংগীত 
বিশ্রেষণেব সব চেষ্টাই ব্যর্থ কবে দিতে পাবে । বশীন্দ্র-»ংগীত চিন্তা কংতে গিয়ে 
ধাবা শুধু শাস্ত্রীয় সংগীত বিশ্লেষণের পন্থায় এগিষে যান তীলা এব প্রকৃত রূপ 
প্রত্যক্ষ কবতে পারবেন না । পলীগীতিকে বাগবাগিণী বিচাবেব পন্থায় বিশ্লেষণ 
কবা যাব না এবং সেজন্যে পল্ী-সংগীতেব উপযুক্ত ক ও তাল ব্যাখ্যায় স্বতন্ত্র 
স্ত্র-শ্রেণীব আবিষ্ষাব কঝা দবকাব হয়ে পডে। 

অন্যদকে দেখা যায়, কোন কোন লোক-গুচলিত সংগীত চিরায়ত 
সংগীতেরই রূপেও প্রকাশিত হয়েছে । বথা- কীর্তন । কীর্ভনের বিকাশে একটা 
নির্দিষ্ট আঙ্গিক অন্ুশীলিত হয়েছে । অথচ একথা এঁতিহা সিক সত্য যে কীর্তন 
লোক-প্রচলিত সংগীতেরই একটি রূপের অভিব্যক্তি । অর্থাৎ কীর্তনের উদ্দেশ্ঠ 


৮ বাংলা সংগীতের রূপ 


রাগ-লংগীতের অস্থরূপ নয়। কথাবস্ত কীর্তন গানে প্রধান । কিন্তু বিশিষ্ট আঙ্গিক 
উদ্ভাবনের জন্কেই কীর্তন আলোচনায় সেই বিশেষ পদ্ধতি বুঝে নেবার দরকার । 
অর্থ, লোকণ্প্রচলিত গানের গ্রতোকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কোন” সুআজ বা 
গঠন-পদ্ধতি পাওয়া সম্ভব । আঙ্গিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোথাও সাহিত্য, কোথাও 
দর্শন, অথবা! কোথাও এমন কি রাগ-সংগীতের উল্লেখও অনাবশ্তক হয়ে পড়ে। 
অথচ অনেক আলোচনায় এসব ক্গটও দেখতে পাওয়া ধায় । কিন্তু, রাগ- 
সংগীতের উল্লেখও অনাবশ্যক কেন? ধর] যাক, পল্লীগীতিতে কোন রাগের 
রূপ আছে, কিন্ত তাকে সেই ভাবে বিশ্লেষণ করতে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা হয়ত 
নেই। অথচ লোক-গ্রচলিত সংগীতের ব্যাথায় রাগ-সংগীতের উল্লেখ 
দরকার হয়। ভারতীয় সংগীতের ভিত্তি 7)610ণুতততে বা একক স্থরবিকাশে। 
লেজন্তে রাগগুলো এক এক বিশিষ্ট ধরণের সুরের নামও বুঝায় বটে। 
যথা “ কাফি রাগ কাফি ঠাট থেকে উৎপন্ন হয়েছে” এ কথাটি বললে বুঝা 
যায় প্রথম “কাফি, শবটি রাগের জন্ে ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় 
“কাফি” শবটি একটি নাম। এইরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে রাগ নাম হিসেবে 
ব্যবহৃত হতে গারে। এ ছাড়া লোক-প্রচলিত গানের আলোচনায় সবরের 
গ্রয়োগ-বিধি স্বতন্ত্র ভাবেই বিশ্লেষণ করা ধায়। প্রচলিত গান সম্বন্ধে 
সাধারণের রুচি এবং সাধারণ শ্রোতার সংগীত-চেতনাও লক্ষা করা দরকার । 
সংগীত সন্বন্ধে একদিকে সজাগ রুচি-বোধের প্রসঙ্গ আছে, অন্তদিকে দেখা 
যায় শ্রোতার কান কোন কোন স্থুরকে সহজে গ্রহণ করে। সেই স্থরের 
আবৃত্তিই এর প্রমাণ । কেনই বা একপ হয়? এসব প্রসঙ্গও আঞ্চলিক সংগীত 
আলোচনার পরিমণ্ডলে আলে । এ যুগের যে বাণী-প্রধান গান বিশেষ ধরণের 
সহজ সুরে প্রকাশিত হয় এবং নানা প্রাকৃত ছন্দে প্রচারিত হয়, এই 
আলোচন1 তাকে এড়াতে পারে না। অর্থাৎ আঞ্চলিক সংগীতের বিচারে একটি 
সমগ্র দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রয়োজন । সমগ্র সংগীত-রূপটি বিশিষ্ট ইমারতের মতে। মনের 
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রতি অংশের বিচার করা দরকার। 


৩ 
বাংলার সংগীতের মৌলিক আলোচনার সুত্রপাত উনবিংশ শতকে। 


সংস্কৃতি ও ধর্মের রেনেস(সের বিশেষ আলোক-পাত হয়েছিল সংগীতে | লোক- 
প্রচলিত সংগীতের একটা অভূতপূর্ব জাগরণ হয়। সাহিতো বিশেষ ধারা 


পুর্বভাষ ৯ 


'বিভিন্ন ব্যক্তিকে কেন্্র করে শ্ষৃতি লাভ করে। চিন্রকলার বিকাশ ও নাট্য- 
শালার উজ্জরীবন প্রভৃতি বহু বিষয়ে নবযূগ স্থচিত হয়। নবযুগের সংগীত- 
সৃষ্টিতে ঠাকুর পরিবারকে ঘিরে একটা বিরাট নতুন সম্ভাবনার পরিমণ্ডল রচিত 
হয়েছিল। এর অঙ্কুর গজিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নিধুবাবুর 
গানে । রামমোহন সংগীতের প্রয়োগ করেন নতুন করে-তার অবলম্বন ছিল 
চিরায়ত সংগীত। এর পরেই ঠাকুর পরিবারকে কেন্দ্র করে দেশী বিদেশী 
যন্ত্রের ব্যবহার, দণ্ড-মাত্িক এবং পরে আকার-মাব্রিক স্বরলিপির উতদ্তাবন, 
একতান সি, যুক্ত-সংগ্ীত ও নাট্যগীতির রূপাস্তর, ভক্তিযূলক গানে (ক্রদ্ধ 
সংগীতে) নানান রীতির ব্যবহার, লোক-সংগীতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ_ প্রভৃতি 
বহু রূপ পরিস্ফুট হয়। 

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রচলিত সংগীতের প্রতি ঈশ্বর গুধ্ের দৃষ্টি 
সে-যুগের স্মরণীয় ঘটনা । প্রচলিত সংগীতকে তিনি প্রথমে লোকচক্ষুর 
অস্তরাল থেকে গুণীর আসনে মর্ধাদা দান করে প্রতিষ্টিত করেন এবং এ 
সম্বন্ধে আলোচনার সুত্রপাত করেন। সংগীত সে যুগের মনীধিদের মনে নতুন 
ভাব প্রকাশের প্রধান বাহনরূপে ধরা দেয়। সংগীত বীধা ছিল বিশিষ্ট 
আসরে। সংগীত-রসিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল হিন্দুস্থানী চিরায়ত সংগীতের 
দিকে। রামমোহন যে এঁতিষ্বের পুরোধা সেখানে ধপদ-রীতির গানই 
বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয় এবং একটি শ্বতন্ত্র রস কৃষ্টি করে। এই ধারা রৰীন্র- 
নাথের প্রথম যুগের রচনা পর্ধস্ত একটান! প্রবাহিত হয়ে আসে । দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর রাগসংগীতের সংমিশ্রণেই এ ধারাকে নতুন গতি দান করেন। এর পর 
হিন্দী ভাঙা রীতিতে ব্রহ্মসংগীত রচনায় সত্যেন্জনাথ ঠাকুর ও বিষু চক্রবত্তাঁর 
কথা আলসে। দ্বিজেজ্জনাথ ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর দগ্মাত্রিক স্বরলিপির 
প্রচার এই ধারাকে অবিচ্ছিন্ন রাখে। আকারমাত্রিক শ্বরলিপির প্রবর্তন 
করেন জ্যোতিরিজনাথ ঠাকুর এবং জ্যোতিরিজ্্রনাথের দ্বারা ষার1 উৎসাহিত 
হয়েছিলেন তাদের মধ্যে কবি অক্ষয় চৌধুরী, হ্বর্কুমারী দেবী এবং ক্ষত 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। এজন্যে উনবিংশ শতকের সংগীত আলোচনায় 
জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুরের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, নতুন বস্ত্রসংগীতের 
বাবহার, স্থর-রচনায় স্থষ্টিপ্রবণ মনের প্রক্রিয়া এবং সমসাময়িক সামাজিক ও 
জাতীয্ব জাগরণের কাজে সংগীতের ব্যবহার ইত্যাদি পন্থা উদ্ভাবন ও প্রচলনের 
ফলে জ্যোতিরিজ্রনাথ বাংলার নতুন ভাবনাকে গতি দান করেন। এই 
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ইতিহাস বিভভৃতভাবে রচিত হওয়া দরকার। ১৮৬৭ সনের হিন্দু মেলার বহু 
বর্ণনা নানা স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে এবং ১৮৬৮ সনে এর দ্বিতীয় অধিবেশনে 
সংগীতের ক্রমবিকাশে দেশগ্রীতিমূলক সংগীতের প্রয়োগ নতুন প্রযোজনার 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। অতএব দেখা যায়, সে যুগের মনীষিদ্দের বহু বিচিত্র 
ভাবনার উৎসারিত ল্লোত বাংলার নতুনকে গড়ে তোলবার মূলগত কারণ ও 
মানস গ্রম্ততি ! 

দেখা যাচ্ছে তৎকালীন পরিবেশ কি করে সংগীত ভাবনাকে চিরাচরিত 
পথ থেকে একটি স্বত্ব জগতে নিয়ে গিয়েছিল । সংগীত আলোচনার প্রসঙ্গে 
এ সময়ে মৌপিক প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনার সৃষ্টি করেন গীতস্ত্রসারেঃর লেখক 
রুষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৯৩৮ সনে দ্রিলীপকুমার রায় বলেছেন, “গ্রস্থকারের 
ধ্যানদৃষ্টি, বিশ্লেষণের দীর্থি ও শ্বাধীন চিন্তার প্রসাদে এই বইটি কুসংস্কারপীড়িত 
ওন্তাদ্-শাসিত দেশে হয়ে দাড়িয়েছে নবষুগের অগ্রদুভ1৮*পঞ্চাশ বছরেরও 
পুর্বে তিনি ভবিস্বদ্বাণী করে গিয়েছিলেন এ-যুগ হল কাব্য-সংগীতের যুগ, 
নাট্য-সংগীতের যুগ 1” বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচলিত 
কসাধনার রীতির সমালোচন! করেন, স্টাফ নোটেশান বা পাশ্চাত্য সংগীতের 
স্বরলিপি পদ্ধতি প্রচলনের পক্ষে যুক্তি দেন, তাছাড়| ষে সব গীত-বীতি তখনো 
স্থধী-সমাজে গ্রাহথ ছিল না অথচ গার মধ্যে জনপ্রিয়তার মৌলিক লক্ষণ দেখা 
গিয়েছিল সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট আশা গুকাশ করেন। কষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়ের 
গীভম্থত্রণার* এজন্যেই যুগান্তকারী পুস্তক বলে অনেকেই শ্বীকার করেছেন । 
'একটা দু প্রতিক্রিয়াশীল সংগীত-ভাবন! সংস্কারমুক্ত ও স্পই হয়ে ভাষারূপ 
পেয়েছে । এই মনোভাবটি এ যুগের সংগীত আলোচনায় একটি অছূল্য তথা । 
সেই সঙ্গে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথে : প্রথম যুগের সংগী ত-ভাবনার কথা আসে। 
রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রসঙ্গ গুলো নতুনত্তের পথে সগর্ব পদক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথ 
একদিকে যেমন রাগ-সংগীতের পরিবেশে প্রথমে সংগীত অঙ্গশীলন করেছেন, 
প্রসঙ্গক্রমে তেঘনি তিনি প্রাচীন সংগীত শান্ত্রকে মৃত বলেও উল্লেখ করেছেন । 
রবীন্দ্রনাথের ভাবন। সংগীঙ্ষের আর্ট ও প্রযুক্ত-শিল্পচে তনার দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগীত- 
চিন্তাকে এগিয়ে দিয়েছে এবং মুক্ত আলোচনার ক্ষেত্র গ্রস্তত করে দিয়েছে ' 
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এ যুগের গানের পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের ফলেই আধুনিক ভাবধারার 
প্রকাশ । দেখা যাবে লোক-প্রচলিত লঘু-সংগীত আলোচনায় চিরাচরিত রাগ- 
সংগীতের পদ্ধতির উল্লেখ না করেও বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু সংগীতের মূল" 
ভিত্তি অনুসন্ধানের জন্যে মার্গ-সংগীতেরও প্রয়োজন হতে পারে । লোক- 
প্রচলিত গানের প্রতি মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মার্গ-সংগীত বোধের অতি সহা্থ- 
ভূতিশীল সহজ প্রেরণা শ্রীদলীপকুমার রায়ের আলোচনায় পাওয়া গেছে। 
দিলীপ বাবুর আলোচনা, সংগীত-রীতি ও তত্বের প্রতি আধুনিক দৃষ্টিভজির' 
সফল প্রয়োগ । বর্তমান জগৎ ও জীবনের চাহিদাকে প্রত্যক্ষ রেখে তিনি 
শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি সগীত-আলোচনায় প্রয়োগ করেছেন। একদিকে ক্লাসিক্যাল 
সংগীতের রল-রূপের মূল্যায়ন, অন্যদিকে মৃক্ত রচনাতে শিল্পীমনের স্পর্শ-_দিলীপ- 
কুমীরের মধ্যে এ ছুটো| গুণের সম্মিলন হয়েছে এবং দিলীপকুমার বর্তমান 
ভাবধারার স্বপক্ষে বলতে সর্বাগ্রে এসে দ্রাড়িয়েছেন। নতুন গানের আস্বাদন 
দিলীপকুমার মুক্তভাবে করেছেন, পরীক্ষণ নিরীক্ষণের বহু পদ্থা নিজে স্থা 
করেছেন৷ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমারের আলোচনায়, রবীন্দ্রসংগীতের 
আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যেমন সাধারণের ভাবগ্রাহ জগতে দৃষ্টি ফেরাতে বলেছেন, 
দিলীপকুমার তেমনি নতুন প্রচলিত গানের বিভিন্ন রূপ ও রসের মৌলিক 
ব্যান্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে অনেকটাই লৌকিক রীতির দ্দিকে 
আকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাখা দিয়েছেন, দিলপকুমার সে স্থলে নতুনের 
বৈচিত্র্য-সন্ধানী এবং গায়কীর তাৎপর্য নতুন করে ব্যাখ্যা করেন। ছুজনার 
দৃষ্টিতে একটি লক্ষ্য বর্তমান, বাংলার প্রচলিত সংগীতের মূল একই সংগীতের 
মাটিতে প্রোধিত। তাকে বুঝতে হলে কাবা ও সংগীতের ভিত্তি-ভূমি বোবা 
প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ মূল রাগ-সংগীতের কাঠামোর উপর আপনার ভাবের 
অন্থসারে দেহ রচনা করেছেন । তাতে যে প্রতিমা দাড়িয়েছে গোড়ার দিকের 
গানগুলো রাগ-সংগীতের অহ্থ্রূপ হলেও প্রাণটি হয়েছে কাব্যান্থভাব স্পঙ্দিত। 
ছুয়ের মিলনে স্থর-প্রতিমাও নতুন রূপে রচিত হয়েছে । এইজন্যে আলোচনার 
ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ আত্মভাব বিকাশের কথা ভেবেছেন, দ্বিলীপকুষারের ব্যাখ্যা 
হিন্দৃস্থানী সংগীতের রাগবিকাশের পদ্ধতি-অন্সারী নয়, দিলীপকুমার বান্তব 
দৃষ্টিভঙি নিয়ে নতুন তাৎপর্য ব্যাখা করেছেন অথবা এই দিকেই তার লক্ষ্য । 
গীত প্রনঙ্গে ধূর্জটিগ্রলাদের আলোচনা রাগ-সংগীত অনুসারী হলেও 
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সংগীতের পোন্দর্যতত্বের দৃট্টিভঙ্গি-সম্মত বলা চলে। রাগ-সংগীতের তাৎপর্য 
বিঙ্সেষণে শ্রদিলীপকুমার রায় ষেমন নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন তেমনি 
প্রচলিত সংগীতের মুক্তির চিন্তাও তার মধ্যে স্পষ্ই। লোক-প্রচলিত গানে ও 
নতুন কাব্য-সংগীতের স্ষ্টির ক্ষেত্রে মেলডি'র প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি ভেবেছেন । 
একই সময়ে ধূর্জটিপ্রসাদ কলা ও দার্শনিকতায় বাংলা সংগীত আলোচনার 
ক্ষেত সমৃদ্ধ করেছেন। 
সংগীতের প্রতি সমগ্র দৃষ্টির দিক থেকে স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তার দান বিশেষ 
বিবেচ্য। যদিও তাঁর রচনার সংগ্রহ ও মুল্যায়নের জন্তে আজও অপেক্ষা 
করতে হবে, তবু একথা বলা চলে *ষে প্রযুক্তি-সংগীতে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের 
ফলে বহু তথ্য ইনি যুক্তিবন্ধ রীতিতে বিশ্লেষণ করেছেন । অন্যদিকে প্রচলিত 
সংগীতের প্রতিও একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাতন্ত্য স্থরেশচন্ত্র চক্রবর্তার 
আলোচনায় পাওয়া গেছে । সংগীতের লক্ষণ অনুসারে সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিভাগেও 
এর কাজ অসামান্ত। ইনি লোক-প্রচলিত সংগীত, বিশেষ করে লোক-গীতি 
সম্পর্কে নানা স্থানে নানা কথা বলেছেন। শুধু মতামত নয়, প্রযুক্তি সম্বন্ধেও 
সার অভিজ্ঞতা ও গবেষণার একটি স্থায়ী মূল্য আছে। বাংলা লোক-প্রচলিত 
ংগীত সম্পর্কিত তার বহু মতামত আকাশবাণীর সংগীতের শ্রেণীবিভাগে ও 
প্রযোজনার মধ্যে আইডিয়া হিসেবে ক্রিয়াশীল ও প্রচ্ছন্ন আছে। লোক- 
গ্রচলিত সংগীত সমালোচনার দিক থেকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এীতিহাসিক 
আলোচনা করেছেন শ্রীরাজ্যেশ্বর মিঅ। এর রচনার মূল্য অসামান্ত। এক 
দিকে যেমন এঁতিহাসিক বিশ্লেষণ ও তথ্য প্রয়োগ অন্তদিকে আজকের সংগীতে 
গঠন-গ্রক্কতির প্রতি মৌলিক দৃষ্টির মূল্য অনম্বীকার্ধ। প্রাক্-আধুনিক যুগের 
সংগীতের এঁতিহাসিকতা বাংলা-সংগীত আলোচনায় বিশেষ স্থান লাভ 
করেছে। রাগ-সংগীতের মূল্যবান গ্রস্থগুলোর অন্গবাদ ও টীক1 অনেকস্থলে 
প্রচলিত ধারণার উপর আঘাত হেনেছে। 
রবীজ্জ-সংগীতের ব্যাখ্যা ও বিঙ্লেষণ অনেকেই করেছেন। এদের মধ্যে 
শ্রীশান্তিদেব ঘোষের তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রযুক্তি-রীতি-অনুসারী রচনার মূল্য সমধিক | 
তথ্যের প্রাচুর্য শ্রশান্তিদেব ঘোষের রচনা রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ অভিজ্ঞান। 
ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর কয়েকটি বক্তব্য রবীন্দ্রসংগীতের উপর গ্রবল আলোক- 
সম্পাত করেছে। তাছাড়া প্রসৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য ব্যাপক ও দৃষ্টিতি 
মৌলিক প্রীগ্ুভ গুহঠাকুরতা-_ বিশ্লেষণ-মূলক । স্বামী শ্রী্রজানানন্দের রবীন্র- 
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সংগীত-আলোচন| রাগভিত্তিক ও দার্শনিক। রবীন্দ্র-সংরীতের অত্যান্ত 
আলোচনার ক্ষেত্রে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী বহু প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন এবং এ'র 
বক্তব্যও স্ব । শ্রীনরুণ ভট্টাচার্য সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যকে মিলিত করে ব্যাখ্যা 
করেছেন। 

লোক-প্রচলিত সংগীতের আলোচনার যে প্রচে্ট। এই গ্রন্থে আছে, তাতে 
সমধিত ধারণাগুলোর ক্ষেত্রেই উন্নিখিত নামের অবতারণা করা হয়েছে । এ 
ছাড়াও প্রচলিত সংগীতের বহু আলোচনা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে । লৌকিক- 
সংগীতের তথ্যের দিক থেকে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের রচনা বিশেষ 
যূলাবান। এমন স্থপংবদ্ধ ও ব্যাপক তথ্য বিশ্লেষণ না হলে আজও বনু ক্ষেত্রে 
লোকগীতির বূপ বুঝে নেওয়া দুঃসাধ্য হত। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের 
দৃষ্টি বাউল সম্প্রদায়ের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল, তাই বাউলের স্থর ও ছন্দ 
রবীন্দ্রসংগীতে শ্বতঃই উৎসারিত হয়েছে । বাউল গানের তথ্যসমুদ্ধ রচনার 
অভাব বাংলায় নেই। মহম্মদ মনব্থরউদ্দীনের মূলাবান সংগ্রহ এবং ডক্টর উপেন্দর- 
নাথ ভট্টাচার্ধের কাজ এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সংধোজন। এ ধরণের কাজের 
উৎস সন্ধান করতে গেলে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের কথা ম্মরণ করা দরকার । 
লোকগীতির বস্ত ও তথ্য দীনেশচন্দ্রের অঙ্থপ্রেরণায় সংগ্রহ করা হয়েছে। 
তথ্য ও রূপ পরিচিতির দিক থেকে শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের সম্প্রতি প্রকাশিত 
সংগ্রহও প্রশংসনীয় । 

সমসাময়িক সংগীতের বিষয়-বস্তকে কেন্দ্র করে এবং রাগ-সংগীতের দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে শ্রীনারায়ণ চৌধুবীর আলোচনা ও বক্তবা লক্ষণীয় । রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও 
উত্তর-রবীন্দ্র যুগের গীতকারদের সম্বন্ধে নান! প্রসংগে শ্রীচৌধুরীর বক্তব্য 
মৌলিক। সংগীত-ালোচনায় শাস্ত্রীয় সংগীতের উপরে যাদের দৃষ্টি নিবন্ধ 
কিন্তু বর্তমান গানের উপরেও ধার! ভাবনার আলোকপাত করেছেন ব! করছেন 
তাদের কথা উল্লেখ করা তল। রাগ-সংগীতের দিক থেকে, মুল তত্ব ও তথ্যের 
এঁতিহাসিক ও আঙ্গিকের আলোচন। ধারা করেছেন তীদের কথা এখানে 
উল্লেখ করা হয়নি। একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে লোক-প্রচলিত 
গানের সমস্ত প্রকার রচনার বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া দরকার-_রাগ-সংগীত্ত 
বিশ্লেষণের পদ্ধতি থেকে শ্বতঙ্ রকমের । আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই 
নানা প্রসঙ্গে এ পথ দেখিয়েছেন । ব্যক্তিগত সংগীত সম্বন্ধে নান। গ্রসঙের 
আলোচনা এই দৃষ্টিভঙ্গিরই নামাঘ্তর। রবীন্র-দৃষ্টিভঙ্গি ষেমন তাঁর রচনা? 
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সম্বদ্ধে পরি।চতি দান করে তেমনি সমসানফিকদের্ চন সম্পর্কেও খাটে । 
স্থরকারের রাগনসংমিশ্রণ, পরীম্মণ ও নিরীক্ষণের প্রসঙ্গ গুলো রবীন্দ্রনাথ ও 
সমসামগ্সিকরদের সম্বন্ধে সমানভাবেই প্রযোজ্য । লোক-গ্রচলি্ত সংগীত 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি নতঙ্গ যুগে; স্থটটিকে স্প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
এজন্য রবীন্দ্রনাথ আধুনিক স্থপজগতের এুথন বৃততপথ, ষেন নতুন সৌপ্রমগুলের 
রূপরেখা স্পষ্ট করে দিলেন । 
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লোক-প্রচলিত লথু-সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বর্তমান-রূপে প্রকাশিত 
হওয়ার মূলে যে কয়েকটি ধরণের প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ বিশেষ ভাবে ক্রিয্নাশীল 
হয়ে সংগীত-ব্ূপকে নির্দিষ্টর্ূপে পরিপুষ্ট করেছে, গোড়ায় সে কথা উল্লেখ করা 
দরকান্র। প্রথমেই রঙ্গমঞ্চের কথা উল্লেখষোগ্য । উনবিংশ শতকের শেষ 
ভাগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান শতাব্দীর তিন দশক পর্যস্ত নাটকের গান প্রবল 
ভাবে জনসাধারণের কানে এসেছে এবং মুখে মুখে ফিরেছে । এখানে গিরিশ 
ঘোষ এবং ছ্িজেন্দ্রলালের গানগুলির উল্লেখ করা দনকার। আধুনিক গানের 
আরম হওয়া পর্যন্ত নাট্যশালার গানগুলো বর্তমান যুগের স্চনান্ব যোগ 
দিয়েছে । অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের গানের বিশেষ ধরণের রচনার মূল উৎস 
রবীন্দ্রনাথের নানা ধরণের নাটক । দ্বিজেন্্লালের গানগুলোর ভঙ্গিতে উদান্ত 
কণের শ্বর-সংযোঙ্গন নাট্য-প্রয়োজনেই হয়েছিল। আধুনিক যুগে নাট্যগীতি 
রূপাস্তরিত হয়ে বিচিত্র চিত্র-গীতিতে যন্ত্রের অন্থষঙ্গে নব কলেবর ধারণ 
করেছে। চিত্রগীতির বহু ধরণের পরীনম্মণ নিরীক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা আজ 
বহুমুখী হয়েছে। 

কিন্তু প্রচলিত গানের প্রচার, প্রসার এবং প্রভাবের মুল কেন্দ্র গ্রামৌফোন 
রেকর্ড । গ্রামোফোন রেবর্ড প্রকাশ সাধারণের রুচি ও বসবোধ সঙ্তাগ 
করেছে। বিগত চল্লিশ বছরে আপ্রত্যক্ষে বহুভাবে সংগীত-বী'তর পরীক্ষা 
নিরীক্ষা হয়েছে। প্রয়োগ-বৈশ্ষ্ট্যে সমৃদ্ধ এই পরীক্ষ1। নতুন ভঙ্গির আমদানী, 
নতুন ধরণের রচনা, অন্য দেশ থেকে স্থুর সংগ্রহ, লৌকিক ছন্দ ও স্থুরকে 
নতুন রচনায় প্রয়োগ, নাট্য ও ফিল্ম সংগীতকে লোকসমাজে প্রচার, মৌলিক 
রাগ-সংবদ্ধ বাংলা গানের প্রচার, কণ্ঠভলির বহুতর কায়দার উল্তাবন, যন্ত্র 
সংগীতকে লোক-সমাজে প্রচার, যন্ত্র-সংগীতের নানারপ ব্যবহার, বাগ্য-হৃন্দকে 
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জনপ্রিয় করা, পল্লীসংগীত ও ধর্মীয় গীতির প্রচার-_-এই সব কাজই গ্রামোফোন 
কোম্পানী তাদের ব্যবসার জন্যে করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণের 
রুচি ও রসবোধের দাবী এবং বছ গুণী ওশ্রষ্টার মনও এর পেছনে একযোগে 
ক্রিঘ্নাশীল হয়েছিল। এই সম্পর্কে অনেকের সম্বদ্ধেই ম্বতগ্রভাবে আলোচন। 
করলে সংগীত বিকাশের তথ্য পাওয়া যেতে পারে । উদ্দাহরণ স্বরূপ, নজরুলের 
সংগীতের বিশেষ ক্ষরণ হয়েছিগ গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্যে রচনার উপলক্ষে । 
গীতকার এবং বিশেষ করে স্থরকারের একটা কমপন্থা স্থজনে রেকর্ড 
কোম্পানীগুলো৷ ব্যবসার অতিরিক্ত ভাবনার পথ তৈরি করেছিল, শ্বীকার 
করব। শিল্পার প্রতিভার বিকাশের সহায়ক হয়েছিল গ্রামোফোন রেকর্ডে 
বিধূত সংগীতের পরিবেশ । 

কিন্ত আর একটি প্রতিষ্ঠানের কথা এক্ষেত্রে বিশ্ববিগ্ঠ'লয়ের দানের সঙ্গে 
তুলশীয়্। লোক-প্রচলিত গানের বহুতর পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ফলভোগ 
করেছেন সর্বলাধারণ। সংগীত-শিক্ষা সম্পকিত ধাপ পার হয়ে যখন এই 
বিশ্ববিদ্যাক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট হওয়া! ষায় তখন এখানে সংগীত-শিল্প সম্বন্ধে নানান রূপ 
ও ভাবনা এবং সংগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করা যেতে পারে। তাছাড়া সংগীত- 
প্রযুক্তির এই একটি মাত্রই সজীব ক্ষেত্র। এ বিশ্ববিগ্ালয় শিক্ষা দেয় না, 
শিক্ষাদান এর লক্ষাও নয়, যদিও শিক্ষা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্ট। এখানে 
অবহেলিত নয় । সংগীত-রূপকে নানা ভাবে প্রাণবন্ত করে তোলা এবং 
নবরূপদ্দানে সাহাষ্য করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। শ্রোতাসাধারণের 
দাবী অনুসারে বহু বিচিত্্রতার সমাবেশ এখানেই সম্ভব। অর্থাৎ আকাশবাণীর 
কথাই এখানে উল্লেখ করছি । একটু তলিয়ে দেখলে আকাশবাণীকে এভাবেই 
ভাবতে হবে। বহুজনের ভাবনার দান এখানেই সঞ্চিত হয়, তাই বিশেষ করে 
লোক প্রচলিত নানান সংগীতর্ূপ সংগীত-সংরক্ষণের এ বিশ্ববিদ্ধাক্ষেত্র বিশেষ 
প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান। সর্বসাধারণের সংগীত-জীবনের সঙ্গে সামাজিক ভাবে 
সংগ্লিষ্ট বলেই সংগীত সমালোচনার প্রধান উপজীব্য হয় ক্মাকাশবাণীর 
অনুষ্ঠানগুলে। ্‌ 

বর্তমানে প্রচলিত বাংল। গানের রীতি-পদ্ধতি অভিব্)ক্ত হয়েছে স্পষ্ট ভাবেই 
গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রচার প্রসার এবং অল ইত্ডিয়া রেডিওর সংগীত-অনুষ্ঠান 
প্রচারের গোড়া থেকে । এই শতকের ত্রিশ দশক থেকে প্রচলিত বাংল! গান 
স্পষ্ট ও প্রেত্যক্ষ রূপ পরিগ্রহ করতে জারম্ত করে। রবীন্ত্র, হিজেন্ত্র, রজনীকাস্ত, 
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অতুলপ্রসাদের স্থর কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করেছে। বহু যুগাস্তকারা 
গান জনচিত্ত মুধ্ধ করেছে এবং শ্রোতার সংগীত-চিস্তাকে প্রবুদ্ধ করেছে। সঙ্গে 
সঙ্গে পলী-সংগীতও লোকালয়ে প্রবেশ করেছে । এ সময়ে নজরুলের উদ্তক। 
উনিশশো ত্রিশ সালের পূর্ব থেকেই এই প্রস্তুতি একটি নতুন উত্পাদনের ক্ষেত্র 
তৈরি করল। সেই সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ড ও তদানীস্তন অল ইতিয়া বেডিও 
প্রচলিত সংগীতের প্রচার ও প্রসার সহজভাবেই করতে আরম্ভ করেছিল । 
ব্যবসার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামাফোন রেকর্ড তৈরির মূলে ছিল, একথা অনস্থীকার্য। 
কিন্ত সেই সজে রুচি ও রসবোধের প্রসার ও ব্যাপ্তি অভ্যাবশ্তক হয়ে দাড়ালো । 
এই পরিবেশ স্থষ্টির মাতেন্্রষোগ উনিশশো তিরিশের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
কয়েক বংসর | অর্থাৎ এ সময়ে থেকে বর্তমান সংগীত-ধারার গুরু, বিশেষ 
ভাবে আধুনিক বাংলা গানের প্রচলন লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই সম্পর্কে 
১৯৩৮ সালে “সাংগীতিকীগ্রন্থে দ্রিলীপকুমার রায়ের একটি উক্তি ম্মরণীয়। 
অজয়কুমারের একটি গাঁন শচীন দেববর্মনের মুখে শুনে বলছেন, “আধুনিক বাংলা 
গানের মধ্যে একট] নব স্পন্দন, নব আকৃতি ষেন স্পষ্ট শুনতে পাই। বর্ণন! 
করে এ স্পন্দনের আভাষ দেওয়া অতি কঠিন কাজ__কারণ, এ আলে! 
ভবিষ্যতের অগ্রদূত, যার শুধু পুর্বচ্ছটাই আমাদের গোচর হয়েছে__অরুণোদয়ের 
পূর্বক্ষণে আকাশ রাঙিয়ে ওঠার মতন ।” 

বর্তমান সংগীত শিল্প-সচেতন হয়ে পডেছে, অর্থাৎ গানের অভিব্যক্তিকেই 
সকল দিক থেকে শ্রীসম্পন্ন করবার চেষ্টা আধুনিক যুগেব দৃষটিভজিতে প্রাধান্ত 
লাভ করেছে । যে রকমের গানই হোক, নিতান্ত সহজ সরল একঘেষে 
পল্লীগীতি অথব1 ব্যক্তিনামাক্কিত গান ( অর্থাৎ, রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকাস্ত- 
অতুলপ্রসাদ-নজরুল ) হোক, গানকে প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিপুর্ণ যন্ত্রগীত 
সহযোগিতা এবং গায়কী ভঙ্গি ও সথর-উচ্চারণের পদ্ধতির দ্বারা কলা-সমন্বয়ের 
কৌশলে বূপদ্ান করা এ যুগের বৈশিষ্ট্য। গ্রামে গ্রামে পালা-কীর্তন ধারা 
শোনেন, গ্রামোফোন রেকর্ডে কৃষ্ণচন্দ্র দের কীর্তন যদি তাদ্দের শোনান হয় 
তাহলে তাদের কাছেও সংগীতের আর একটি জগৎ স্পষ্ট হবে। গানের 
রীতি কলাসমন্থিত হয়ে পড়েছে কৃষ্ণচন্দ্র দের গানে, গান গাইবার পদ্ধতি, 
অংশবিশেষ ছাটাই (51008, স্থরসংফোজনায় সামান্্ অদলবদল 'এবং স্থর 
প্রযোজনাও সঙ্গতিপূর্ণ কর! দরকার হয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই এই প্রয়োগের 
পরিমিতি-বযোধ ক্রিয়াল। যেন প্রচলিত পাল! কীর্তন থেকে কলাকৌশলে 
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এ সংগীত শ্বতশ্্র। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। খুব সোজাসুজি একজন 
সমালোচকের কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। কথাটি পল্লীগীতি ও কীর্তন সম্বদ্ধে। 
“অমাজিত কঠের একটা নিজস্ব আবেদন আছে, তবে সাধা গলার আবেদন 
থেকে তা বড় নয়।” এই উক্তিটি গানের মৌলিক আবেদনকে অস্বীকার 
করে না, কিন্ত স্থরজ্ঞান-সমন্বিত কের গানের শিল্পসমন্থিত প্রকাশ গানকে 
স্ুষমামণ্ডিত করে-_এ কথাই স্বীকার করে । 
বর্তমান লোক-প্রচলিত সংগীতের আলোচনায় এই পরিবর্তনের উপর লক্ষ্য 
রেখে লানা প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে প্রস্তাবিত হচ্ছে । লোক-প্রচলিত লঘুসংগীত, 
লোকগীতি এবং অন্তান্ত ধরণের গানের তথ্য ও তত্ব অশ্সন্ধান কর] হয়েছে। 
আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রশ্ন থেকে আরম্ভ করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য 
চিন্তাও উত্থাপিত হয়েছে । ধেকোন শিল্প আলোচনায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ- 
বৈশিষ্ট্যকে জান। প্রয়োজন হয় সকলের আগে, শিল্পবোধের প্রথম ধাপেই 
বাক্তিত্ব বিশ্লেষণ ব্যক্তিনামাক্কিত ঘে সব গান ন্বতন্ত্রভাবে বাংলায় চালু আছে, 
সেসব গানের বৈশিষ্ট্য কি-_-এ জিজ্ঞাসাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। 
বিশ্লেষণের শেষে কিছু কিছু সুত্রখুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছি। আজকাল 
ংগীত-সমালোচনায় শিল্পরীতি সম্বন্ধে নানান জিজ্ঞাসা এসে ভিড় করে। বলা 
বাহুল্য, প্রচলিত রাগ-সংগীতের সুত্্মারা চলিত গান বুঝে নেওয়। যায় না 
সেজন্যেই রবীন্দ্র-সংগীতকে বুঝবার জন্যে বন সমালোচন! প্রকাশিত হয়েছে। 
এই গ্রন্থের প্রতি আলোচনার শুরু বিশেষ প্রশ্নরকে উপলক্ষ করে। এই প্রশ্থ- 
গুলোকে অবহেলা করা চলে না। আজকালের লোকসংগীতকে সত্যিকার 
লোকসংগীত বলাযাবেকি না? আধুনিক গানকে চলচ্চিত্রের গানের লঘুতম 
অভিব্যক্তি থেকে বাচাতে হবে কি না?-এ সব প্রশ্বও মুখে মুখে ফেরে। 
জনৈক সংগীত-সমালোচকের স্ুচিস্তিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "বাংলা 
গানের শেষ পর্যায়ে নতুনতর রীতির প্রচেষ্টা চলেছে । আঁধার কাছে মনে 
হয়েছে শচীন দেববর্মনই বাঙালীর গানের শেষ দিকৃপাল, অজয় তট্টাচাধই শ্ষে 
গীতিকার এবং ভিমাংশু দত্ত শেষ উল্লেখযোগ্য স্থবরকার। [ উক্তিটি অত্যন্ত 
একপেশে এবং বিচারের অপেক্ষা রাখে । ] কথাটা ক্ষোভের সঙ্গেই মনে 
হচ্ছে--বর্তমান সময়ের আধুনিক সংগীতের রুচিবিকূতি ও ভাবেও 
অপদার্থত1 ও দৈন্ত দেখে, স্থরের যথেচ্ছ উচ্ছজ্বলুতার কথা ভেবে ।” এর"প 
লেখক আধুনিক সংগীতের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উপস্থাপিত করেছেন, 
২ 
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এবং জক্ষ্য করেছেন বে সংগী৩-জগতের বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি ও উচ্চা্জ- 
সংগীতের পৃষ্ঠপোষকরা মাধুনিকভার «হু বিকৃতির সঙ্গে হাত মিলিফ্লেছেন। 
অর্থাৎ যণ্ প্রতি পদক্ষেপে সোক-প্রচপিত সংগীত সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ কর! 
যায় তবে বিকুদ্ধ-চিষ্তার স্তুপ পোক-প্রচপিত সংগীতকে ভাল করে জানার 
পথে ছুর্লজ্ঘ্য বাধা স্বরূপ হয়ে দাড়াতে পারে। 
এই গ্রন্থের পুরভাষে ঘ্বে কথা বলতে চেষ্টা করেছে তাকে এখানে আবার 
ক্ষেপে বলে নেওয়। যাক £ এই গ্রন্থটতে আছে লেক-গ্রচপিত সংগীতের 
রূপ অহ্থপন্ধানের কাজে কিছু তত্ব ও স্থত্রের আলোচনা । বিশেষ কয়েকটি 
প্রশ্ন থেকে প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ উত্থাশিত করা হয়েহে। লোক-প্রচলিত সংগীত 
বলতে রাগ-সংগ্ীতের সীমানার বাইরে সকলপ্রকার সংখীতকে ধরে নেওয়া 
হয়েছে, যাকে আঞ্চলিক বা লঘু সংগীত বপে নানা ভাবেই প্রকাশ করা হয়। 
[ শ্রাদিলীপকুমীর রাম 'সাঙগীতিকী, গ্রন্থে লোক-প্রচলিত সংগীতের প্রসঙ্গটির 
নাম দিয়েছেন “দেশী সংগীত”, এবং রলেছেন, "দেশী সংগীতের মহিমা! বিচার 
করতে হলে মার্গসংগীতের কচিগত পক্ষপাত থেকে সব আগে মুর্তি চাইতে 
হবে।”] লোক-প্রচলিত লখু সংগীতের উত্তব শ্বতঃস্কর্ত ও প্রাকৃত বা দেী- 
সংগীত থেকে । এজন্যে রাগ সংগীতের তত্ব ও সুত্র দ্বাগ] লোকতপ্রচপিত 
গীতকে বুঝতে যাবার পথে যথেষ্ট বাধা আছে। কিন্তু, প্রসংগক্রমে রাগ- 
সংগীত মৌলিক ভিত্তিভূমি বলে তাকে অনেক আলোচনার গ্রসঙ্গেই প্রয়োজন । 
লঘু সংগীতকে তাৎপধ আরোপ করে বুঝতে চেষ্টা করবার পথ স্থগম করে 
দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিজের আলোচন।য়। ত] ছাড়া যদিও অনেক স্থলেই 
'আলে[চনা নানাভাবে সর্ধমশ্রিত হয়ে আছে, কিন্তু কিছু সমালোচকের 
রচনার মধ্যে সুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। লোক-প্রচলিত বর্তমান সংগীত-ধারা 
পর্যালোচন। করে দেখা যায় যে উনিশশো তিরিশের সময়কাল থেকে বাংলা 
গানকে বিশিষ্টরূপে শ্রেণীবিভাগ করে বোঝা যেতে পারে। এই সময় থেকে 
বিশেষ কারণেই বাংলা গানের রাঙ্জাটাকে স্পষ্টভাবে শ্রেণীবিভাগ করে নেওয়! 
ঘায়। আপণোচনার মধো এই ধারণ[টিকেও কেন্দ্র করা হয়েছে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


উনবিংশ শতকের বাংদা গান রচনাকে ভিনটে ভাঁগে ভাগ করা যেতে 
পারে। প্রথমে, সম্পূর্ণ প্ুপদ-প্রভাবিত গান। এই গানের মূল অনুসন্ধান 
করতে গেলে রামমোহন, দেবেজ্ুুনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, বিষ্ণু চক্রবর্তী, দ্বিজেন্্রনাথ 
এবং জ্যোতিগ্জ্্রনাথের উল্লেখ করা দরকার । এরা সকলেই ঞপদের রূপটির 
উপর জোর দিয়েছিলেন । 

দ্বিতীয় পষায়ে টগ্ন।-প্রভাবিত রীতি বাংলার ম্বতঃস্ফৃর্ত রচনাকে রঙে ও 
রসে ভরপুর করে । এই গানের গোড়ায় ছিলেন নিধুবাবু। একথাও স্বীকাধ 
ষে অস্তঃসলিলা গীতধার] গ্রামে গ্রামে কর্তন, নানান ধর্মণয় গান এবং বহু 
ধরণের বিভিন্ন আঞ্চলিক পলীগী'ত যেভাবে রচিত হয়ে আনাছল-_এই ছুটো 
ধার! ত' থেকে স্বতন্ত্র। 

তৃতীয় পায়ের রচনার মূলে ছিলেন জেোাতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর। স্বরচিত 
গান ছাড়াও অন্যের রচি৬ গানে স্থুর সংযোজনা করবার কাম তারই চেষ্টায় 
প্রথম উদ্ভাবিত হয়। সংগীতে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে! যন্ত্রের 
ব্যবহারে মৌপিকতা৷ আসে । নাট্যগীতি প্রযোজনার বিশেষ কায়দা সন্বদ্ধে ইনি 
ভাবেন। হিন্দুমেলার উৎসবে যে স্বদেশী গানের উদ্ভব হয় এরও মূলে ছিলেন 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ । 

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ যোগ গ্রাম ও তৃতীয় পন্থায়। রাগসংগীতকে তিনি 
গানের ভিত্তিভূমি করেন, এর এপর সুরকলি হৃষ্টির গন্থ৷ উদ্ভাবন করেন। 
অন্যদিকে লোকসংগীতের উপরেও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে । টগ্পারীতি রচনায়ও 
রবীন্দ্রপাথ হাত 1দয়েছিলেন, এবং স্থর রচনার পথ তিনি বছদ্দিকেই প্রসারিত 
করেন। 

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) লমসাময়িক রচয্সিতার] প্রায় অন্রূপ পন্থায় 
সংগীত রচনা করেন। এদের শ্রত্যেকে রই দৃষ্টিভী ও গীতরচনার ক্ষেত্র শীম্ ও 
স্বতন্ত্র ছিল, বরঠমান সংগীত-রচনা-পঙ্ধতির ধারা থেকেও এরা সকলেই ছিলেন 
প্বতন্ত্র। অথচ এ'দের রচনার মৌলিকতাও অনম্বীকার্ধ। সংগীতের দিক থেকে 
যবীন্দ্র-সমসাময়িকণের মধ্যে ধাদের রচনায় রবীন্দ্রনাথের মত তেমন মৌলিকতা 


২০ বাংল! সংগীতের কপ 


ও বৈচিত্র্য না থাক1 সত্বেও যার্দের কথা বা! গীত্তির ভাব-সম্পদ শ্রোতা মন 
কেডে নিয়েছিল তাপা হলেন £ 

দ্বিজেন্্রপাল-_১৮৬৩--১৯১৩ 

বজনীকান্ত-_-১৮৬৫--১৯১০ 

অতুলপ্রসাদ_-১৮৭১---১৯৩৪ 

বঙমান শতাব্ীৰ তি রশ দ্শকেৰ পুর্ববতা সংগীতরীতিতে, রবীন্দ্রনাথকে 
ধরে, এই চটি ধাক্তিত্বেব নিদর্শন স্পষ্ট ষ'দও এর মধ্যে অতুলপ্রসাদ 'আধুনিক 
যুগ ববীন্দ্রনাথেব মতই সম্প্রসাবিত। এই সময়েব মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
গতিপরিমগুলটি পুর্ণভাবে আব্যক্ত হয়ে গেছে। শুধু বল যেতে পাবে 
যে ১৯৩০-এব পৰও রবীন্দ্রনাথের নতুন নতুন স্থর প্রয়োগের ও নতুন রচনার 
অভাব নেই এবং তখনও তিনি এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষাও যথেষ্ট করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে কালজমী । 
প্রায় এ সময় থেকেই বিশ্বভাবীর অদূরে ম্বরলিপি-নির্ভর রবীন্দ্রসংগীত 

গ্রামেকোন ধোগে ও রেডিও মারফতে বিভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচধায় 
”চাবিত ভতে খাকে | গানে যন্থেব সহযোগিতাও বিকাশ লাভ করে। 
এ5 চত্রে বিশ্বভার তীব স্বকীয় গীতরীতি থেকে কিছু স্বাতদ্ত্/ শিল্পীদেৰ মধ্যে 
এত পড়ে। এ স্বাতন্ত্রা অবশ্য অত্যন্ত হুক এবং গৌণ। অন্তান্ত গানের 
সঙ্গে এসখন্র থেকেই আধুনিক গানেরও স্থরু। এই নতুন ধারায় আসেন নজরুল 
ইসলাম একদিকে গীতিকার অন্যদিকে স্থবের কারবারী হয়ে। ধারাটি 
আধুশকের প্রথম পর্যায়। শুধু আলোচনাব স্থবিধের জন্তে আধুনিক গানেৰ 
এই পুববারা কথা উল্লিখিত হল। আজকের নতুন পরিবেশে শ্রোতার দাবী 
মেটাবার জন্যে গীতরীতি যে বিচিত্রভাবে বিকশিত হম্বে এসেছে তাকে 
বুঝতে হলে তিরিশ দশকের পরবর্তী ধারার বিশ্লেষণ করা দরকার। উনবিংশ 
শতকে জ্যাতিরিক্দ্রনাথ কিছু কিছু অন্যের রচনায় স্থুর সংযোজনা করেছিলেন । 
নাটকের সংগীত রচনায় গিরিশচন্ত্রের গানের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য। 
একজনের গান র5নায় অন্যের স্থর প্রগ্নোগের কায়দায় নাট্য-সংগীতের বিশেষ 
রূপের প্রকাশ হয়। উনিশশে! তিরিশ থেকে সংগীত আলোচনায় এক্প 
স্থরকার ও প্রযোজকের একটি বিশিষ্ট ভূমিক1 দেখ! যাচ্ছে । কণ্ঠের সঙ্গে যন্ত্- 
সংগীতের স্থসংগতি স্থষ্টি 'এবং সচযেগিত', যন্ত্রকে ভাবপ্রকাশের মর্যাদা দান-- 
বতমান ধারার প্রধান লক্গণ। 


উনিশশো তিরিশের পুর্বধার! ২১ 


কিন্ত উনিশশো তিরিশের পূর্বধারার লক্ষণগুলো কিরকম? গীতিরচনার 
এই মূল প্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের আলোচনাও দরকার। এই 
প্রসঙ্গে সংগীতের ইতিহাসের দিকে না গিয়ে রীতি বর্ণনা কর] বিধেয়। 
বাংল! গানের ক্রমবিকাশের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে গানের মধ্যে 
ছুটে! বিশেষ লক্ষণ বিভিন্ন সংগীতকে রূপদ্দান করে । একটি বিষয়বন্ত-প্রথান 
এবং অন্য 'একটি শিল্প-গ্রধান বা কলা-সমস্বিত। বিষয়বন্তর প্রাধান্ত কথাটি 
অর্থেষে গান স্থরকে অবলম্বন-মাজ্র করে নেয় এবং ভাব এবং কথাবস্ত হে 
গানের বিশেষ লক্ষ্য থাকে, সে গানের কথাই উল্লেখ কর! হচ্ছে । বিষয়বস্তর 
প্রাধান্ত থাকার জন্যে সথর-প্রয়োগের মৌলিকতা গৌণ হয়ে যায়, 'অর্থাৎ 
নিছক একটি উদ্দেশ্ঠের জন্যে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে স্থর প্রস্নোগ করা হয়। 
এ ক্ষেত্রে স্থুর বীধাধরা পথেই চলে। 'অনেক ক্ষেত্রে ছন্দ হয় সংগীতের প্রধান 
অবলম্বন। এ ক্ষেত্রে লোকগীতি অথব। কীর্তনের কথ উল্লেখ করা যাক । 
বিষয়বস্ত কীর্তনের প্রধান আকর্ষণ। ভাগবতের সম্বদ্ধে অভিজ্ঞতাই মূল, 
ধবঞ্চব ভাবধারার সম্যক জান না থাকলে বেশিক্ষণ এবং অভিনিবেশ সহকারে 
কীর্তন শোন। যায় না। লোকসংগীতে একটি স্থরের একঘেয়েমি থাকে । 
স্থরের একঘেয়েমিকে অতিক্রম করিয়ে দেয় স্বভাবস্থলভ কঠ ও সরল ভাবধারা! । 
বিষয়বস্তই এই গানগুলোর প্রধান আকর্ষণ। বিশ্লেষণ করলে এসব গানের 
হুর-প্রকৃতি নানাদিক থেকেই বর্ণনা কর] চলে। কিন্তু তবু পরিসর অত্যন্ত 
সীমিত। কীর্তনের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগেই কৃষ্ণ-কথাকে নাটকীয় 
রূপ দান করবার জন্তে পালাগানে প্রচার আরম্ভ হয় এবং পৌরাণিক কাহিনীকে 
স্বরে অভিব্যক্তির জন্তে একটা বিশেষ গায়ন-পদ্ধতির স্থট্টি হয়। কর্তনের 
মূল প্রেরণায় ঘে সহজ ও ন্বাভাবিক ভাব আছে রাগসংগীতে তা নেই। কিন্ত 
রাগসংগীত দ্বার এর স্থর-স্ষ্রি প্রভাবিত হয়েছে । রাগের রূপ অন্ুস্ণ করবার 
রীতিও এতে অন্ত । কিন্তু বিষয়বস্তর ধারাবাহিকতা এর যূল লক্ষ্য থাকায় 
লৌকিক প্রকাশভর্ি এর বাহন। কোথাও রাগসংগীতের প্রভাব বিস্তৃত 
হলেও বক্তব্য বিষয়ে সহজ ছন্দের হিল্লোল এবং কথ| অংশের প্রাচুর্য এক বিচিত্র 
ভাব-জগৎ সৃষ্টি করে। ছন্দ-ভঙ্জির কাঠামোটিও বাধা। 
বৈষ্ণব ধর্মের ভাবশ্বোত এক সম্ব লমন্ত বাঙালী-সমাজকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। 
বছ-প্রসারী ভাব-ভক্তির নানা অলিগলি স্ি হয়েছিল। পরে বাগরাগিনী ও 
তালের বৈচিত্্য নাট্যভঙ্গিতে যুক্ত হন়্, পালাগানের প্রকাশে বিশিষ্ট গীত-রীতির 
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কুষ্টিও হ্য়। সেগুলোর বিকাশে নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে (রেণেট্ি, 
মনোহরশাহী, গরাপহাটা প্রভৃতি)। কীর্তন গানের এই সমস্ত বিশিষ্ট ভঙ্গিকে 
কীর্তনীয়া! মাতেই স্বীকার করবেন । স্থুর প্রকাশের কয়েকটি রূপ কীর্তনের নিজদ্ৰ 
সংগীত-প্রতীক বলে ধরে নেওয়। ধেতে পারে, স্থরের চেয়েও অন্থান্ত বিষয়ের 
তুলনাম্ম বিশেষ ভাবে ছন্দের দিকটা বেশি বিকাশ লাভ করে, স্থর তাকে 
অবলম্বন করে। সুর বা রাগ ইত্যাদি, বহু তাল, বাক-রচনাপদ্ধতি--কথা, আখথর 
প্রভৃতির ক্রমবিকাশেই প্রর়োগ করা হয়। কাজেই লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে» 
কীর্তনে বিষয়বস্তর প্রাধান্যই মুখ্য । সংগীতের স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি প্রয়োগ 
করে যে কোন গায়ক কীর্তনকে চমকগ্রদ করে তুলতে পারেন, সৌন্দধ-স্থষ্িতে 
পরিপুর্ণত1 দান করতে পারেন, কিন্তু কীর্নের বিষয়বস্তুর সার্থকতা ও ভাবস্ষ্টি 
শুধুমাত্র স্থরের শক্তিতে না-ও সম্ভব হতে পারে। এই বক্তব্যের দ্বার এমন 
কথ। বল! হয় নি যে সংগীভের মূলগত আকষণী শক্তিকে কীর্তন অবহেল। 
করে, অথবা £০৩1০৭%'র পরিপুর্ণতা কীর্তন দাবী করে না অথবা স্থক্ এবং 
মধুরতম সংগীতরল এর উপাদান হতে পারে না। সংগীত মাত্রেই এসব দাবী 
করে। কিন্তু মূল লক্ষ্য বিশ্গেষণ করলে কীর্তনের পরিমণ্ডল ও ভাবজগণ্টটকে 
বড় করে ধর! দরকার হয়ে পড়ে। এরপর বাস্তব ক্ষেত্রে ষা ঘটে সে কথাই 
বল] হচ্চে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই এক্ষেত্রে উক্তির পক্ষে প্রযমাণ। একাধিক 
কীর্তন গানের আসরে দেখেছি, স্থরের বৈচিত্র্য ও কের এশ্বর্ষের চেয়ে শুধু 
প্রকাশভঙ্গি ও ব্যক্তিগত ভাব-প্রকাশের ব্যক্তিত্বের দ্বারা কীর্তনীয়! মন কেড়ে 
নিক়্েছেন। সেরা কীর্তনগায়কের কাছে অনেক সময়ে দেখা যায়, বোধ হস্ক 
কণ্ের এশ্বর্ষের তেমন দাম নেই, যেমন অধিকাংশ কীর্তন-শ্রোতার কাছেও 
নেই, কারণ স্থুক্ই কীর্তনের প্রধান গুণ নয়, কণ্ঠের অতিরিক্ত আর একটি 
ভাবক্রগৎ ও মনোজগৎ আছে, সেখানকার আবেদন পুর্ণ না হলে সতাকার 
কীর্তন গান হয় না। বিধয়বস্ত ও ভাবজীবনট1 সেখানে বড় এবং সে প্রয়োজনে 
স্থরের প্রয়োগ করে তাকে বেগবান করবার জন্যেই কীর্তনে সংগীতের 
প্রয়োজন । কীর্তনসংগীতের দিকটা আয়ত্ত কবাখুব সহজসাধ্যও নয়, কিন্ত 
এই সংগীতরীতির উৎপত্তির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বিষয়বন্্, সেজন্যে সাধারণতঃ 
গায়কের কঠভঙ্গির সাধনার প্রতি লক্ষ্য থাকে না। 

পল্লী্গীতির মূলেও ঠিক এই রূপেরই সন্ধান মিলবে । বিষয়বন্তকে গৌণ 
করে পল্পলীগীতির অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, বরং সে স্থলে গুরের ক্ষীথরেশ 
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অথব] সামান্ত একটু স্থবের শ্ত্রে বেধে কথাকে ্লাড় করানো যেতে পারে। 
পল্লীগীতির স্থর রচনায় কোন আইন নেই, পল্লীর আবেদনই সেখানে বড়, সে 
আবেদন কথা-নির্ভর। বিশিষ্ট ধরণের উচ্চারণ, আঞ্চলিক শকের রূপ এবং 
এমন কি আঞ্চলিক ভঙ্গিও এই কথার প্রাধান্ত প্রমাণ করে। অন্যদিকে দেখা 
যায় এক একটি বিশেষ স্থরের ভঙ্গি নিয়ে এক একটি ভৌগোলিক গানের 
রীতিও চালু হয়। 

সাধাবণ প্রচলিত স্থরকে অবলম্বন করে রামপ্রসারদের একটি সংগীত- 
রীতি আঞ্চলিক গানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-নামাঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু আজ এ সব 
স্থর পবিচিত হলেও এগুলোতে বিষয়বস্তর এবং বক্তব্যের ছবিটি স্পষ্ট করে 
ধর] দেয়। স্বতঃম্ফর্ত ভাবেই স্থরের ছক তৈরী হয়ে গিয়েছে, স্থরের প্রয়োগ- 
রীতিতে প্রথমে কোন অতিশয় শিল্পভাবনা ক্রিয়াশীল হয়নি । আজ অবশ্য 
অনেকক্ষেত্রে এ গানের মধ্যেও শিল্পবোধের প্রয়োগ চলে একথা অস্বীকার করা 
যায় না। কিন্তু এই গানের মূল উপজীব্য বিষয়বন্ত, গানের আবেদনও তাই। 
মৌলিক গল্লীগীতিতে স্থরের কলাসম্মত প্রয়োগের কোন স্থযোগ নেই, কোথাও 
হয়ত স্থর প্রয়োগে পরিমিণ্ত বোধ থাকে ন1। কিন্ত তাতে ক্ষতি কি? যেমন 
বিশিষ্ট কীর্তনীয়া৷ ভাঙ্গা গলায় হয়ত স্থবের সত্তা ঠিক না রেখে গান করলেন, 
কোনো কোনে ক্ষেত্রে হয়ত সবরের তেমন মেরুদণ্ডও রইল না, কিন্তু গ্রকাশ- 
ভঙ্গি এবং ছন্দ ও গায়কের প্রসাদগ্ডণের জন্যে ভাবে গলে গেল কীর্তন-শ্রোতার 
সমাজ-__এমন অভিজ্ঞতাও বিরল নয়। একই কথ! বল! চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক 
গীতি সম্বন্ধে । 

এ বক্তব্যটিকে আরও স্পষ্ট করে বলা যাক | বিষয়বস্ত-গ্রধান গানকে কলা- 
রূপ দান করতে কোন বাধা নেই। কিন্তু এ গানের মূল উপজীব্য হচ্চে কথা, 
এর কেন্দ্র হচ্চে ভাবনাব একটি শ্বতন্ত্রজগৎ। সেই ভাবনাই হচ্চে মূল লক্ষ্য | 
অর্থাৎ, কীর্তন ইত্যাদিতে মূল লক্ষ্য হল পারম1ধিক জগৎপল্লীগীতি ইত্যাদিতে 
পারিপাথিক জগৎ ও তার আশা আকাক্ষ। ইত্যাদি। আমরা যখন এসব 
ধরণের গানে কল'নৈপুণোর অনুসন্ধান করি, তখন আমাদের বিচারের দৃটিভজি 
যায় বদলে। সৃষ্টির মৃূল ভিত্তিভূমি থেকে আমরা এগুলোকে অন্ত একটি 
মর্ধাদাসম্পন্ন প্ল্যাটফর্মে দাড় করিয়ে ত্বতন্ত্র ভাবে মুল্যায়ন করি। ন্মার্টের 
দৃষ্টিতে বিচার কর হয় বিষয়বন্ততে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত না রেখে। 

এবারে আস! যাক শিল্পগ্রধান গানের ক্ষেঅে। এখানে রচয়িতার মূল লক্ষ্য 
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সংগীত--সংগীতের নির্বাচিত ও প্রযোজিত রূপ | অর্থাৎ স্বরের জগৎ নয়, সযত্তে 
সংগৃহীত সবরের সঙ্গে কথার জগংকে মিশিয়ে বৈশিষ্ট্য দান। এখানে কথা 
রচনায় নির্বাচন এবং বিভাজন যেমন কারধকর হয়, তেমনি স্ুর-সংগ্রহে ও 
রচনায় স্থক্ম বিচার-বিবেচনাও প্রয়োগ করা হয় । এ ধরণের গানকে বিষয় বন্ত- 
প্রধান (1[1600800 ) না বলে কলা-সম্মত ব। শিল্পরীতি-সম্মত বলা যায়। 

রাগসংগীতের পুর্ণতর অভিব্যক্তিতে কথার স্থান নেই বললেই হয়। এই 
ব্যাপারটিকে রবীন্দ্রনাথ 'অনির্বচনীয়” বলে উল্লেখ করেছেন । সেখানে বচনীয়তা 
লয় প্রাপ্ত হয়ে শুধু স্থুরই সেস্থান অধিকার করে। অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট ভাব 
হয়ত স্থরের সত্তাকে বিস্তৃত করেছে, কিন্ত সে ভাব কোন 7৪0০0]: বা 
বিশেষকে নিদিষ্ট করে না। শিল্প এই বিশেষের রূপ-লাভ না করা পর্যস্ত সংগীতে 
সষ্টরি হয়ু সার্বভৌম ভাব । বিস্তৃত জীবন-আলোকে জগৎকে একটি কেন্জে প্রত্যক্ষ 
কর! ঘায় ন!। নীল সমুদ্রের মহাবিস্তারের মত সে 59511)৩, কিন্তু একটি ঢেউ- 
এর মধ্যে ষে গতি, রং ও ব্ূপের এশ্বর্ষ, বিশেষের এই গ্রকাশেই শিল্পকে চেন! 
যায়। সেই জন্তেই অনির্ব5নীয়কে সম্পূর্ণ বচনীয় করে একটি পরিসরের মধ্যে 
তার একটি বূপ-ন্থষ্টির মতোই হয় গানের শিল্পসম্মত বূপ। রবীন্দ্রনাথের এই 
বক্তব্যকে সমসামগ্িক ও লোক-প্রচলিত-সংগীত ভাবনায় প্রয়োগ করলে বাংল! 
গানে কথার প্রাধান্ত বুঝে নেওয়া যায়। রাগসংগীতকে কথার ছকে সার্থক 
ভাবে বূপদান শ্বাভাবিক ভাবেই স্থুরু হয়ে গিয়েছিল । এ গান রচনার কাল 
স্থরু হুয় বাংল! দেশে নিধুবাবুর টগ্ন। রচনার সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং 
উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে ৷ নিধুবাবু পাঞ্জাবী টগ্পার অঙ্গরূপ বাংল! টপ্লার 
স্ষ্টি করেছিলেন । শোরী, সারাসারের যে সব টগ্লা তৎকালে নিধুবাবু জানতে 
পেসেছিলেন, সেগুলো নগণ্য পাঞ্জাবী কথার ছকে বীধ। ছিল। তাতে কথা 
শধু সুর স্থষ্টির উপযোগী করে ব্যবহৃত ছিল। বাংলা গানে নিধুবাবু প্রেম- 
বৈচিত্ত্যকে রচনার বিষয়বস্ত করে ন্থরের দিক থেকে যথোপযুক্ত টগ্সাভজি 
আরোপ করেন তাতে । এ ধরণের রচনায় এতদিন বাঙালী অনভিজ্ঞ ছিল। 
যে রচনার উপজীব্য দৈনন্দিন জীবনের একটি ঘটনা ও আবেগ, স্থুরগ্রয়োগের 
উদ্দেশ্তে তাকেই বূপায়িত কর! অনির্বচনীয়তা থেকে বিশেষে স্থুরকে পৌঁছে 
দেবার জন্তে। 

নিধুবাবুর পরিচিত গান “ভালবাসিবে বলে ভালবামিনে' উদ্দাহরণ ত্বরূপ 
ধরাযাক। বৈষ্ণব রসতত্ব অথবা শাক্ত-ভক্তি-সংগীত থেকে মুক্ত হয়ে অথবা 


উানশশো! তিরিশের পুর্বধারা ২৫ 


আধ্যাত্মিকতার বাইরে এসে এখানে গান রচনায় নতুন যুগের সুচনা হয়। 
লাহিত্োর ইতিহাসে প্রথমে এর বিশেষ বিশ্লেষণ করেন ডর সথশীলকুমার দে। 
আমর! এই সাহিত্যিক বা বিষয়গত ভাবনার দ্রিকে যাব না। আমাদের লক্ষা 
হচ্ছে “হ্থুরপ্রয়োগ”। টগ্প। গানের স্করবিস্তারের কায়দা] সেকালে সাধারণ কানে 
অমিত মাধুর্ধে ধরা পড়েছিল । টগ্স। গানের তানে স্বতংক্ফুর্ত “গিটকারী'__কণ্ঠের 
দ্রুত স্থরসঞ্চরণ-ক্ষমতাকে ব্যবহার করবার ষে প্রবণতা দেখা যায়, তাকেই 
প্রয়োগ করবার স্থষোগ এল। টগ্লার এই ভাবভঙ্গিকে টুকরো টুকরো করে 
নিধুবাবুর এই কৌশল ব্যাপকভাবে অন্যান্য গানেও প্রয়োগ করা হল। শোরী 
মিঞার টগ্পার দীর্ধারতন গিটকারী ও তার বড় তানকে ছোট করা হল। 
টপ্নার সাধারণ রীতিতে সহ্জসাধ্য প্রচলিত রাগের ব্যবহার হয়ে থাকে 
পেগুলো ম্বাভাবিক ভাবে গায়ক ও শ্রোতামাত্রেই গ্রহণ করতে পারে। মূল 
টগ্পার গায়কী ভঞ্জিতে তাল প্রয়োগে কতকট। বিলম্বিত লয়ের প্রচলন ছিল, সে 
দিকটায় বাংল! গান কতকট। সরল কর হয়। ফলে টগ্লাভঙ্গির সহজ প্রকরণ 
প্রায় অনেক প্রকারের তদানীস্তন গানে প্রযুক্ত হল। এই স্থর প্রয়োগের 
মাননিকতাই নতুন যুগের স্থ্টি করে। অর্থাৎ পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের ফলে 
এ কথাই সপ্রমাণ হয় যে, বাংল! গানের বিষয়বস্ত-প্রধান রূপটি ধীরে ধীরে শিল্প- 
সমন্থিত প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হুচ্চে। বিষয়বস্তুর দিকে যতই দৃষ্টি থাক না কেন, 
হৃরপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সংগীত প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাড়াতে লাগল । যে ক্ষেত্রে স্থরের 
কথ৷ তৃলে মাস্ষ মুগ্চচিত্তে তন্ময় হয়ে আপনার ভক্তিভাব অথবা! ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ভাব নিয়ে গান শুনে মুগ্ধ হতো, এখন যেন অধিক 
পরিমাণেই সেই স্থরের রাজ্যে প্রবেশ করা হতে লাগল। রাগরাগিণীর 
বাধাধর! রূপটিই ছিপ পুর্ববর্তী অবলম্বন । এবারে একটু ম্বাতস্ত্র এল। 
শ্রোভাকে অনেক পরিমাণেই স্থুর-রাঁজ্যের দিকেই এগিয়ে দেওয়া! হল। 
স্বর বলতে আমরা এখানে রাগ-প্রকৃতির কথা ভাবছি না। স্থরের গুচ্ছ 
বা সমষ্টিগত তানবিন্তাসের সম্বন্ধে সচেতনতার কথাই ভাবছি । এ কাজটি 
একদিনে এক মুহূর্তে স্থরু হয়ে যায়নি বহু রচনা ও সংগীতে বহু ক্ষত ক্র 
রূপাস্তর ও নতুন নংযোজনার মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। বাংল! গানে 
জ্যোতিরিজ্নাথ ঠাকুরের পরিণত পরিবেশ স্বর-প্রয়োগ সম্বত্ধে আরও অধিকতর 
সচেতনতা এনেছে, নির্বাচন ও বিশ্লেষণ ক্ষমত! সজাগ হয়েছে। ব্রক্ষ-সংগীত 
ছাড়া জ্যোতিরিন্রনাথের খন্যান্ঠট গান রচনা লক্ষা করলে একথা বোঝ! বায়। 


২৬ বাংলা সংগীতের রূপ 


জ্যোতি দাদার পিয়ানো যন্ত্রে ওস্তাদি গানের প্রয়োগ সম্পফিত প্রসঙ্গে রাগের 
প্রকৃতিতে যে বিপ্লব ঘটতে সে উল্লেখ থেকেও একথা প্রমাণ হয়। এইভাবে 
স্থরের ছোট ছোট সুস্মস সঞ্চারণের কায়দ! সম্বন্ধে গায়কের সজাগ হবার চেষ্টা 
্বাডাবিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে । এই [1য0০558$5 ব! প্রকল্প বা 
ধারণাটির সম্বন্ধে তথ্য উপস্থাপিত করবার স্থযোগ নেই, কারণ একটি নির্দিই 
সময় অথবা নির্দিষ্ট সংগীতক্পকে ধরে দেওয়া ষায় না । কিন্তু দেখা যাচ্ছে উনবিংশ 
শতাব্বীর সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা অনেকে এসম্বছ্থে সজাগ হয়েছেন। 
একদিকে যেমন ব্রহ্মদংগীত রচনায় স্থরপ্রয়োগ সম্থপ্ধে একট] নতুন ভঙ্গি এসেছে, 
তেমনি অন্যদিকে গীতিরচয়িতা নিজে সুর প্রয়োগের কাজে এগিয়ে এসেছেন । 
“বিষুণর গাওয়া হিন্দীগান ভেঙে সতোন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ব্রহ্ম সংগীত রচনা করেন” 
_ হিন্দুস্থানী গানকে বাংলায় রূপান্তরের এই গোড়ার খবরটি তাৎপর্ধ মূলক । 
১৮৯৭ সালে জ্োতিরিক্ত্রনাথের প্রকাশিত “শ্বরলিপি-গীতি-মালা” আটজন 
গীতিকারের ১৬৮টি গানের স্বরলিপি প্রকাশ স্মরণীয় পদক্ষেপ। উনবিংশ 
শতকের শেষার্ধে রমঞ্চেও গানের প্রয়োগ দেখা গেল । এ সম্পর্কে আকার- 
মাক্রিক শ্বরলিপিকে স্প্রতিষ্টিত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের “মায়ার খেল! গীতি- 
নাট্যের কিয়দংশের স্বরলিপি প্রকাশ উল্লেখযোগ্য ঘটন]। 

এই কারণেই, গান বিষয্বন্ত্প্রাধান্ত থেকে স্থরসমন্থয়ের ক্ষেত্রে সাংগীতিক 
মুক্তি পেল। এখানে রবীন্দ্রনাথের স্থররচনা, স্থরনির্বাচন, প্রযোজনা এবং 
গীতিভর্গি-ভাবনা! নিয়ে এ পর্যায়ের রচনার সুরু । এক্ষেক্রে অধিক পরিমাণে 
স্কবরকলি রাগনংগীত থেকে চয়ন করে বাংল! গানে প্রযুক্ত হল। 


রবীজ্দ্রনাথ 


রবীন্দ্রনাথের রচনার যুগে গানের বিষয়বস্ত রূপাস্তরিত হয়ে গিয়েছে, নিছক 
ভক্কিভাব এবং পৌবাপিক প্রণঙ্গ থেকে গান-_ প্রকৃতি, মানুষ, জীবন, জীবনের 
বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ভাবাবেগকে কেন্দ্র করেছে । কিন্তু বিষয়বন্তকে সংগীতমর্যাদায় 
উন্নত করবার জন্তেই এ সময় বাংলা গান রাগনির্ভর হয়েও স্থরপ্রয়োগের 
ক্ষেত্রে চিরাচরিত পথ থেকে স্বতন্ত্র পস্থা আবিফার করে নিয়েছে । এই নতুন 
পম্থার জন্তে রাগসংগীতের কাঠামোতে লৌকিক সংগীত এবং চলিত কীর্তন- 
ভঙজিগুলোও এসে রচয়িতার সহায়ক হল। ন্থরশিল্পীর ৃট্টিতে বিষয়কে 
পরিমাঞ্জিত স্ুরপ্রতিমায় রূপান্তরিত করা, হল এ-যুগে। অর্থাৎ বিষয়বন্ত 


ডানশশো! তিরিশের পুর্বধারা ২৭ 


একেবারে গানের পুরোটাই অধিকার করে রইল না। রবীন্দ্রনাথ যাকে অধ- 
নারীশ্বর বা কথ! ও সুরের বিবাহের সঙ্গে বার বার তুলনা করেছেন, ঠিক সেই 
পরিণয়ের যুগ এল। ঘর্দিও এখানে কথা ও বিষয়বন্ক অপ্রধান রইল না, কিন্ত 
অনেক স্থলে স্থর-প্রয়োগে নির্বাচন-ক্রিয়! প্রধান হল। রবীন্দ্রনাথ, হিজেন্দ্রলালঃ 
রজনীকাস্ত এবং আংশিকভাবে অতুলপ্রসা্গ এ পর্যায়তৃক্ত বলে মনে করি। 

রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম পদক্ষেপ গানের কথায় পর্যফোজন বা কলি বিভাগে 
এবং পরিমাণ বেঁধে দেওয়াতে । স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগের নিম্মমিত 
রচনার হবার নতৃন বাংল! গানের পর্ব এককরূপ স্পষ্ট ভাবে নির্ধারিত হল। 
রবীন্দ্রনাথ এই নিয়মে গীতিরচনাকে বিধিবদ্ধ করে ছড়িয়ে দিলেন এবং 
নিয়মিত ভাবে প্রচারিত হতে লাগল । কোনও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি চালু হতে 
হলে প্রচলিত বিষয়টি ত্বভাবত সর্বজন-গ্রাহা হওয়া চাই । রবীন্দ্রনাথের রচনা 
এদ্দিক থেকে সহজভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পর্বভাগকে কায়েম করেছে । কলি 
বিভাগকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখান যায় যে মূল পদ ও খেয়াল£্মরীর 
অহ্রূপ চারটি কলি অথব] ছটো কলিতে গীতি রচন] ছাড়াও বহু গানে এ বাঁধা 
নিয়ম থেকে মুক্ত রচনাও যথেষ্টই আছে। এই রূপটি চালু হওয়ায় রবীজ্রনাথের 
বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হয় বাংল] গান রচনায়। কিন্তু স্বর সংঘোজনার দিক 
থেকে সমগ্রভাবে আমরা বিশেষ রূপের কথাই বলছি অর্থাৎ চার-কলি অথবা 
ছ'কলির রচনা । বহু কবিতাকে স্থর সংযোজনার দ্বার গানে পরিণত করা 
ব্যাপারটিও এক্েক্রে লক্ষ্য করা যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথের সংগীতে কাব্যিক 
পরিবেশ স্থপ্রতিষ্তিত হয়। কাব্যিক পরিবেশ-স্য্টি রবীন্দ্রসংগীতের প্রধান 
গীত-লক্ষণ, পর্ভাগ বা কলি-বিভাগ থেকেও এ প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। 
দেখা যায় চলিত সংগীতে বহুতর রূপান্তরের মধ্যে কলি বিভাগের একটা 
প্রত্যক্ষ পথ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে গিয়েছেন যা পরবর্তাঁ কালেও বাংলায় অসুস্থত 
হয়েছে । 

এরপর শ্বাতস্ত্রা লক্ষ্য কর! যাঁয় রাগ ব্যবহারের কাযদাতে। বাগ সম্বন্ধে 
প্রচলিত ধারণা নিয়ে রবীক্্রনাথ ভাবলেন না। অর্থাৎ তান অথবা তালের 
ভাগ, গমকের আধিকা তার গানকে ভারাক্রান্ত করে নি। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত 
রাগের ভাবন্থুজটিকে নিলেন । প্রকৃতির প্রভাব রাগের মধ্যে বা কিছু পেলেন 
তার সঙ্গে মানবমনের ভাবাবেগকে গ্রন্থন করে দিলেন। এ কথার অর্থ এই' 
নম্ব যে, টাইম থিওয়িকে (রাগগুলোকে নির্ধারিত সমষ্ষে গান কর) সম্পূর্ণ 
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সমর্থন করলেন অথব। রাগলক্ষণ বজায় রাখা সম্বন্ধে দৃঢ় হলেন। রাগের বিশিষ্ট 
ভাবাবেগটি রবীন্দ্রনাথের কাছে বড় হল। অর্থাৎ সে ভাবেই ভৈরবী, ভূপাঙ্গী, 
মূলতানী ইত্যাদি রাগগুলো বিশিষ্টভাবে তার কাছে ধর! পড়েছে এবং ইচ্ছে 
অনুলারেই তার ব্যবহার কর! হয়েছে। ন্থরের প্রকাশরীতি যেখানেই বাধ! 
পথ ছেড়ে যেতে চেয়েছে, সেখানেই রবীন্দ্রনাথ সংমিশ্রণের জন্যে এগিযে 
গিয়্েছেন। যে গানগুলোতে রাগের রূপ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত, সেগুলোর রূপও 
সহজ ও সাবলীল | যে সব গানে রাগরপ অঙ্কুর আছে, সেই রবীক্সংগীতকে 
এখানে ঞ্রুপদাঙ্গ বা! খেয়ালীয় বা ঠমরীরীতির সঙ্গে তুলনা করব না, ব| অন্থুন্ধপ 
বলব না। হয়তে! এগুলো সে রীতির দ্বার৷ প্রভাবিত, কিন্তু বাইরে কাঠামোর 
লক্ষণ দ্বারা এ গানগুলোর প্রকৃতি বিচার্য নয়। এগুলোকে এজন্তই রাগভঙ্গিম 
ব1 রাগ-প্রভাবিত বলে উল্লেখ করা ঘায়। কতকগুলে। রচনায় স্থরের সংমিশ্রণ 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, সেখানেও ঘে রাগের ভিত্তিকে তিনি বর্জন করেছেন 
এমন বলা যায় না। কিন্তু প্রতিটি পংক্তির স্থুর প্রয়োগের কায়দা, গানের 
ছন্দ ও গানের বিষয়বস্ত্ব ও প্রকুতি--এসব নিয়ে স্থর একটি ম্বতন্ত্র পরিবেশ 
স্থপ্টি করে। 
উদাহরণ স্বরূপ, “অল্প লইয়া থাকি তাই-_, গানটিতে ছায়ানটের রূপ 
বিকশিত হয়েছে, কিন্তু তবু ধার! ছায়ানট জানেন, তাদের কাছে আগে 
রাগের কথা মনে আসে না যেমন করে একটি খেয়াল গান শোনবার সময় 
হয়; মনে আলে একটি ম্বতন্ত্র ভাবনা। তেমনি যেখানে স্থর-সংমিশ্রণ, 
সেখানে স্বতন্ত্র পরিবেশ হৃষ্টির দৃষ্টান্ত আরও স্পষ্ট । “বছ যুগের ওপার থেকে 
আধাঢ় এল আমার মনে' কি রূপ পরিগ্রহ করে কেদাররাগের একটি বিশেষ 
লক্ষণের নির্ভরশীলতায়, তা গান শুনে মনে আসে না, শুধু এই গানের পরিবেশটি 
বোঝা যায় । রাগের প্রয়োগরীতি বিঙ্গেষণ করতে গিয়ে ছন্দ ও গীতির বূপকে 
বিচ্ছিন্ধ করা যায় না বলেই রখীন্দ্রনাথের গানের পরিবেশ বিভিষ্মভাবে 
লক্ষণীয়। 
বাউলের স্থরে এবং কীর্তনের মৌলিক স্থরে প্রভাবিত গানগুলোর প্রতভাবেও 
এই প্রকারের রবীন্দ্পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নাটকীয় গানগুলোতে নাটারস 
সংযোজনার উদ্ভাবিত পন্থাও লক্ষ্য কর। ষেতে পারে । বিশেষ করে নাট্যগীতি 
ও নৃত্যসগ্ধলিত গানগুলোর কথাও উল্লেখ কর! যায়। সবররই ছন্দপ্রয়োগ, 
স্গরকলির সংঘোজনা,  পর্ভাগ গ্রভৃতিতে এমন সরল, সহজ ও মস্থণ 
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স্রবিকাশের একটি নিয়ম আছে যাতে কলিগুলো থেকেই রবীন্রনাথের 
স্থরপ্রয়োগকে চিনে নেওয়া ধায় । রবীন্দ্রগীতির পরিবেশ স্ঠিতে স্থর সংযোজনার 
নানা কায়দ] বছবিচিত্র, ছন্দগুলিও এজন্যে সহায়ক । গীতির বিষয়বস্তর 
রূপাহুভূতি ছন্দকে প্রভাবিত করেছে কিন্তু ছন্দের গতি কোথাও কোথাও 
দৃঢ়বন্ধ নয়; রবীক্তরন্থর যেমন রাগরাগিণীর কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত কিন্ত 
প্রকাশে রাগের বিশেষ নিয়মাধীন নয় তেমনি ছন্দও সেদিক থেকে মুক্ত ও 
সহজ। এই কতকগুলো! লক্ষণ একসঙ্গে মিলে রবীন্দ্রসংগীতকে একটি বিশেষ 
পরিবেশস্ষ্টির সহাম্ক করেছে। 

রবীন্দ্রনাথের গান ও রবীন্দ্রপরিবেশ প্রায় একই ভাব-প্রকাশক, সে 
পরবেশে মন সমপিত না হলে রবীন্দ্র-সংগীতের রূপ উপলব্ধি হয় না। পথের 
কোণে দীড়িয়ে বাউল নেচে নেচে গান করছে, মুগ্ধ হয়ে শুনলাম বাউল গান, 
কোন স্থক গায়ক কোন বাংলা গানের কোন একটি কলিকে অভূতপূর্ব রূপ 
দিচ্ছে, কিছুক্ষণ দাড়িয়ে সেগান শোন! গেল--সত্যিকারের রবীন্দ্রসংগীভের 
শ্রোত। ঠিক এন্ধপ শ্রোতা নয়। সামগ্রিকভাবে সমগ্র গানটিকে কথার মধ্য 
দিয়ে শুনতে হবে। বিচ্ছিন্ন একটি কলি অথবা কলির স্থর নিয়ে রবীন্দ্র- 
সংগীতের শ্রোতা গীতিতে আকষ্ট হয় না। সমগ্র গানের পরিবেশের মধ্যে 
প্রবেশ করে একাত্মতা অন্থভব না করতে পারলে রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃত 
আস্বাদন শ্বীকৃত হতে পারে না। এজন্যে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
ংগীত-পরিবেশের শিবিড় সম্পর্ক। এ সম্পর্ক না বুঝলে রবীন্দ্রনাথের 
সংগীতকে ঘেমন বোঝ! যায় না, তেমনি কথা-স্থুর-ছন্দ-ভঙ্গি সহযোগে যে 
গানের একটি রীতি হ্ষ্টি হয়েছে, তাকে সমগ্রভাবে বিচার না| করলে ববীন্ত- 
গীতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি কর] যায় ন!। 

সংক্ষেপে রবীন্দ্রংগীত-পরিবেশ আলোচনা থেকে একটি মুল প্র্ে 
আম! যেতে পারে। রবীন্দ্রসংগীত কি বিশেষ এক ধরণের গান অথব। একি 
সত্যি একটি শ্রেণী বা ৪০1,০০1 ০৫177705107 একটি ব্যক্তিত্বের নিদর্শনস্থচক 
রচন1] কিভাবে একটি শেণীতে পরিণত হতে পারে, ভারতীয় সংগীতের 
ক্ূপগ্তলো যেখানে এত ব্যাপক ও বিস্তৃত? খেয়াল, টগ্সা, ঠুমরী বলতে 
শ্রেণীগুলো বড়ই স্প্ট। আজকাল শিল্পক্ষেত্রেও যে বহুতর মিশ্রপ্রকতির 
বিভাগ দেখতে পাওয়া! যায় রবীন্্রলংগীত-পরিবেশ সম্বক্ষে অবহিত হলে 
একথা! বোঝ। ঘায়। কোন নতুন শিল্প-কলা যেমন ভার নতৃন ক্বীতি, পদ্ধতি 


৩০ বাংলা সংগীতের রূপ 


ও পরিবেশ নিয়ে 'একাটি বিশিষ্ট বিভাগ, রবীন্দ্রসংগীতও মেইব্ূপ একাট 
বিভাগ। সে শ্রেণীর পরিচয় হয় রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত স্তর দ্বারা। এসবে 
সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের উপযুক্ত প্রবেশপত্র চাই, এবং সংগীত 
ধারণায় রবীন্্রনাথ নিছক আত্মভাব-ন্মন্ুলারী রীতির প্রবর্তক, অথবা 
তার দৃষ্টিভদ্দি ঘুক্তি-সংবদ্ধ কিনা তা-ও ভেবে দেখ| যাক। 


রবীন্দ্র-সংগীত কি একটি সংগীত-শ্রেণী? 


প্রস্তাবল। 


রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে একটি জিজ্ঞাসা অবাঙ্গালীর কাছে অনেক শোন। 
গেছে__“রবীন্দ্রসংগাত বলতে অন্যান্ত রীতির সংগীত থেকে স্বত্ত্ব একটি 
বিশিষ্ট সংগীত-শ্রেণী রূপে স্বীকৃত হবার কারণ কি?” প্রশ্নটিকে একটু বিশ্লেষণ 
করা ষেতে পারে। উত্তর ভারতীয় সংগীত রীতির নান! শ্রেণীকে প্রধানত ঃ 
ফ্রবপদ, খেয়াল, টগ্ন। ঠুমরী বলে যেমন শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে, বাংলা 
“দেশী” সংগীতের মধ্যেও তেমনি রয়েছে নান! প্রকারের শ্রেণীবিভাগ-_ 
ভক্তিমূলক গীতি, আধুনিক, পল্লীগীতি ইত্যা্দি। এই সকলের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথের গান একটি বিশিষ্ট শ্রেণী কেন? এবং অন্ত শ্রেণীর গান থেকে এর 
স্বাতস্ত্র কোথাক্গ? 
প্রশ্নটি উত্থাপন করবার কারণও রয়েছে । অনেকে রবীন্দ্রনাথের গানকে 
বপদ, খেয়াল, ঠূমরী জাতীয় গানরূপে কতকগুলো শ্রেণীবিভাগ করে বোঝাতে 
চেষ্টা করেন। ধার! বাংলা ভাষা বোঝেন না তাদের কাছে এ শ্রেণীবিভাগ 
অর্থহীন হয়ে ধাড়ায়-_কারণ, বপন, খেয়াল, টগ্লা, হুমরীর যে ধারণা সমগ্র 
উত্তর ভারতে চলিত রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের গান সংগীতরীতি হিসেবে সে 
শ্রেণীর সংগীত সম্বদ্ধে কোন সার্থক ধারণার স্থ্ি করতে পারে না। অবাঙ্গালী 
ংগীত-রমিকর্দের এজন্তে এ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতে দেখেছি । 
অর্থাৎ 'এরা বুঝতে পারেন না প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ ছ্বারা রবীন্দ্রসংগীতের 
বিশেষস্ব প্রতিপাদন কর! যায় কি ভাবে? অন্যদিকে আধুনিক গান ও রবীন্তর- 
লংগীত এবং এরূপ আরও কিছু গান তাদের কাছে সমশ্রেণীর বলেই মনে হয়। 
এ জন্ত প্রশ্ন করতে শুনেছি, রবীন্্রসংগীতের রূপ যদ্দি ফবপদ, খেয়াল ও ঠুমরী 
ব। তারই অনুরূপ হয়ে থাকে তবে আমর] এমন ঞ্রুবপদ, খেয়াল শুনব কেন ষে 
গানের মধ্যে সে লক্ষণের পুর্ণ বিকাশ নেই? আবার এমন প্রশ্নও শোনা যায় 
ষে ধদি আধুনিক বলে একটি বিশেষ শ্রেণীর গান চালু থেকে থাকে তবে 
'রবীন্্রসংগীত'কে আর-একটি বিশেষ সংগীত-শ্রেণীর না বলে' তাকে এক 
প্রকারের 'আধুনিক' গান বলে গণ্য করা ধায় নাকি? 


৩২ বাংল] সংগীতের রূপ 


বাংলার বাইরে একাধিক সভায় সামান্ত ছুটে! কথায় উপরিউক্ত প্রশ্থের 
উত্তর দিতে আহ্বান করা হয়েছিল । এককথায় উপস্থিত ক্ষেত্রে জানাতে 
হল, যেমন করে একটি ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভার নামে একটি যুগ নামক্ষিত 
কর] হয়, একটি সাহিত্যভঙ্গি, শিল্পবীতি ও চিত্ররীতি নামাক্ষিত হয়, রবীন্দ্র- 
সংগীত ঠিক তেমনি একটি ব্যক্কিত্ব-চিহ্হিত প্রতিভার স্থগভীর অভিব্যক্তি। 
তার সংগীত রচনায় বহু বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন, এবং বিশিষ্ট স্থর প্রকাশের লক্ষণের 
অন্তেই ধার নায়ে একটি শ্রেণীর উদ্ভব শ্বীরুত। সেক্সপীয়র, র্যাফেল ধদি এক 
একটি বিশেষ রূপে বিশিষ্ট স্ষ্টি ও ভঙ্গির যুগসদ্ধি স্থচিত করেন, তবে রবী ন্দর- 
নাথের গানও ব্যক্তি-নামান্কিত একটি যুগসদ্ধির সংগীতরূপ। 

এই উত্তরে সকলকে কি খুশি করতে পার] গিয়েছিল? প্রমাণ দরকার, 
বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং বিশদ্দ বিচার করে ব্যক্তিত্বের প্রকাশবৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান 
না! করলে পুর্বোক্ত উক্তিকে স্থপ্রতিষ্ঠিত কর! যায় না। যেখানে (উত্তর 
ভারতের শ্রোতা মাত্রের কাছে) বিভিন্ন সংগীতের শ্রেণী ও রীতি সম্বদ্ধে 
স্থম্পষ্ট ধারণা রয়েছে সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর গান বলে 
প্রমাণ করা দরকার । অর্থাৎ, রবীন্দ্রসংগীত আপন বৈশিষ্ট্যে একটি বিশেষ 
শ্রেণী কিনা এবং সে শ্রেণীর বিস্তৃতি ও গভীরতায় বিশেষ সংগীতবিদের ও 
প্রতিষ্ঠানের অবলম্বন সমর্থনষোগ্য কিনা, এ সমর্থন বিশিষ্ট সংগীতরীতির পক্ষ 
থেকেই বিচার্য কি না? 

ব্যক্তিত্বের স্ষুরণ ভারতীয় সংগীতকেও মূর্ত করে রেখেছে, একথা 
অনন্বীকার্ধ। সেনীঘরাণ1 কথাটি ঞ্বপদ, ধামারে ব্যক্তি-চিহ্িত। সদারংগী 
খেয়াল, শোরী টগ্সা, কদরপিয়া-সনদ-ঠুমরী প্রভৃতি কথাগুলি ব্যক্তিত্ব-গ্রকাশক 
উক্ভি। এ ছাড়া দেশীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তুলসী-মীর-কবীর-দাছু অধুনা রাম. 
প্রসাদী, নিধুবাবুর টগ্লা প্রভৃতিও বিশিষ্ট শিল্প-রূপের ব্যক্তিত্বের ভাবপ্রকাশক। 
এ অর্থে রবীন্দ্র-বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনামান্কিত করা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাকার 
কারণ নেই। এ অর্থে রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এবং নজরুলগীতিও 
চালু রয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যাচ্ছে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে এই 
ব্যক্তি-্থচিত বিশেষ রীতি প্রচলিত নেই ৷ রবীন্দ্রংগীতের ব্যাপারেই একটি 
তন্্ লক্ষ্য করা যায়। তাই রবীন্দ্রসংগীত একটি প্রধান শ্রেণী-সংগীত কিনা 
সে আলোচনা স্বতন্ত্র ভাবে করা প্রয়োজন | এর কারণ আগেই বলা হয়েছে। 
কীর্তন, শ্তামাবিষয়ক গান প্রাচীন বাংল! গানের অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট বিভাগ, 


রবীন্দ্র-সংগীত কি একটি সংগীত-শ্রেণী ৩৩ 


মে সীমানার মধ্যে পদ্কর্তা অথবা শ্টামাবিষয়ক গানের রচগ্িত1কে অন্তভূক্ক 
কর] যায়। রবীন্দ্রগীতির প্ররূতি ও বৈচিত্র্য এমনি হৃতস্ত্র স্থর-প্রয়োগ ও কথার 
সম্প্রসারণ এমনি ব্যক্তিসত্তায় নির্ভরশীল যে কোন আধুনিক গোষীতুক্ত না হয়ে 
রবীন্দ্র-সংগীত রচনায় ও গায়কীরীতির জন্যে আপনি শ্বত্তন্ত্র হয়ে গড়েছে। 
এর কারণ বিচার করতে হলে বুঝতে হবে রবীন্দ্রব্যাক্তত্ব কিভাবে সংগীতে 
সমন্বয় লাভ করেছে। রবীন্দ্র-সমপাময়িকদের মধ্যে দ্বিজেন্্র-রজলীকাস্ত ও 
অতুলপ্রসাদের কথাও এই প্রসঙ্গে আসতে পারে, কিন্তু রবীজ্রনাথের রচনায় 
বিচিত্রতা, বিস্তৃতি, গভীরতা ও ব্যক্তিগত রীতির বিপুল পরিমগ্ডলের জন্তটেই এ 
গান শুধু ব্যক্তির প্রকাশভঙ্গির পরিচায়ক নয়, এ গান একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর 
সংগীত । 


রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় সংগীত, কথা ও সুর 


রবীন্দ্রনাথ যে স্তর থেকে সংগীত সম্বন্ধে আত্-অভিব্যক্তি শুরু করেছিলেন 
তখনকার ভাবধারা এবং পরবত্তর্ণ কালের নিজ সংগীতের আঙ্গিক বি্লেষণ 
করতে গিয়ে যদিও মত কিছুট। পরিবর্তন করেছেন বলে নিজে উল্লেখ করেছেন, 
কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে এঁক্য সর্বদা বর্তমান। প্রথম যুগের একটি কথা ধরা যাক £ 
“আমাদের দেশে সংগীত ন্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে বে 
অন্থভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুল! স্থর-সমষ্টির 
কর্দম এবং রাগরাগিণীর াচ ও কাঠাম অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি 
মৃত্তিকাময়ী প্রতিম। হইয়া] পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই |” অর্থাৎ “সমাজ 
বৃক্ষের শাখায় শুফমাত্্র অলঙ্কার ন্বরূপে সংগীত নামে একটা সোনার ভাল 
বাধিয়া দেওয়। হইয়াছে । গাছের সহিত সে বাড়ে না, গাছের রসে সে পুষ্ট হয় 
না, বসস্তে তাহার মুকুল ধরে না, পাথীতে তাহার উপর বসিয়া গান গরাহে ন।। 
গাছের আর কিছু করে না কেবল শোভা বর্ধন করে।” সেজন্ে এর প্রকৃষ্ট 
উন্নতির পন্থ। £ “আমাদের সংগীতও স্থরবিষ্ঠাস মাজ্ ) ষতক্ষণ আমরা তাহার 
ঘধো অন্থভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণ আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ 
বলিয়! গর্ব করিতে পারিব না।” 

ংগীতের ক্ষেত্রে এই উন্নতির পন্থা কি? সে সন্বন্ধে রবীঞ্জনাথ নানাভাবেই 
“কথা'র ওপর জোর দিয়ে ছেনঃ সংগীতের কাব্যধমিতা থেকে এই গ্রসঙ্জের 


১০ 


৩৪ বাংল। সংগীতের বূপ 


শুরু “সংগীত ও কবিতা উভয়ে ভাবপ্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া 
লইয়াছে। তনে কবিতা ভাবগ্রকাশ সম্বন্ধে বতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, 
সংগীত ততখানি করে নাই।” রবীন্দ্রনাথ প্রথমে দুটোকে ভাবপ্রকাশের 
ছুটে] উপায় প্ূপে নির্ধারণ করে বলছেন, "কেবল অবস্থার তারতম্যে কবিতা! 
উচ্চ শ্রেণীতে উঠিম়াছে ও সংগীত নিয়শ্রেণীতে পড়িয়া রহিয়াছে 1৮.*-*-, 
“সংগীত একটি স্থায়ী স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমর! বলি যে, 
গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একেবারে অনন্নরণীয় তাহা নহে, তবে 
এখনে সংগীতের সে বয়স হয় নাই। সংগীত ও কবিতায় আমর! আর 
কিছু গ্রভেদ দেখি না, কেবল উন্নতির তারতম্য |” 

সংগীত সন্বদ্ধে এই মূল ধারণার উপরেই দাড়ায় তার রচনার পক্ষে যুক্তি। 
অর্থাৎ ভারতীয় সংগীতের কাঠামো ও বিকাশকে তিনি নিরীক্ষা করেন আত্ম- 
প্রকাশের দিক থেকে । স্বভাবতই এ জিজ্ঞাসা এসে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত 
হয়, কেন ইনি গানের জন্য একটা নব-উদ্ভাবিত পন্থা অবলম্বন করেছেন? 
ভারতীয় সংগীতের যে চিরাচরিত দূ রয়েছে তার সঙ্গে তার রচনার বিভিন্রতা 
কোথায়? এতিহাসিক যুক্তিতে কোন্‌ পন্থা অবলম্বন করলেন এবং কেন? এ 
আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্বন্ধে মূল ধারণা, ভারতীয় সংগীত, স্থুর 
ও কথা, রাগরাগিণী, তাল ইত্যাদি প্রসঙ্গ সহজেই এসে পড়ে। কিন্তু মূল তত্বের 
ভিতরে ও বাইরে লক্ষা করলে দেখা! যায় প্রধান বিচার্ষয বিষয়টি হচ্ছে “সুর ও 
কথার সম্পর্ক” | 

রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে সংগীত ও কথার সম্পর্ক সম্বদ্ধে অনেক কথা 
বলেছেন। রচনার পরবর্তী যুগে ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিত একটি চিঠির অংশে 
সংগীত ও কথার সম্পর্ক সম্বদ্ধে বলছেন, “সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। 
কাব্য বচনীয্বতা আছে, মে কথা বল] বাহুল্য । অনির্বচনীয়তা সেইটিকে বেষ্টন 
করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো! । এ পর্বস্ত 
বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গ।ট বেঁধে দিয়েছে ছন্দ । 
পরম্পরকে বিলিয়ে দিয়েছে যদেতৎ হৃদয়ং মম তদন্ত হাদয়ং তব। বাক্‌ এবং 
অবাক বাধ| পড়েছে ছন্দের মাল্যবদ্ধনে 1” এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটিকে তিনি 
বহুভাবে বহু উদ্বাহরণ সহ নানাস্থানেই বলেছেন। সংগীত ৭ কাব্যের 
উদ্ধাহের উক্তিটিই হচ্ছে বনু-ব্যবহ্ৃত উপম1। ছুষের সম্মিলন ছাড়া! গানের অন্ত 
কোন সংগীতসত্তাতে তিনি বিশ্বীপী নন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বাংলাদেশে 


রবীন্দ্র-সংগীত কি একটি সংগীত-শ্রেণী ৩৫ 


সংগীতে প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও স্থরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। 
এই রূপকে সর্বদা প্রাণবান্‌ রাখতে হলে হিন্দুস্থানী উৎ্সধারার সঙ্গে ধোগ রাখা 
চাই ।*.."অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী স্বরে আমার কান ও প্রাণ ভরতি 
হয়েছে ষেমন হয়েছে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ভাবে ও রসে। কিন্তু অনুকরণ 
করলে নৌকাড়ুবি। নিজের টিকিটি পর্যস্ত দেখতে পাওয়া যাবে ন!। হিন্দুস্থানী 
স্থর ভূলতে তভূলতে তবে গান রচনা করেছি । ওর আশ্রয় না ছাড়তে পারলে 
ঘরজামাই-এর দশ] হয়, স্ত্রীকে পেয়েও তার হ্বাধিকারে জোর পৌছয় না 1৮." 
“হিন্দুস্থানী গান আমতা শিখব পাওয়ার জন্যে, ওন্তাদী করবার জন্তে নয় ।” 

সঙ্গীত ও কথার সম্পর্ক সন্বদ্ধে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে যুক্তিবন্ধ আলোচনায় 
স্বীয় দৃটিভঙ্গিকে তিনি স্থপ্রতিষ্ঠিত করেছেন-_-“আমি যে গান তৈরী করেছি তার 
ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে, একথাট কেন স্বীকার করতে চাও না? 
তূমি কেন স্বীকার করবে না যে হিন্দুস্থানী সংগীতের স্থর মুক্তপুরুষভাবে আপনার 
মহ্ম। প্রকাশ করে? কথাকে সরিক বলে মানতে সে নারাজ! বাংলায় স্থুর 
কথাকে খোজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে ষুগলমিলনের পক্ষপাতী । বাংলার 
ক্ষেত্রে রসের শ্বাভাবিক টানে স্থুর ও বাণী পরম্পর আপস করে নেয়, যেহেতু 
সেখানে একের ষোগেই অন্তটি সার্থক !'*'কে বড় কে ছোট তার মীমাংসা হওয়া 
কঠিন। তাই মোটের উপর বলতে হয় যে কাউকে বাদ দিতে-পারিনে । বাংলা 
লংগীতের সুরের ও কথার সেইবপ সম্বন্ধ । হয়তে। সেখানে কাব্যের প্রত্যক্ষ 
আধিপত্য সকলে স্বীকার করতে বাধ্য নয়। কিন্তু কাব্য ও সংগীতের মিলনে 
ষে বিশেষ অখণ্ড রসের উৎপত্তি হয় তার মধ্যে কাকে ছেড়ে কাকে দেখব ভার 
কিনার] পাওয়া যায় না 1” বিশেষতঃ বাংল! গানের কথাসম্পদ্কে লক্ষ্য করেই 
রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এর উৎপত্তি হিন্দুস্থানী ধারায় হয়নি, অতএব সংগীতের 
ক্ষেত্রে কথার দাবি একটি বিশিষ্ট দাবি। তাকে ক্কুপ্ন করা চলে না। “্বাঞ্জলীর 
'“*স্ব-ভাব নিদ্বেই তাকে গান গাইতে হবে, বললে চলবে না রাতের বেলাকার 
চক্রবাক দম্পতির মতো ভাষা! পড়ে থাকবে নদীর পুর্বপারে আর গান থাকবে 
পশ্চিম পারে-_-904 105৬: 0১৩ চে৪40 82911 100৩৩6.-"বাংলায় নতুন যুগের 
গানের সৃতি হতে থাকবে ভাষায় স্বরে মিলিয়ে। সেই স্থুরকে খর্ব করলে 
চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না।৮...এ থেকে 
সপ্রমাণ হয় রবীন্দ্রনাথের রচনায় স্কুর ও কথার সামগ্তন্ত বিধানের বৈশিষ্ট্য 
তাঁর গীত-রচনারীতিকে অস্রান্ত ধার! থেকে দ্বতক্র করেছে। 


৩৬ বাল। স'গাতের রূপ 


সবরের গ্রকাশবৈচিত্র্য 

রবীন্রনাথ দেখতে পেলেশ আমাদে? সংগীতে রয়েছে তমার স্বব। 
দতার বৈরাগা, : তাপ শান্তি, তার গতীগত] সমত্ত লক্কীর্ণ উততেঙ্গনাকে ৭ 
করিয়া দিবাধী জম্ভই | .অআ।মাদের গ।গগাগিণীর পসটি সাধাগণ বিশ্বরস | মেঘ- 
মল্লার বিশ্বের বর্ষা, বলশ্কবাহার বিশ্বের বসপ্ত। মঙ্ালে।কের দুঃখ সখের 
অন্তহীন খৈচিত্রকে মে আমশ দেয় 11” ভাগতীক্ পঞ্চম এসব গাগ 
রাগিণীকে অবলগ্বন করেত ভাবপ্রকাশ। কিন্তু পাগপাগিণীগ গ্রকুতি পখিস্ব,উ 
হয় 'কালোয়াতা" গানে । রবীজ্রশাথ বলেন, “আমাদেস কাপোয়াতী গানের 
রাগরাগিণী, ইহার তাবট। কি? রাগশবেপ গোড়াকাপ মানে বং । 
ভোরবেলাকার আকাশে হাওয়া এমন কিছু একট। আছে যেট। কেবপমাক্্ 
বন্ত নয়, ঘটনা নয়, যেটা কেবল গম। এই রসের ক্ষেত্রেই আমাদের 
অন্তরের সে বাহিরের অনুপাগের খিল । এই মিপের তদ্বটি অনির্চনীয়। 
যাহা নির্চনীয় তাত পুথক, আপণাত্েে আপনি এগশিদধি&।” “আমাদের 
রাগরাগিণীতে অনির্চলীয় বিশ্বরসটিকে নান। বড ঝড় আধাখে প্রিয়! পাখাব 
চে ভইয়াছে। -ভাগতবর্ষের স'গীঠ মাঠযে৭ মশে এত বিখবসটিকেই 
রসাইয়। তুলিবার ভার পইয়াছে। মগযেব বেদনাশ্তপিক বিশেষ করিয়। 
প্রকাশ কর! তার অভ্প্রার় নয়।” এবারে বিশিই বাগেব সাহাখো উদ।5গণ 
-পকোন একটি ভাবপ্রকাশে শিবাক তগবী একট। আবস্টাক্ট আবেগ 
প্রকাশ হতে পারে, কিন্ত ঠিক কাব্যেপ কথাটি বলতে গেলে পে বোবা।” 
অথচ বলতে গেলে যেমন দরকার কথার, তেমশি দখকার সুবের। বাণী 
ছাড়া কানাড়! হয় বোবা, “বাণীর যোগে কানাড়। একটি গস পেয়েছে তার 
দাম কম না।” 

অতএব রবীন্দ্রনাথ অনির্বচলীয়ত। ও তমার প্রকাশে বেডি থেকে মুক্ত 
হয়ে বাস্তব জগতের মধ্যে এলে পড়তেই ব্াণ্ত। আত্মপ্রকাশের অন্য মানুষ 
যখন ব্যাকুল হয়ে শিজের “আশ। আফাক্ষ। ইহাসি-কাযা সমস্তকে বিচিগ্ররূপ 
দিয়ে আর্টের অম্তলোক স্ট্টি করতে থাকে তখন বিশ্বলোক বা ভূমাব 
জগৎ থেকে স্বাতগ্ আসে।” রবীন্দ্রনাথ এই আর্টের লোকে গীতিকার 
হয়ে রচনার মধ্য দিয়ে যেণ চিপাচগিত প্রথার বিরুছ্ধে বিদ্রোহী হয়ে এগিয়ে 
যান। এই মনোভাবের জন্কে তার কালোয়াতী গান ও ওস্তাদী সংগীতের 
তাৎপর্ধ উদ্ধারের নিরিখ সম্পূর্ণ সাধারণ দৃষ্টিকোণের নিরিখ বলতে হবে। এ 


রবীন্দ্র-সংগীত কি একটি সংগীত-শ্রেনী ৩৭ 


প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছাড়া অগ্পক্ষ থেকে বলবার কিছুমাত্র অবকাশ 
নাই। 
রবীন্দ্রনাথ বলেনঃ “মহাদেব, নারদ্দ এবং ভরতমুনিতে মিলিয়! পরামর্শ 
করিয়া যর্দি আমাদের সংগীত্‌কে এমন চরম উৎকর্ষ দিয়া থাকেন যে আমরা 
তাকে কেবলমান্র মানিতে পারি স্যত্রি করিতে না পারি, তবে এই 
স্থসম্পূর্ণভার দ্বারাই সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য ন& হইয়াছে বলিতে হইবে 1” 
এই ত গেল রাগ-রাগিণী-সমন্বলিত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রচলিত রাগসংগীতের 
রূপসম্বদ্ধে বক্তব্য, কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথের নতুন ভঙ্গি আর একটি 
হট্টির দিকে লক্ষ করে। অর্থাৎ, চিরাচরিত ভাবটি থেকে মুক্তির 
পথ বাংলাদেশে প্রথম গ্রশন্ত হম চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে। “বাংলাসাহিত্যে 
বৈষ্ণব কাব্যেই সেই বৈচিজ্রোর চেষ্টা গ্রথম দেখতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ 
হ্বাতক্ত্রের উদ্যমকেই ইংরেজীতে রোমার্টিক মুভমেন্ট বলে। এই দ্বাতস্ত্ের 
চেষ্ট। কেবল কাব্য ছন্দের মধ্যে নয়, সংগীতেও দেখ দিল। লে উদ্যমের 
মুখে কালোয়াতী গান আর টিকিল না। তখন সংগীত এমন সকল সুর 
খুজিতে লাগিল য1 হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর 
সাধারণ বূপগুলিকে নগ্ন” রবীন্দনাথের এই উক্তিতে এরতিহাসিকতা লক্ষ্য 
না করেও মূল তত্বটুকু বুঝে নেয়! ধায়, নতুন আত্মপ্রকাশের পশ্থাকে তিনি নতুন 
যুগের “সোনার কাঠি” বলে উল্লেখ করেছেন। সে সংগীতের বপ প্রাচীন 
স্বাপত্যের মত দেখায়। প্প্রাচীন স্থাপত্য যে সকল রাজ! ও ধনীর বিশেষ 
প্রয়োজনকে আশ্রগ করিয়াছিল তারাও নাই সেই অবস্থারও বদল হইয়াছে । 
কিন্তু দেশের যে জীবনষাত্র। কুঁড়ে ঘরকে অবলম্বন করে তার কোন বদল হয 
নাই।” অর্থাৎ “আমাদের সংগীতও রাজসভা! সম্রাট-সভায় পোস্য পুত্রের মত 
আদরে বাড়িতেছিল, দে সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাঁশও নাই তাই 
ংগীতের সেই যত্ব আদর সেই হষ্-পুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্য সংগীত, 
বাউলের গান এসবের মার নাই। কেননা, ইহারা যে রসে লালিত সেই 
জীবনের ধার! চিরদিনই চলিতেছে । আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ ন। 
থাণ্কলে বড় শিল্পও টিকিতে পারে না।” অতএব সংগীতের ক্ষেতে এই 
রোমা্টিকতার ডাকে রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনার পক্ষে বললেন, “যেখানে 
ংগীত ছিল রাজা, এখন সেখানে গাদ হইয়াছে সর্দার। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ 
গান শুনিবার জন্তই এখনকার লোকের আগ্রহ, রাগরাগিণীর অন্ত নয় |” 


৩৮ বাংলা সংগীতের রূপ 


কিন্তু একথার পরেও রাগ ও রাগিণী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি 
বক্তব্যকে বিশেষ ভাবে ন! উল্লেখ করলে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় হয় না__“তবু ফত 
দৌরাত্মাই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হইতে পারি 
নাই। দেখিলাম তাদের খঁচাটা এড়ান চলে কিন্তু বাসাটা তাদেরই বঙ্গায় 
থাকে । আমার বিশ্বীস এই রকমটাই চলবে । কেননা আর্টের পায়ের 
বেড়িটাই দোষের কিন্তু তার চলার বাধা পথটায় তাকে বাধে না1” এরপর 
আরও বলেছেন,“আমাদের গানের ভাষা-বূপে এই রাগরাগিণীর টুকরোগুলিকে 
পাইয়াছে। স্থতরাং ষে ভাবেই গান রচনা করি এই রাগরাগিণীর রলটি তার 
সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই |. আমাদের দেশের গান যেমন করিয়াই তৈরি 
হোক না কেন, রাগরাগিণী সেই সর্বব্যাপী আকাশের মত তাহাকে একটি 
বিশেষ নিত্যরস দান করিতে থাকিবে । 
একবার যদি আমাদের বাউলের সথরগুলি আলোচনা করিয়। দেখি তবে 
দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে 
অথচ সেই স্থরগুলা হ্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ রাগ ও রাগিণীর আভাস পাই, 
কিন্তু ধরিতে পারা যায় না1।” 
হিন্দুস্থানী সংগীতের বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে প্রথম যুগের রচনায় কিছু কিছু 
গানে বদ্দিও গতানুগতিকতা কতকটা বজায় ছিল, অর্থাৎ রাগ-রাগিণীর 
অবলম্বনে প্বপদী ভঙ্গিকে প্রয়োগ কর। হয়েছিল, কিন্তু ওত্াদী গানের 
বন্ধনমুক্তির ইচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মনে সর্বদাই জাগ্রত ছিল। ছেলে-বেলাকার 
ংগীত শিক্ষা প্রসঙ্গে বারবারই উল্লেখ করেছেন, গীত রচনার জন্তে মুক্ত 
বিহঙ্গের মত ভান। মেলে স্থরজগতে ভাসতে ভালবাসতেন, সঞ্চয় করতে চেষ্টা 
করতেন, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে পিঞজরাবন্ধ হতে চান নি। সেজন্তেই বলেন, 
“যখন আমার কিছু বয়েস হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড় ওস্তাদ এসে বসলেন, 
যছুভট্র। একট! মস্ত ভূল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই, 
সেই জন্যে গান শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলাম লুকিয়ে 
চুরিয়ে 1”_আমাদের বাড়িতে উদ্চাঙ্জ সংগীতের খুব 'চর্চা হত যে-কথা 
তোমরা সবাই জানে!। অথচ আশ্চর্য, এ বাড়ির ছেলে হয়েও আমি 
কোনোদিনও ওম্তাদিয়ানার জালে বাধ! পড়ি নি। আড়ালে আবভালে থেকে 
যতটুকু শিখেছি, ততটুকুই শেখ।। সংগীত শিক্ষাটা! আমার সংস্কারগত 
ধরাধীধা রটিনমাফিক নয়।* কিন্ত এ সঞ্চয় থেকে প্রয়োগের ক্ষেতে আপন 


রবীক্ু-সংগীত কি একটি সংগীত-শ্রেণী ৩৯ 


উদ্ভাবিত পন্থায় তার নব নব হৃষ্টি বু বছর ধরে নতুন নতুন মোড় নিয়েছে। 

শিক্ষায় বাধাবীধি ছিল ন! বলেই বাগরাগিণীতে মিশেল আনতে রবীন্দ্রনাথের 
বাধেনি। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার মুক্তি ছিল অপরিসীম। রাগরাগিণী- 
গুলো এজন্যে তার আপনার মনের ভাবাহ্ছলারে তার কাছে উকি 
মেরেছে, “ভৈরবী ধেন সমস্ত স্প্টির অস্তরতম বিরহব্যাকুলতা, ভৈরবী 
যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চির বিরহবেদনা, দেশ মল্লার যেন অশ্রগঙ্গোত্রীর 
কোন আদি নির্বরের কলকল্লোল, রামকেলি প্রভৃতি সকাল-বেলাকার 
ষে সমস্ত স্থর কলিকাতায় নিতান্ত অভ্যন্ত এবং প্রাণহীন বোধ হয়, 
তার একটু আভাস মাত্র দিলেই অমনি তার সমস্তট1 সজীব হয়ে ওঠে। তার 
মধে/ এমন একটা অপুর্ব সত্য এবং নবীন সৌন্দর্য দেখ! দেয়, এমন একটা 
বিশ্বব্যাপী গভীর করুণা বিগলিত হয়ে চারিদিককে ব্যাকুল করে তোলে ষে, 
এই রাগিণীকে সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে 
এ একট ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামস্ত্রের মতো! । ভৈরে। যেন ভোর বেলাকার 
আকাশেরই প্রথম জাগরণ,.**."'কর্মক্িষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর 
সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী স্থগভীর ছুঃখটি--উভৈরব রাগিণীতে সেইটিকে 
একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে । মানুষে মানুষে সম্পর্কের 
মধ্যে ষে একটি নিত্যশোক নিত্যভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে আমাদের 
হদয় উদ্ঘাটন করে ভৈরবী সেই কারাকাটিকে মুক্ত করে দেয়, আমাদের 
বেদনার সঙ্গে জগদ্ব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে । সত্যিইতো কিছু স্থায়ী 
নয়; কিন্তু প্রকৃতি কি এক অদ্ভূত মন্ত্বলে সেই কথাটাই আমাদের সর্বদা 
ভুলিয়ে বেখেছে। সেইজন্ত আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে 
পারি| উৈরবীতে সেই চির সত্য সেই মৃত্যু-বেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ে, 
আমাদের এই কথা বলে দেয় যে, আমরা যা! কিছু জানি তার কিছুই থাকবে 
না এবং যা চিরকাল থাকবে তার আমর] কিছুই জানি নে। "আমাদের 
মূলতান রাগিণীটা এই চারটে পাঁচটে বেলাকার রাগিনী, তার ঠিক ভাবখানা 
হচ্চে_-আজকের দিনট1 কিছুই কর হয় নি। আজ আমি এই অপরাহের 
বিকিমিকি আলোতে জলে স্থলে শূন্য সব জায়গাতেই সেই মুলতান 
রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া জঙন্করাম্ক্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি--লা সখ না 
দুঃখ কেবল আলম্সের অবসাদ এবং তার ভিতরকার একট মর্মগত বেদনা। 
**০১** আমানের পুরবীতে কিংবা টোড়িতে বিশাল জগতের “অন্তরের হাহাকার 
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ধবনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথ! নয় । পুথিবীর যে ভাবটা নির্জন, 
বিরল, অলীম, দেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে । তাই সেতার যখন 
ভৈ৭বীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান গড়ে ।-..--, 
বর্ধার দিনের ভিতরে ভূপালী স্থবরের আলাপ চলেছে আমি বাইরে থেকে 
শুনেছি। আর কি আশ্চর্য দেখি, পরবর্তী জীবনে আমি যত বর্ধার গান 
রচন। করেছি তার প্রায় সবটিতেই অদ্ভুতভাবে এসে গেছে ভূপালী স্কুর |” 

শ্ীণাস্তিদেব ঘোষ কবিমনে রাগরাগিণীগুলি কিভাবে স্থান গ্রহণ করেছিল 
সে কথা উল্লেখ করে অনেকগুলো উক্তিই একক্স সমাবেশ কবেছেন । এখানে 
আমাদের মূল বক্তবা হচ্ছে, প্রকৃতির বিচিত্র ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে রাগের 
সূলগত স্বরূপ বর্ণনা অথবা ভাবাবেগকে কেন্দ্র করে তাৎপর্য ব্যাখ্যা হচ্চে সম্পূর্ণ 
রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন বিশ্লেষণ । নয়ত মেঘমল্লারের তাৎপর্য শাস্ত্রীয় 
মতে অশ্রগঙ্গোত্রীর আদি নির্বরের কলকল্লোল নয়, মূলতান কখনো রৌদ্রতপ্ত 
দিনাস্তের ক্লাস্ত নিঃশ্বাস নয়, শাস্ত্রীয় পুরবীতে আশানুরূপ আর্দ্রতা নেই, 
খান্বাজে করুপত1 নেই। শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ বলেছেন, *“গুরুদেবের গান 
প্রাচীনের উপর ভিত্তি করে নূতন প্রকাশ মাত্র--য| ভারতে যুগে যুগে হয়ে 
এসেছে ।” আমাদের এখানকার বক্তব্য আরও হ্বতন্ত্র,। তাৎপর্য ব্যাখ্য। দ্বারা 
রবীন্দ্রনাথকে বৈপ্রতবক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে দেখা গেছে এবং প্রকৃতির 
কবি ব্যবহৃত রাগগুলোর প্রাকৃতরূপ আবিষ্কার করে গিয়েছেন। সেটা 
চিরাচরিত প্রথাসম্মত নয়, সে হচ্চে কাব্য স্ষ্টির বীতি-সম্মত, ব্যক্তিত্বের 
আলোকে নতুন উদ্ভাবন, সহজাত শক্তির প্রকাশভঙ্গিতে রং-রেখা প্রয়োগের 
সমর্থন। শাস্ত্ীপ্ন সংগীতেও আজকে রাগের ব্যাখ্যায় আমাদের দৃ্টিভঙ্গিও 
অবশ্ঠ পরিবতিত হচ্ে ষাচ্ছে, সেকথ! এখানে অবান্তর । কিন্তু রবীন্দ্র-গ্রদণিত 
তাৎপধ ব্যাখ্যার মৃল্য অপরিসীম । রাগসংগীত ভিত্তির কথাটি এখানে বড় 
নয়, বড় হবে রবীন্দ্র-সষ্টি পদ্ধতির কথ]। 


গীতি পদ্ধতি 
এরপর ষে গ্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হতে পারে ত। হচ্চে হিন্দৃস্থানী গীতিপছ্ছতির 
প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার ব্যক্তিগত কচনাপদ্ধতির রূগ বিঙ্গেষণ। এ 
সম্পর্কে শ্রপলীপকুমার রায়কে কবি বলেছেন, “হিদ্দশ্থানী গানে যদি কাব্যকে 
নির্বাসন দিয়ে কেবল অর্থহীন তা-না-না করে স্থরটিকে চালিয়ে দেওয়া! হয় 
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তাহলে সেটা! সে গানের পক্ষে মর্মান্তিক হয় না। যে রসন্থক্টিতে সংগীতেরই 
একাধিপত্য সেখানে তান কর্তবের রাস্তাটা যতট। অবাধ, অন্ঠজ, অর্থাৎ 
যেধানে কাব্য ও সংগীতের একাসনে রাজত্ব, সেখানে হতেই পারে না। বাংলা 
ংগীতের-_বিশেষত আধুনিক বাংল সংগীতের বিকাশ তো হিনুস্থানী 
সংগীতের ধারায় হয় নি। আমি তো সে দাবি করছিও না। আমার 
আধুনিক গানকে সংগীতের একটা বিশেষ নাম দাও না।” এ প্রসঙ্গে শিক্ষা 
কুচি এবং গায়কের প্রকুতি অঙ্গসারে কাব্যানুভূতির যেমন তারতম্য হয় বিভিন্ন 
লোকের মধ্যে, তেমনি গান গাইবার বেলায়ও তেমনি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে 
রবীক্জরনাথের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্চে “আমার গান ধার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে 
গাইবে? আমিতো নিজের রচনাকে সে রকম ভাবে খগণ্ডবিখণ্ড করতে 
দেইনি। আমি যে এতে আগে থেকে প্রস্তুত নই। যে রূপস্যষ্টিতে বাহিরের 
লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর ধার নেই তার অন্ত 
নিক্ম 1 আমার গানে আমি ত সেরকম ফাক রাখি'ন যে সেটা অপরে ভরিকে 
দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব ।” 
হিন্দুস্থানী সংগীতের গীতিপদ্ধতির তুলনায় স্বকীয় গায়কী রীতি 
সন্বপ্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, “মামি ত কখনো একথা বলিনে যে কোনও 
বাংল গানেই তান দেওয়া চলে না। অনেক বাংলা গান আছে বা 
হিন্দুস্থানী কাকদাতেই তৈরী, তানের অলংকারের জন্তে তার দাবি 
আছে। আমি এরকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি।” কিন্তু 
আলোচনা স্থত্রে একাধিক স্থানে র্ষীন্দ্রনাথ গানের মধ্যে তানের হিম রোলার 
চালানে। সম্বন্ধে গায়ককে সাবধান করে দিয়েছেন। কারণ হিন্দুস্থানী গীতি- 
পদ্ধতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গ্লীতি-পদ্ধতির কোন সম্পর্কই নেই, যদিও স্থরকে 
এ ক্ষেত্র থেকেই সংগ্রহ করাত হয়েছে! “হিন্দুস্থানী গানের সুরকে ত আমর। 
ছাড়িয়ে ষেতে পারিই না। আমাকে ত নিজের গানের স্থরের জন্তে এ 
হিন্দুস্থানী হরের কাছেই হাত পাততে হয়েছে! আর এতে যে দোষের 
কিছু নেই।” এক্ষেত্রে বাংলার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্বন্ধেই ববীন্রনাথ সচেতন 
এবং গায়কের প্রস্ততির জন্তে হিন্মস্থাপী গীতিপদ্ধতিকে বর্জন না করে তাকে 
স্বীকরণের (95810211860-এর) কথাই উল্লেখ করেছেন। গায়কী রীতিতে 
অতিরিক্ত কারুকলাকে রধীঞজ্জনাথ কখনও সমর্থন করেন নি। ্রীদিলীপ- 
কৃষারের সঙ্গে আলোচনা! হুত্পেই তিনি বলেছেন, “আহি গান রচনা করতে 
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করতে সে গান বার বার নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি যে, দরকার 
নেই প্রভূত কারুকৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায় ; অভি 
সুগম, অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে ।” 

শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ললিত শ্যটিতে 50101580০6০: (গঠনের জটিলত) থাক। 
স্বাভাবিক হলেও রবীন্দ্রনাথ তার ব্যক্তিগত দৃ্টিভজিটি বিশ্লেষণ করেছেন £ 
“আমি কেবল বলতে চাই, সরলতায় বন্ত কম বলে রস-রচনায় তার মূল্য 
কম একথ স্বীকার কর চলবে না, বরঞ্চ উলটো। ললিত কলার কোন 
একটি রচনায় প্রথম প্রশ্নটি হচ্চে এই ষে, তাতে আনন্দ দিচ্ছে কিনা। যদি 
দিচ্ছে হয়, ত! হলে তার মধ্যে উপাদানের তই স্থল্পতা থাকবে ততই তার 
গৌরব । বিপুল ও প্রয়াসসাধ্া উপায়ে একজন লোক যে ফল পায় আর একজন 
সংক্ষিপ্ত ও হ্ুল্লায়াস উপায়েই সেই ফল পেলে আর্টের পক্ষে সেইটে ভালো ।” 
রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তার গায়কী ক্বীতিতেই বিশেষ প্রযোজ্য । 

হিন্ুস্থানী সংগীতের প্রয়োগ ও প্রেরণাকে মেনে নিয়েও যেখানে 
স্থর-বিহারের (1100105159002,এর ) প্রয়োগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ 
নির্দেশ রয়েছে, সেখানে গায়কের ব্যক্তিগত ভঙ্গি সম্বন্ধে কবির বক্তব্য কি? 
এ প্রশ্নের উত্তরেও রবীন্ত্রনাথ স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন, “গায়ককে খানিকটা 
স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী? ঠেকাব কী করে? তাই 
আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলিনে যে আমি যা ভেবে অমুক স্বর দিয়েছি 
তোমাকে গাইবার সময়ে সেই ভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা ঘে হতেই 
পারে না। কারণ গলা তো! তোমার এবং তোমার গলায় তুমি তো গোচর 
হবেই । তাই এক্সপ্রেশানের ভেদ থাকবেই, যাকে তৃমি বলছ ইপ্টারপ্রেটেশানের 
স্বাধীনতা । বলছিলে বিলেতেও গায়ক-বাদকের এ স্বাধীনতা মঞ্জুর । মঞ্জুর 
হতে বাধ্য । সাহানার মুখে আমার গান ঘখন শুনতাম তখন কি আমি শুধু 
আপনাফেই শুনতাম? না তো। সাহানাকেও গশুনতাম--বলতে হত-_ 
সামার গান সাহানা! গাইছে? ।” 

রবীন্দ্রনাথ 80০০০৫:৩টি জখম না হওয়া] পর্ধস্ত গায়কের ব্যকিগত ভরঙ্গীকে 
স্বীকৃতি দিতে রাজী। “তোমার একথাও আমি হ্বীকার করি যে 
সরকারের হ্থুর বজায় রেখেও এক্সপ্রেশানে কম বেণী স্বাধীনত1 চাইবার 
এক্তিয়ার গায়কের আছে । কেবল প্রতিভ। অন্লারে কম ও বেশীর মধ্যে 
তফাৎ আছে এ কথাটি ভুলো না। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনত। দেব 


রবীন্দ্র-সংগীত কি একটি সংগীত-শ্রেণী ৪৩ 


অকুঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই 
তবে ।” 

অতএব দেখ! যাচ্ছে গীতি-পদ্ধতিতে শ্বীয় স্ষ্টির রূপ বজায় রাখার ব্যাপারে 
রবীজ্জনাথ সম্পূর্ণ সজাগ । রবীন্দ্র-রচনায় ঞ্ুপদ-ভঙ্গিম গানগুলোর প্রতি লক্ষা 
করলে ধারণাটি স্পষ্ট হয়। যে কোন ঞ্ুপদ গানের প্রতি অক্ষর ভিন্ন ও স্বতন্ত্র 
ভাবে স্থুরে উচ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গানে এক একটি ভাবসমগ্র শব্ধ- 
সমষ্টিতে একসঙ্গে হ্বর প্রয়োগ হয়েছে । বিচ্ছিন্ন শব্ধের কোন অস্তিত্ব নেই। 
যথা, “দাড়াও মন অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ড মাঝে” গানটির যদি %া-*ড়া--.ও-""ম'"ন"'অ 
ন ন্‌ ত ত্র ন্বধা গু মা ঝে প্রভৃতি শবগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা 
যায় তা হলে হিন্দুস্থানী রীতির রচনার অনুরূপ হবে। রবীন্দ্রনাথের গানে 
অক্ষরগুলোর এরূপ দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা গ্রাহ্য হয় নি। এখানেই মূল ঞ্রপদের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঞ্পদ-ভজিম গানের তারতম্য । 

সহজ ও সরল অলঙ্কার-গ্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ 
কণ্ঠের হ্বাভাবিক এশখবর্ষের ওপরই জোর দিয়েছেন । রবীন্দ্রসংগীত-সমালোচকদের 
মতে ১৯০৭ শতক পর্যস্ত রবীন্ত্রগীতির প্রথম যুগ ধরে নিলেও তার প্রাকৃ- 
উনবিংশ শতকের গ্রপদ*প্রভাবিত গানগুলে! গাইবার জন্তে কের এব ছাড়া 
অতিরিক্ত ক্লাসিক রীতিতে গীত হতে পারে কিনা বিচার্য। কারও মতে 
আজ সে সব গানের প্রকৃত গায়কী নেই। অর্থাৎ যেখানে ঞ্রপদী প্রকরণই 
হচ্চে প্রধান, সেথানে অনুরূপ গানের ক্ষমতা ও অনুশীলনের প্রয়োজনই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ কিন্তু, বিশ্ময় হ্যট্টি হয় তখনই যেখানে কাব্যকে প্রধান রেখে 
ধপদীরীতির প্রকষ্ট প্রয়োগ করা চলে না। অর্থাৎ ঞুপদী ব্রহ্মনংগীতেও 
ক্লাসিক গানের মত ্বাধীনতা থাকা সম্ভব নয়। গীতের মধ্যে কথা এমন 
ভাবে বোনা, ভক্তিমূলক ভাবন! কাব্যকে এমন গভীর ভাবে আশ্রয় করেছে 
যে এ গানগুলোতেও কথাসম্পদ গায়ককে তেমন স্বাধীনতা দিতে পারে না। 
রবীন্দ্রনাথের গীতিরচনার উৎকর্ষ প্রথম রচনার যুগে হয়েছে কিংবা! পরবর্ত 
যুগেঃ একথা বিচার্য নয়। প্রথম স্ষ্টির মুহূর্ত থেকে গীতিরচনায় কথার এইড 
এত বেশী যে তার তাৎপর্য সুরে বজায় রাখতে হলে রবীন্দ্-পরিকল্লিত 
স্বাভাবিকতা ও সরলতার নীতি অস্কু্ রাখা দরকার । সে জন্তেই ব্রহ্মনংগীত 
এবং রবীন্দ্র-রচনার প্রথম যুগের (২৭ বছর ) গানগুলোকে রাগধর্মী দেখেও 
তাকে কালাচুক্রমে ও বিষয়বন্য অন্থসারে জেনীবিভাগ কর! যায় কিন্ত রবীজ- 


৪৪ বাংল! সংগীতের রূপ 


ঞ্ুপদ বলে ভেবে নেওয়া যায় না। অথচ সে যুগের অনেক রচনাই ধীর 
গভীর, চলন ভারিক্কী, স্থর-প্রকরণ এরুপদ গানের অন্থরূপ এবং তালের দিক 
থেকে চৌতাল, ধামার, স্থরফাক্তা (সুলতাল ), তেওরা, ঝাপতভাল, রূপক 
প্রভৃতির ব্যবহার রয়েছে । এর প্রধান কারণ গানের গদ-সমৃদ্ধি এবং 
ভাবগভীরতার বিচার করলেই জানা ষায়। ববীন্ত্রনাথের কোন পুর্বস্থরী 
গানের রচনায অনুরূপ গভীরতা ও কল্পনার প্রয়োগ করতে পারেন নি। 
স্থায়ী, অন্তরার পর সঞ্চারীতে এমন ভাবে কল্পনীকে নতুন ভাবে উজ্জীবিত 
করে আভোগে একট] সুন্দর ও অভাবনীয় পরিসমাপ্তি টানতে পারেন নি। 
মোটামুটি, ভাবের খরশ্বর্ধকে বুঝতে চেষ্টা করলেই সহজ গায়কী-রীতির কথা 
আপনি এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ সহজ রীতিতে প্রাণবস্তত1 নিশ্চয়ই আশা 
করেছেন এবং আরও আশ! করেছেন দরদ | সেজন্য দে সব গান পাখোয়াজ 
সহকারে ঞ্রুপদ ভঙ্গিতে গান কর! ছাড়া অতিরিক্ত আরও একটি গুণ থাক 
বাঞ্ছনীয়, সে হচ্ছে গায়কীর বৈশিষ্ট্য-_যাকে বাংল! গান গাইবার পদ্ধতিতেই 
গান করা, বলা যায়। 

প্রথম যুগের গানের রচনার পর রবীন্দ্রসংগীত ক্রমে পুরোনো রাগসঙগীত্ের 
বিরুদ্ধে বিজ্রোহী হয়ে চলল। এখানে স্বতঃস্ফূর্ত গায়কীভঙ্গির আবিষ্কার 
হয়ে গেল-_কীর্তনিয়া, বাউল গায়কের রীতি অনুসরণ করে। সহজ গীতিপদ্ধতি 
এখানে প্রকৃষ্ট রূপ পেল। ভাষার লীলাময় রূপ ও চলনের ছন্দে মহিমা ধরা 
পড়ে গেল, ধ্বনিশিঞ্ন কানে বাজল, কথার লালিত্যে স্থর এসে যুক্ত হয়ে 
ভাবের মহিমা বাড়াল । পরবর্তাঁ যুগে যে গান রচনা! করলপেন তার সঙ্গে 
শুধু শব্দটাই 'এল না, এল ছবি, মুতি, ছায়া, ব্যগ্রনা, ইঙ্গিত, বীরত্ব, প্রেরণা, 
প্রেম এবং নিতাস্ত ঘরোয়া আশা, আকাজ্ক।। 

এই সংখ্যাতীত গানের জমিতে এসে যুক্ত হল অতি পরিচিত রাগগুলি-_ 
ভৈরবী, ভৈরন, আশাবরী, রামকেলি, কালেংড়া, ভীমপলগ্রী, কাফি, ছায়ানট, 
কেদার, হামীর, দেশ, পুরবী, মুলতান, কল্যাণ, ইমন, ভৃপালী, এবং 
এসব রাগের অংশবিশেষ (টুকরে।) নানা ভাবে সম্মিলিত হল। গানের 
মধ্যে সমজাতীয় রাগ সংমিতিত হঙ্গ, কোথাও ভাবের অনুসারে স্থরের একটু 
বিরতির সঙ্গে কোমল-ধা, আকম্মিক কড়ি-মা, শুদ্ধ-নিখাদ, কোমল গাঞ্ধার 
ও কোমল নিখাদের স্পর্শ লেগে গেল। ছন্দে কার্চা, দাদরা, ঝাপ, তেওরা, 
ঝম্পক এবং নতুন চলনেন্স কতকগুলো তালও রবীন্দ্রনাথ অবল্ধন করলেন। 


শণান্? সগাত কি একটি স'গীত-শ্রেণা 3৫ 


তালভাগগুপে। খন € সাশিপ করে গানের চরণে চরণে অনেক স্থানে 
শ্ররের কঙক খুরণে! স্£ন এটি করে দিলেন, যে শুরশুলে। শুনলেই রবীন্দ্র-গীতি- 
প্রকৃতি সধদ্ধে শিসন্দেঠ তম যায়। 
নাটকের গান রচপ|য় 'প্রপাণ হয়ে 81৬প সহজ নাস্তণ প্রব।খভঙ্গি, অনেক 
ক্ষেত্রে সেখানে আ্রর নচশায় প্রক।খভগগিকে আবও অবপাপ এন প্রসাদ গুণ- 
সমগ্ধত করে তপল। সহজ গীতিএ গাম়ুকীতে খানিক পেপবতা৪ এল, 
বল। চলে । পবীম্ঘ গ৮নার ম]মুগে (১৯০০ শএককে অনেকে মেনে নিম্পেছেন, 
যদিও গবীর্নাথের মধ্য যুগের শুক হয়েছে আরও অনেক পুর্বে) হরে নতুন 
গতি শির চেই।9 প্রথল ভয়েছে, বিভিন্ন গ্রামের স্বরে স'গতিস্থা, 
মন্দ্রবমধ্য-তার ম্বরেপ আকন্মিক জোটতৈরি প্রভৃতি কায়দাগুলোও নতুনত্বের 
সুচল। করেছে । কিন্ত সকল প্রকার প্রয়োগ পঙ্গভিতে ভারতীয় সুরের 
গ্রনুতিবিধন্ধ কে।ন প্রচে্ছত পক্ষ কপ। যায় নি, যদিও ইউরোপীয় প্রভাব 
কোথাও কোথাও স্প হয়েছে । 
এর পর আরও একটি প্রসঙ্গ, সংগীত-স্থ্টির সঙ্গে সম্পকিত, সে হচ্ছে ভাল। 
বরীন্দ্রণাখের আনলে ভাপ নিয়ে মাতানাতি বড় বেশি ছিল, “গান বাজনার 
ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি ত।ল জেতে 1” কিন্তু, “তাল জিনিসট সংগীতের 
হিসাব-বিতাগ ।৮ এই হিসাবের মাতামাতি-__গানের ওস্তাদ স্বাধীন ভাবে 
ছাড়া পেয়ে যেপানে অতিনিক্ত দ্বাধানতা বজায় রাখতে চেয়েছেন, আর 
তালের ওগ্তাদ (অর্থাৎ তবলচী বা পাখোয়াজী ) তাকে নাস্তানাবুদ করতে 
এগিয়ে এসেছেন। “চুলচেরা হিসাব আর কণ্টবোলার আপিসের 
খিটিমিটি লইয়া” রবীজনাথের মাথাব্যথা নেই। সংগীতের প্রয়োজন বুঝে 
রচয়িত| নিজেই 'ার সীমান| বেধে দেবেন, যাতে রেধারেধি বন্ধ হয় 
রবীন্জ্রনাথেণ এ ধারণাটাই গ্রবল। তাই তিনি বলেন, "যুরেপীয় গানে 
বস রচম়িভাঁর ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং গ্রত্যেকবারেই 
সমের কাছে গানকে অ'পন তালের হিলাব নিকাশ করিয়া হাফ ছাড়িতে হয় 
ন।।* এক্বধীনতাকে ম্বীকার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “ওপ্তাদেক 
হাতে সংগীত স্থর-ভালের কৌশল হইয়া! ওঠে। এ কৌশলই কলার শক্র। 
কেননা কলার বিকাশ সামঞ্জশ্যে, কৌশলের বিকাশ ঘন্দে।” কবিতার ছন্দ- 
বিকাশে যে বৈচিজ্ত্য সট্টি করা চলে রবীঞনাথের মতে সেরূপ স্বাধীনতা 
অবলঘ্ন করলে স্থট্টিতে বৈচিত্র্য আসে, ছন্দ রবীন্্রনাথের রচনায় সে বৈচিত্র 


৪৬ বাংলা সংগীতের রূপ 


সৃষ্টির পথ স্থগম করেছে । এজন্যে রবীন্ত্রনাথের নতুন তাল স্ষষ্টির তালিক। 
দিয়ে বিশ্লেষণ অনেকে করেছেন। সে সব তালে “হন্ঘ' অথবা অলঙ্কার 
নেই বলে এখানে উল্লেখ করা গেল না। তত্বটি আমাদের দরকার ।' 

মোটামুটি, রবীন্দ্রনাথ সংগীত-প্রসঙ্গে যে সব কথার দ্বারা ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করেছেন তা হচ্ছে £ 

(১) ভারতীয় ( হিন্দুস্থানী ) সংগীত অনির্বচনীয় ও ভূমার প্রকাশ । 

(২) অনির্চনীয়তার ক্ষেত্র থেকে সাধারণ্যের জীবনে গীতকলাকে 
পরিস্ুট করতে স্বাতস্ত্রের দরকার এবং নতুন পন্থায় স্থরস্থঙিই হবে গানের 
কলারূপ। 

(৩) প্রাচীন শাস্ত্রীয় গানে অনির্বচনীয়তা স্থরের বীধা ভাব-আবেগের 
কাঠামোতে নিবদ্ধ, কিন্তু তিনি মনে করেন জীবনের কথা ও ভাবপ্রকাশের 
অবলম্বন হয় স্থর প্রয়োগের স্বাধীনতায় এবং ছন্দমুক্তিতে, সংগীত সেখানেই 
সার্থক । 

(৪) রাগ-রাগিণীর চেয়ে কথা ও কাব্য সমৃদ্ধি অর্জন করেছে অনেক 
বেশি এবং ভাবগ্রকাশে জীবনকে চিত্রিত করবার ক্ষমতা তার অধিক । 

(৫) নে জন্যে কবি গ্ীত-রচয়িতা হয়ে কথা ও 'স্্রের সমন্বয়ের যোগ 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। 

(৬) স্থুর সংযোজনার গোড়ায় তিনি ঞুপদী বীতিকে অবলম্বন করেছিলেন-_ 
শান্্ীয় সংগীত-জগতের প্রতি সামগ্রিক বা ০01200161)67)9155 দৃষ্টি নিয়ে 
ভেতরের কচকচিতে তিনি প্রবেশ করেন নি, বাইরে থেকেই সহজভাবে 
অবলম্বন করেছিলেন। 

(৭) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত রাগ-রাগিণীগুলোকে তিনি মুক্তভাবে 
ব্যবহার করতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্ুভব করলেন বাংলা গানের যি 
প্রাকৃত পী ও সহজ জীবনের লোকগীতি থেকে, হিন্দুস্থানী পদ্ধতি থেকে নয়। 
হিন্ুস্থানী পদ্ধতি গানকে সংস্কার করতে এগিয়ে গিয়েছিল কিন্ত বাংলা গান 
রচনার পক্ষে তার প্রাধান্ত নেই। রাগরাগিণী কথাকে ঠেলে দিয়ে বাংল! 
গানকে সার্থক করতে পারে না। 

(৮) রাগ-রাগিনীর “টুকরো*গুলির ওপরই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য । স্তরে 
স্বরে টুকরোগুলো সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ গীত রচনায় খুশি হয়েছেন । সমগ্র রাগ 
বিকাশের দিকে লক্ষ্য মোটেই দেন নি। 
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(৯) কীর্তন, পুর্ববঙ্গের পল্লীগীতি ও বাউল এসে মনের অনেকট! জায়গা 
কুড়ে বসে রচনায় নতুন ভিত হুষ্টি করল। 

(১*) অলঙ্কারের আতিশয্য গানে স্বীকৃত হল না, তানের «কিম রোলার" 
কে বর্জন এবং স্থকঠের সহজ দরদ প্রয়োগের প্রসঙ্গ এল । 

(১১) তালের খিটিমিটি থেকে মুক্তি-কামনায় দৃঢ়বদ্ধতা থেকে ছন্দকে 
মুক্তি দেওয়া! হল। 

(১২) এরপরে বিষয়বস্ত অথব! স্থর অনুসারে শ্রেণীবিভাগের প্রসঙগও 
আমে। শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে আসে ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিবর্তনের প্রসঙ্গ । 

এ পর্যন্ত সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রতত্ব বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের দ্বারাই 
কর হয়েছে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সংগীত-রীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
ঘটিয়ে আপন পন্থা স্থটটি করে গিয়েছেন, তাকে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে দেখ! 
দরকার । হিন্দস্থানী গানের প্রকৃতির ব্যাখ্যান রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত 
দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী । হিন্দস্থানী পদ্ধতিতে এবং শাস্ত্ীয় সংগীতের গায়কী রীতিতে 
আজ বিপুল বিপ্লব ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ষে রীতি থেকে মুক্তি চেয়েছেন, সে 
ভার ব্যক্তিগত রচনার দিক থেকে সত্য, হিন্ুস্থানী গীতপদ্ধতি সমালোচনায় 
প্রযুক্ত হতে পারে না-এ-কথা বাস্তবদৃষ্টিসমন্থিত সংগীত-সমালোচক মাত্রই বলবেন 

রবীন্দ্রনাথের গানের অজশ্রতা এবং বিপুল কাব্য-সমৃদ্ধি সম্বন্ধে এখানে; 
বলবার প্রয়োজন বোধ করি না। বিষয়টি হ্বতন্ত্র। আমাদের দীর্ঘ কর্মময় 
জীবনের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা! ঘেমন প্রতিদিন থেকে স্বতন্ত্র তেমনি তার প্রায় 
গ্রতিটি গানের চিত্র, ভাবৈশ্বর্য, সবরসংগতি ও অনুভূতি স্বতন্তর। সাহিত্যিক 
ঘৃিভ্গি এবং স্থুরসংযোজনায় বান্তব-দৃষ্টির বিশ্লেষণ করলেই এর বিচার চলে । 

রবীন্দ্রনাথ কথার শ্বাচ্ছন্ধ্য কোথাও ক্ষুণ্ন হতে দেন নি, ফারণ কবিমনই 
তার কাছে বড়। এ জন্যেই, গোড়ার দিকের রবীন্দ্রসংগীত গ্রপদী রীতিতে 
রচিত হলেও, ঞ্রুপদ-অঙ্গ সেখানে লক্ষণীয় নয়। শ্রেণীবিভাগে ধার! গান- 
গুলোকে শাত্রীয়-সংগীতের রীতিতে বিভাগ করে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন, 
তারাই তুল করেন। এ ভুলটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশেষ করে অবাঙ্গালীর কাছে। 
গ্ুর। রবীন্দ্রনাথের গানের সম্দ্ধি বুঝতে পেরে ধদিও বা রবীন্দ্রসংগীত বুঝতে 
ও শুনতে ভালবাসেন, কিন্ত ক্লাসিক রীতি শ্রেণীবিভাগে তাদের মনে 
আ্াস্তির সৃতি হয়। ঞুপদ, খেয়াল, গা! ও নতুন তালের গান, হিন্দীভাঙা 
নিদেদী-প্রভাবের শ্রেদীবিস্তাগগ্ুলোই এ ভ্রান্তি স্থ্ট করে। এর কারণ হচ্ছে 
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এই যে, যিনি রবীন্দ্রনাথের ঞ্রপদাঙ্গ গাইছেন তিনি ঞ্ুপদ গাইবার ভঙ্গির সঙ্গে 
মোটেও পরিচিত ন'ন অথব। ধিনি খ্ুপদ গায়ক তিনি রবীন্তরপ্রধোজিত সর 
ও কথার সামঞ্রন্ত বিধান করতে পারেন না। একাধিক ক্ষেত্রে খেয়াল ও 
টগ্লা অঙ্গের রবীন্দ্রগীতি শুনে এ শ্রে৯ বিভাগ অন্থপারে গান গাওয়া ব্যর্থ মনে 
হয়েছে । এজন্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুরপ্রয়োগের হ্বাতন্ত্কে 
লক্ষ্য করে শ্রেণীবিভাগ আরও থুক্সংবদ্ধ হওয়া দরকার, যদিও মুল স্থর 
প্রয়োগের প্রেরণা সম্বন্ধে, ইতিহাস হিসাবে এবং আলোচনার তথ্য হিসাবে 
এ সকলই জানার প্রয়োজন সমধিক। বিষয়বস্ত, গাব, কালাহ্ুক্রমিক রচনা- 
বৈশিষ্টা, কাব্যিক রীতির পরিবর্তনের বিচারে শ্রেণীবিভাগ এবং কোথাও 
কোথাও গীতিপদ্ধতি অনুসারে শ্রেণী-বিভাগই যথেষ্ট, ক্লাপিক পন্থায় প্রাথমিক 
ছাত্রদের শিক্ষাই চলতে পারে। 

সমস্ত আলোচনার ছ্বারা একথা প্রমাণ করতে পারা যায় যে রচনারীতির 
জন্যেই রবীন্্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতি থেকে শ্বতত্ত্র হতে 
গেছে। রবীন্দ্রসংগীত গাইবার ভঙ্গিটি হবে সহজ ও প্রারকৃত। গানের অংশ- 
গুলে! সাজাবার বিশেষ স্তর ও নিয়ম-প্রণালী আছে । দেখা যায়, কঠভঙ্গিকে 
মোলায়েম করে স্বাভাবিকতা৷ রক্ষা না করলে রবীন্দ্রগীতি ঠিকভাবে গাওয়া হয় 
না (ষষ্ট পরিচ্ছেদ ভরষ্টব্য)। উচ্চারণের পদ্ধতিতেও নিদি্ই রীতি আছে। 
অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের রচনার কায়দা সংখ্যাতীত গানের মধ্য দিয়ে বু কাল 
ধরে প্রকাশিত হয়ে একটি বিশিষ্ট প্রবাহ স্ষ্টি করেছে । এই ধারাবাহিকতাকে 
বুঝে নেবার জন্যে বিভিন্ন রবীন্দ্রসংগীত-সমালোচকগণ ক্রমবিকাশ অথবা ক্রম- 
পরিবর্তন লক্ষ্য করে রবীন্দ্রমংগীতকে কতকগুলে। স্তর বা পর্যায়ে বিভাগ 
করেছেন। অনেক পর্যায়ের এবং স্তরের গানের বৈচিত্র্য নিয়েই রবীন্দ্র 
সংগীত একটি বিশিষ্ট লংগীত-রীতি হয়ে দাড়িয়েছে। 


স্তর বা পর্যায় বৈচিত্র্য 


রবীন্দ্রসংগীত রচনার সময়কাল প্রায় ছয় দশকেরও কিছু বেশি। এই 
সময়ের মধ্যে লক্ষ্য কর! যায় বিচিত্র ক্রম-পরিবর্তন। ক্রমবিকাশ এবং বিভিন্ন 
ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করে অনেকেই রবীন্দ্রসংগীতের নানান স্তর 


রবীন্দ্রসংগীত কি একটি সংগীত-শ্রেণী ৪৯ 


বিশ্লেষণ করেছেন। তীর নিত্য নৃতন ভাঙা-গড়া এবং বহুমুখী রচনার বহু পথ 
সর্বত্রই গতানুগতিক রীতি থেকে স্বতত্ত্র। এই বিভিন্ন পর্যায়ের রচনাগুলো। 
সবমিলে পুর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত, একক রবীন্দ্রশৈলীর কথা প্রমাণিত করে। 
" স্তর-বিভাগগুলে। এইরূপ- শ্রীস্কামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে £ 

(ক) প্রথম শতর-_ধর্মসংগীত, ধ্রুপদী চঙের গান--গ্রচলিত ধারার অন্বর্তন, 
রাগ ও তালের অচ্ছকরণ অব্যাহত । তখন রচনার মধ্যে তার লক্ষ্য ছিল 
বাংল! ভাষার দিকে-__সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কথার মাধ্যমে উচ্চাংগ তথা ক্লাসিকাল 
সংগীত পরিবেশনের দিকে । 

(খ) দ্বিতীয় স্তর ঃ যুরোগীয় ধারার অনুকরণে ভারতীয় স্থরের প্রবর্তন 
যা রূপায্িত হল “বাল্লীকি প্রতিভা” গীতিনাট্যে । আইরিশ মেলডিজ, তেলেন৷ 
ও টগ্প1, কিছু কিছু রাগদারী কথা। এখানে বাক্যান্ুসারী হোল স্থর, স্থরের 
স্বাধীনতার ওপর প্রভাব বিস্তার করল কথ! বা সাহিত্য । রামপ্রসাদী ও 
যুরোপীয় স্থরের আধিপত্য এখানেই লক্ষ্য করা যায়। 

্রীন্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন, প্রথম ও দ্বিতীম্ন স্তর যেন জখণ্ড একটি যুগের 
অবিচ্ছেছ্চ ছুটি দিক। এবং এ যুগের বৈশিষ্ট্যে সাহিত্য ও কাবাক্্যমার 
প্রাধান্তকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। 

(গ) তৃতীয় স্তরে এল পুরোপুরি বাংল! দেশের প্রভাব । তখন স্থরের 
প্রাধান্য দ্রিলে। দেখা, আর কথা থাকলে! যেন বাহক ও অন্ুচর রূপে । বিষুপুরী 
ঞফবপদ গানের ধারাকে এই স্তরের গান করেছিল নিয়ন্ত্রিত । 

[এই মত সম্বন্ধে মন্তবা: বিষ্ণপুরী গানের ধারা হিন্দুস্থানী ঞ্পদেরই 
একটি ধারা! তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ কপদ রীতিকে নিয়ন্ত্রণ। বিষুপুরী ধপদ 
ভঙ্গির বাহকেরা কি একগ! শ্বীকার করেন? রবীন্দ্রনাথ কি পুর্ণঞ্পদ রচনা! 
করেছেন? তিনি অলঙ্কারকে স্বীকার করেন নি। অলঙ্কার ছাড়া ঞ্পদের 
রূপটি পুর্ণঞ্পদ বল! যায় কিনা তা! আলোচ্য। তাছাড়া কোন কোন স্থলে 
“অলগুকরণের” কথাও বল! হয়েছে । “অনুকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ” ছুটে। একসঙ্গে 
বল! উচিত কিন! ভেবে দেখা দরকার | ] | 

(ঘ) চতুর্থ স্তরে সষ্টি হল কাব্যধর্মী-গান। কথা ও স্থরের মধ্যে সামঞ্রন্ত 
রক্ষা করে রবীন্রনাথের সংগীতে তখন দেখা দিলো ভাবের প্রাধান্ত। নৃত্য- 
নাট্য রচনা, চিন্রবহুল গানের রূপায়ণ এবং জাতীয় লংগীতের অত্যুদয়। গলী- 
স্থরের প্রয়োগ। গানে বিচি হৃতাছন্দের ভঙ্গিম!। 


৫০ লা খগতের ব্প 


($) গীতি রচনার পঞ্চম স্তরে দেখা দিল গ্রধানহ$ শা্এসাত্মক গ!ন-- 
উদান-করুণ কবির মল ভুল তিল হয়েছিল অতীক্ির লোকের অগাথিব 
জুষমায়। ূ্‌ 

ধূর্জতি প্রসাদ নু.খাপাধ্যায় রবীন্রসংগ্রীভের চারটি আত লক্ষ্য করেছেন £ 

(ক) প্রথমস্তথুর রুপীন্দ্রনাথেব খানদানি ঘকোয়ানা চাজের আশ্রয় নিষে 
গান রচনা, (খ/ 'দ্বিতীহ যুগে খালদানী কাগাঘোর ভতরেই একটু সর ও 
তালেস নতুনত্ব, ভিন্ত পুরোনো কাঠামোতে রং বদলেছে এবং অলঙ্কার নতুন 
রকমে সাজিয়েছেন, (গী তৃতীয় স্তরে এল ভ।টিফ়াল1, বাউল গান গতৃতি 
রাগ-সংগীতেন সংগে দেশী সংদিশ্রণ,। (ঘ) চতুর্থ যুগটির কীনত্তি অসাহ্। 
গানগুলির মধ্যে স্থসং্যত নিসম-কানুন ও উদ্দারভাঁথ ভাব--“শেষের গানগুলো 
সম্পূর্ণ ইস্থেটিক 1” ইন্দির| দেবী রবীন্্রম্ব্তিতে বলেছেন) “অনেকে তার গ্রথম 
বয়সেব গান বেশি পছন্দ রেন, তাল ভাষা ও ভাব সরুল ও মর্ম্প্ীী বোলে । 
তিনি নিজ্বে আমাকে কলেছেন £ "সামার আগেকার গানগুলল ইমোশনাল, 
এখনকারগুলি ইস্থেটিক |” 

শ্রীলৌমোন্দ্রনাথ ঠানুরঞ তার গ্রন্থে চার শুরের বিভগ ত্বীকার করে 
নিয়েছেন । 

শ্ীশ্তভ গুহঠাকুরত। “রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধার)” গ্রন্থে তিনছি হাতের পরিবঞ্জনা 
করেছেন। গ্ঠন-বৈচিত্র্যের এতি লক্ষ্য রেখে এই শ্তলবিভাগ £ 

(১) ১৮৮১ থেকে ১৭৯০০ (২ ১৯০১ থেকে ১৯২০ এবং (৩) ১৯২১ 
থেকে ১৯৪১। 

এই তিনটি স্তব-বিভাগের মূল দেশ বর্ন প্রথমে আছ্ভ অথব। 
শিক্ষানবীশ কান, দ্বিতীগে মধ্য যুগ অথবা রাগসংগীত বা হিন্স্থানী সংগীত্েক 
উপাদান নিয়ে কাঠীমোর উপর আতিশধ্য ও অলঙ্কানের বাহুল্য বর্জন করে 
গান রচনা এবং তৃতীয় স্তরে বা শেষ যুগে অনুভূতি-প্রণান, রাগ-রাগিণী ও 
কাব্য-রসের গঙ্গ1-ধমূন। সঙ্গম । 

ত্তর-ভাঁগ অথবা পধাক্স-বিভেদ সদ্দন্ধে শ্রীণান্তিদেব ঘোষ স্থানে স্থানে 
বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রয়োজন অন্গসাসে প্রসঙ্গক্রমে নানাভাবে উল্লেখ করেছেন। 
শ্ীষামী এুজ্ঞানানন্দ প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন যে শ্ুর-ভাগের ওপর তেমন বিশ্বে 
করে নির্ভর করা চলে না। তবেস্তর-ভাগগুলে। ংগীত-বোধের ও স্থুর-গ্রয়োগের 
ক্রমবিকাশ এবং ক্রমপরিবর্তন দেখাতে সাহাধ্য করে সন্দেহ নেই) যর 


রবীন্দ্র-সংগীত কি একটি সংগীত-শ্রেণী ৫১ 


সংগীতকে রলাগনংগীতের সুত্র বা লক্ষণ হ্বারা বুঝতে চেষ্ট। করেন তাঁদের কাছে 
রবীন্দ্রনাথের গানের স্তর বা পর্যায় বিভাগগুলো তিনটি যুগের চিত্রে বিভিন্ন 
ধারায় বোঝাতে পারলেই স্থবিধে হতে পারে বলে মনে হয়। প্রথম যুগের 
গানে যে-ফ্রপদী রূপই অন্ুস্হত হোক না কেন, কোথাও “অনুকরণ শব্দটি 
বাবহার করা উপযুক্ত মনে হয় না। বরং রবীন্দ্রনাথ ধুপদভঙ্গিকে হজম করে 
স্বচিন্তিত ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে রূপদান করেছেন বল৷ ষায়,কারণ ধপদভঙ্গির গান- 
গুলোকে নানান কারণে সম্পূর্ণ পদ (অলঙ্কৃত) রূপে গাইবার অধিকার রবীন্দ্র- 
নাথ দেন নি। এ গানে মীড়, গমক, বাট, মুড়কী, ঝটকা ও নানান স্বর 
প্রয়োগের প্রত্যুৎ্পন্ন (68690209016) কারদার ব্যবহার ম্বীরুত নয়। 
অলঙ্কারকে পূর্ণরূপে স্বীকার করা যায় না! বলেই ব্রবীন্দ্রনাথের ঞধপদচালের 
রচনাগুলোও স্বতন্ত্র ভাবেই শেখার ও গাওয়ার দরকার হয়। প্রথম যুগের গান 
রবীন্দ্রনাথের কাছে “ইমোশনাল” হোক বা প্বপদের স্থায়ী অন্তরা থেকে 
স্থরকে আহরণ করে নিজের মতে প্রয়োগ করাই হোক, কোথাও কথার 
গাথুনি শ্লথ অথবা কাব্যগুণ থেকে মুক্ত, মামূলী গীত নয়। তাছাড়া প্রথম 
যুগেই সংগীতের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নান! বৈচিত্র্যের সার্থক 60061107606 
করেননি একথাও বলা চলে ন1। শুরবিভাগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ ধরণের কোন 
ইঙ্গিত দেন নি বরং সামগ্রিক ভাবে তার ব্যক্তিগত সংগীত-মতকে বিশ্লেষণ 
করেছেন-_বিষয়বস্ত এবং কথার প্রতি লক্ষা রেখে । এইজন্যে, তার গানের 
শ্রেণীবিভাগে পুজা, প্রেম, প্ররুতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ গুলোও এসম্পর্কে বিবেচ্য 
হয়ে দাড়ায়। 

মোটামুটি রবীন্দ্রসংগীতের গঠন-প্রকৃতিতে ক্রমপরিবর্তন এবং বিভিণ 
সংগীতরূপের শ্ঘর ব! বিভিন্ন পর্যায় বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্রধপে বিকশিত হয়েছে | 
বিশেষ ছকে ফেলে রবীন্দ্রনাথের গানের আলোচনা বা অন্থশীলন সেজন্তে 
বিভ্রান্তির স্ত্ি করতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতে স্থরপ্রয়োগের বহুমুখিতার 
বিচারই এই সব পর্যায়ের বা স্তরের মধ্য দিয়েই ্বীকৃত। শিক্ষার সময়ে ও 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ফপদরূপের গানগুলো ধপদের মত মৌলিক রীতিতে অভ্যাস 
হয়ত চলতে পারে । কিন্তু খববীন্দ্রনাথের গানের স্থর ও কথা উচ্চারণ, অলঙ্কার- 
প্রয়োগ, ভাব-বৈচিত্র্য খ্বতন্ত্র গায়কীর দাবী করে। এজন্যে দেখা যায় 
বহ আলোচনা, নির্দেশনা ও উৎসাহ সত্বেও রবীন্দ্রনাথের ফ্রুপদাঙ্গ গানকে 
মৌলিক গ্রুপদের মতো সাজিয়ে ভূল করা বায়ন|। প্রীন্বামী প্রজ্ঞানানম্ব বলেছেন, 
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“রবীন্দ্রনাথের ফ্নপঙ্গ ও ধামাব গানগুলিতে রাগরূপ, রস, ভাব, গাভীধ ও 
রালিত্য পুবোমাত্রায় বঙ্জায় আছে, যদিও প্রকাশভঙ্গীতে পার্থক্য রয়েছে ।” 
এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলতে পাবি, প্রকাশভপ্ি গানেব প্রাণ, 000 9100৩ 
৪০01৮ এবং সেঙ্তয প্রকাশভঙ্গিব পার্থকোব জন্তেই সমস্ত শিক্ষাপন্ধতি ও রূপটিকে 
বতন্ত্রভাবে বুঝে নেওয়। দবকাব। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
রবীন্দ্র-সমসাময়িকগণ 


ভ্বিজেক্দ্রলাল 


দ্বিজেন্্রলালের গান আজকের দৃষ্টিতে রবি-প্রদীপ্ত যুগের আর একটি বিশিষ্ট 
জ্যোতিষ্বের দীন্তির অনুরূপ | রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে যেখানে রজনীকান্ত 
ভাব গানের বিষয়বস্ত প্রাধান্ত এবং স্থরপংযোজন! ইত্যাদিতে সহজ-সরলতার জঙ্ত 
একটি আসন করে নিয়েছেন,সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্ত একটি কারণে গীতরচনায় 
সার্থকতা লাভ কবেছেন। গীতরচন। প্রথমে নাটকের প্রধান একটি দিক হিসেবে 
ছিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য লাভ কবে। কিন্তু তারও অতিরিক্ত-_নব- 
জাগ্রত দেশপ্রীতিব উপযুক্ত গীতিস্থপ্টির জন্যে নতুন ধরণের স্থুর-সংযোজনার 
প্রয়োজন হয়। ছিজেন্দ্রলালের গানের এ দিকটি যুগান্তকারী রূপ ধারণ বকরে। 
জাতীয়তা-বোধ মূল উদ্দেশ্ত হওয়ায় স্থরপ্রয়োগের একটি রীতি উদ্ভাবন করেন 
দ্বিজেজ্জলাল। তখনও স্থরসংগতি বা! 13912)010898000-এর পন্থা! সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত। কিন্তু সমবেত কণ্ঠে বীরত্বছ্যেতক গান রচনার স্পৃহ! তার 
ইতিহাসপ্রবণ মনটিতে প্রবল বেগ স্য্ট করে। এসম্পর্কে স্বিজেন্দ্রলালের 
মনে পাশ্চাত্য সংগীতেব প্রভাবও বিশেষ ছিল। শুধু সুরসংযোজনার বিচারে 
ইতিহাস অঙ্থসন্ধানের প্রয়োজন সামান্ত । কয়েকটি গানের রচনা-রীত্তিই এ 
বিশ্লেষণেব একমাত্র তথ্য। বিশেষ কয়েকটি গান, যথা (১) ধন-ধান্তে- 
পুষ্পে ভরা (২) ভারত আমার ভারত আমার (৩) বঙ্গ আমার জননী আমার 
(৪) ঘেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ-__এ পর্যায়ে বিচার্ধ। 
দেখা যেতে পারে যে গানগুলোর স্থর আবেগ-প্রকাশের উপযোগী মুক্ত-কণ্ঠের 
দাবী কবেছিল। জাতীয়তাবোধ যেমন পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল, এ ধরণের 
চারণ কের স্ুব-প্রযোজনাও কতকট। মুক্ত মনের স্থষ্টি। শুধুমাত্র একথা বলা 
শ্রেদ “ষ জাতীয়ত।০-।ধেব এ গানগুলো। একদিকে নাটকীয়তার অভিঘাতের 
হ্ষ্টিঃ আন্য। কে - প্রেরণায় দশী »ঙ্তির স্থর-সংযোজনার গভাব বিবঞ্জিত-- 
যদিও এর শিশ্ড ।-ত দেশের মাটিতে । আজকের দৃটিভঙ্গিতে গানগুলো! 
প্রতি পর্বে স্থরের * "জলাখ্য সমবেত কণ্ঠে গীত হবার উপদুক্তত! প্রমাণিত 
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করে, প্রতি পংক্তির অংশে অংশে স্থরগুলো লক্ষা করা যেতে পারে গীত্ি- 
রচনা-_-চিরাচরিত পদ্ধতিতে রাগরীতিকে তথাকথিত উপায়ে স্থায়ী অন্তর! 
সঞ্চারী আভোগে সংরক্ষণ, বক্তব্যকে স্থবকলির ছ্বার1 প্রকাশ। ছিজেন্দ্রলাল 
জাতীয়তার আবেগকে স্থরের বেগ ও শক্তি দান করবার জন্যে স্থরের 
উপযুক্ত স্তব ও স্থবকলি কল্পনা করেন। এ কল্পনাব পরিসবটি সামান্য ও 
সীমিত, কিন্ত এর প্রভাব অপরিসীম ; তা ছাড়। গীতি রচনার একটি দিকে 
এতিহাসিক প্রারভ্ভ। এ গানের বিষয়বস্তরতে স্থরের কলি ও পর্ব যোজনার 
জন্তেই ছিজেন্্লীল অতান্ত মৌলিক। এ অর্থে আমরা দেখব সমসাময়িক 
রজনীকান্তের রচনায় অন্নরূপ মৌলিকতা নেই। অর্থাৎ আজও গীতি-ভঙ্গি 
অথব। স্থর-রচনার দু-একটি ক্ষেত্রে বলা যায় “হা এ হচ্চে দ্বিজেজ্জলাল |, 
রবীন্দ্র-সমসাময়িক কালে হ্িজ্েন্দ্লালের রচনাকে জনগণের প্রতি সামগ্রিক 
দৃষ্টিভঙ্গি রেখে অন্যের গাইবার ০৮]৪০৫৬৪ ধরণের স্র-রচনা বলা 
যায়। 

এখানে স্থরস্থটিতে গভীরতা, সুক্মত ও বিস্তৃতি থাকা সম্ভব নয়। গান 
যেমন আত্মভাবপ্রসারী নয়, কথাগুলোব গায়নগদ্ধত্তি সাধাসিধে এবং 
বর্ণনাত্মক, বিন্যন্ত, স্থুরকলিগুলো ঠিক তেমনি । এজন্যেই ছিজেন্দ্রলালের স্থর 
নাটকীয় প্রক্রিয়ার ফল বলে উল্লেখ করা হয়েছে । রঙ্গরসিকতা এবং হা'দির 
গানের ছার! দ্বিজেন্দ্র্গাল রজনীকান্তকেও প্রভাবিত করেছিজেন। হাম্যরস- 
সষ্টিতে রাগসংগীতের স্থরপ্রয়োগের তেমন কোন স্থযোগ নেই। রাগ- 
সংগীতের প্রন্তি পদক্ষেপেই গায়ক ও শ্রোতার মন রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত 
কনির্বচনীরতা'র দিকে ম্বভাবলিদ্ধ ভাবেই চলে ধায়। এক্ষেত্রে আবেগ- 
গুলোর বিস্তৃত বিভাগ করে পরীক্ষণের স্থযোগ আছে। বিস্ত হান্তরসের 
বেলায় ত৷ অবান্তন। অব্য আজকের যুগে রাগ-সংগীতে বিশেষ বক্তব্য 
প্রকাশের নান। পন্থ। ও রীতি পবিশ্ফুট হয়েছে, সে বিষয়টি স্বতন্ত্র ভাবে 
বিচার্ধ। কিন্তু হাল্তুরসোদ্দীপক গান বিষগ্বস্ত-প্রধান বলেই, তে স্থার 
ংযোজনার পরিসব সংকীর্ণ এবং ভঙ্গি প্রধান। ফাগের মধ; গুঁদাসীু, দুঃখ, 
ব্যথা, ক্লান্তি গ্রভৃতি ভাবগুলোর দির্িষ্ট ২চনীয় গ্রকাশ নেউ ; এজন্যে রাগগুলো 
আবেগন্প্টিতে যে ভাবে সহায়ক হয়, ক্রোধ বা হাশ্ত প্রকাশে সেরূপ হতে 
পারে না, এ জন্যেই এই ভাবগুলোতে ভঙ্গির প্রাধান্য । রবীন্দ্রনাথ দু'একটি 
জায়গায় ভঙ্গিকেও হাশ্রসের কাজে লাগিয়েছেন । ধথা, €হেঁচ চে-কে 
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গানের মধ্য প্রয়োগ একটু নাটকীয় রীতি বলা যায়। অর্থাৎ হাশ্যরসের 
গানে স্বদানে প্রকাশভঙ্গির আতিশযা ছ'ড। আর তেমন মৌলিকতার 
উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়। সবের মাধুর্য ও স্থক্্ত! মানবমনকে যে পরিমণ্ডলে 
নিয়ে যায়ঃ সেখানে কি হাসি হ্টি হতে পারে না? ভটো অলম সুরের 
আকম্মিক ও অতাকিত বিন্তাস কবে বিশিষ্ট গণ্য়ক শ্রোভাব মধ্যে হাসির স্যরি 
করতে পাবেন হরত। কিন্কসে সুম্্ত! ও কলানৈপুণ” হাস্যরস স্থষ্টি থেকে 
্বনন্ত্। 

ধর। যাক, পেটুকতা, চৌর্ধ, হঠকাকিতা গভূতি বৃত্তিগুলোর সঙ্গে 
সত্বুত্তিব একট। বিরোধ অংছে। এই বিবয়বস্ততে যদি কীর্তনের সর 
প্রয়োগ কব যায় তবে হয়ত স্বভাবতই একধরণের রসিকতার স্থ্ট হতে পারে 
শুপু বিশবীত ভাব-স্থাপনাব দ্বারা । দ্বিজেন্দ্রলাল তা কবেছেন এবং রজনীকান্ত 
ভাব দ্বাবা প্রভাবিতও হয়েছেন। এ অর্থে ছিজেন্দ্রলাল যহট।| মৌলিক, 
বঙ্গনীকান্ত 'ততট! মৌলিক নন। ক্িন্ধ তবুও এ কথা বলা চলে যে সাহিত্যের 
এবং ব্যবহারিক সংগীতের দিক থেকে হা'সব গানের মূল্য হা-ই থাক না কেন, 
সংগীতের দিক থেকে এব মূলা সামান্ত। হা।সর উদ্দেশ্টে সুরসংযোজনার 
পন্থ। যে কোথা৪ দেখতে পাওদ| যণ্য না, এমন কথ| বলা চলে না। পল্লী- 
গীতির একটি অংশে স্থুস বসিকহ। বিশেষ অঞ্চলে দেখা যেতে পারে। 
৬ম্বকুমার রাযষেব রচনা ভর প্রঙোগ কনে মার্থক হাস্যরসের অবতারণা 
.কবা হয়েছে (গ্রাযোফোন বেকর্ডে এবং আকাশবাণীর লঘুসংগীত 
বিভাগে )। লৌকিক গাতিছে বছ পর্ধায়েন রণিকতা, স্লেষ, ব্যঙ্গ ও 
বিদ্রপের প্রয়োগ হনে থাকে । ভাড'যোর ব্যাপারটিতেও ম্থরপ্রয়োগের 
চেষ্টা দেগা ধায়। কবিগানে স্বুল হাসি প্রকাশের জেটি বহুদূর পর্যন্ত 
প্রসারিত ছিল। কিন্তু লৌকিক গীর্হই প্রধানতঃ এই ভাবটির অবলম্বন । 
ভক্কিমূলক রচন।র বানপ্রসাদের লুক্্মবসিকতাঁও লক্ষ্য করা যেতে পারে, কিন্ত 
তাতেও স্থরেব কোন স্বতন্থ সত্তা নেই । অর্থাৎ হাস্তরসাতআ্মক গান বিষয়বস্ত- 
প্রধান বলেই সংগী াংশে দরকার ভয় ভঙ্গি। সুর সংযোজনা বা সঙগীত 
প্রকাশের বিশেষ রীতিব পবিলরের নধ্যে তা আসে না। এ প্রকৃতির হাশ্যরস 
ব।রসিকত1 সংগীতের বিষয়বস্ত হতে পারে কিন্তু কতটা সংগীত হতে পারে 


তা বিচার্য। 
মোটামুটি সংগীতের দিক থেকে দ্বিজেজ্রলালের মৌলিকত। দেশাত্মবোধক 


৫৬ বাংল। সংগীতের রূপ 


সংগীতের পর্ব ও স্থুরকলি বিন্তাসের উদ্ভাবনীতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, 
রবীন্দ্র-সমসামগ্িকদের মধো ছ্বিজেন্দ্র-জ্যোতিষ্কের দীপ্তি অসামান্য ও অনন্থা। 
হিজেন্ত্রলালের স্থবের জগতে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। 
গানে হাস্যরস স্থির মূলে যে আকন্মিক-হা রয়েছে, তারও মূলে আছে নাটকীয় 
মনোবৃত্তি। ভাবতীয় সংগীতেব স্থরজগৎ্টা ব্বাত্সকেন্দ্রিক বলে এর 
মৌলিকত৷ আমর! সহসা! বুঝে উঠতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের প্রবল 1:1০ 
(গীতিকবিত৷ )-এর বন্যায় সে সময়ে যে ভাবে মনকে ভানিয়ে নিষে চলেছিল, 
ছ্বিজেন্দ্রলালের সীমিত পরিসরেব এ নাটকীয় গুণগুলিকে বিশ্লেষণ করে বুঝবার 
স্থযোগ তেমন ভাবে হয়ে ওঠে নি।১ অন্যদিতক রাগভাঙ্গম গানগুলোর তেমন 
গ্রপারও হয় নি। 


১ দ্বিজেন্রলাল সম্বন্ধে প্রীদিলী পকুমাব রায় ঃ 

(১) ইয়োরোপীয সংগাতের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উক্তির দ্বার সমথিত--“তার গানের মধ্যে 
যুরোপীয় আমেজ যন্দ কিছু এনে থাকে তাতে দোষেব কিছুই থাকতে পারে না, যদ্দি তার মধ্য দিয়ে 
একটা নতুন রন আপন মর্যাদায় ফুটে ওঠে ।” 

(২) টপপেয়াল ভঙ্গি দ্বিজেন্দ্রলাল হুরেন্্রনাথ মজুমদারের কাছ থেকে শেখেন, দুজনে ছিলেন 
বাল্যবন্ধু। (সপ্তম পারচ্ছেদে প্ৈ'-প্রসঙ্গ জরষ্ঠবা ) 

(৩) রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিলেন্ত্রলাল উভয়েই ফুপদ, খেযাল, টপ্প! তিন শ্রেণীর গানই রচন! 
করেছেন- কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূল প্রবণতা ছিন এ্ুপদের দিকে আর দ্বিজেন্্রল।লের খেফ়ালের 
দিকে, এ বিষঘে সন্দেহ নেই। 

(৪) ছ্বিজেন্্রলালেব কতিপয গান রাগভঙলিম (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) 

শরীন্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন ; (১) দ্বিজেন্ত্রলালের তুলনায় বিলিতি সবরের সংমিশ্রণে 
রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা মৌলিক, ঘিক্রেন্্রলালের প্রেরণা অনুবাদ-প্রবণ, (২) হাসির গানে 
গ্বিজেজল।ল ব্ঙ্গ-বিদ্রপের চেয়ে কৌতুক রনের প্রযোগ করেছেন বেশি, (৩) কোরান্‌ বা 
সমবেত কণ্ঠের বাংলা গানের আধুনিক রাতির প্রথম প্রবর্তক, (৪) বীররস সমাবেশে 
অপ্রতিন্বন্্ী, (৫) দ্বিক্জেন্রনল বাংলার টপথেয়াল রীতির প্রবর্তক কথাটি অযৌস্তিক। 
রবীক্ নাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের পুর্বেও টপথেরালের বহুল প্রচার ছিল। ডক্টর অমিযননাথ সাহ্যালের 
মত সমর্থন করে ইনি বলেন, টপথেয়ালের রীতি প্রবর্তনের উৎস সন্ধান কর! যায় শ্রীনমঘোর 
চক্রবাঁ থেকে । রবীন্দ্র-নমদাময়িকগণ ধারক ও বাহক হয়ে দাড়ান । (রবীন্দ্র প্রতিভার দান ) 

দ্বিজেজ্জলাল সম্বন্ধে 'বাংল।র গীতিকার গ্রন্থে বমিত কয়েকটি লক্ষণঃ (১) পাশ্টাা 
সংগীতের সার্থক প্রয়োগ এবং সে জচ্যে সংগীতের ক্ষেত্রে তকে একঘরে করবার চেষ্টা 


রবীন্দ্-সমসামগিকগণ ৫৭ 


রজনীকান্ড 

রবীন্জ্র-সমলামঘ্িক গীতি-রচয়িতাদের মধ্যে রজনীকান্ত সেনের গানের আঙ্গিক 
বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখ! যাবে স্থরসংযোজনার ক্ষমতা রজনীকাস্তের রচনার 
প্রধান গুণ নয়, স্বকীদ্ধ সংগীতপ্রতিভা রজনীকান্তের গান রচনার মুলে ছিল 
একথা! নান1 জীবন-কথায় ও স্মতিকথায় পাওয়া যায়। তন্ময় হয়ে ধারা 
রজনীকান্তের গান শুনেছেন তীার্দের কথ! থেকেই বোঝা ঘায় হ্বতঃন্ফুর্ত গীতি- 
প্রতিভার অভিবাক্তি রজনীকান্তের 106:60£708205 বা প্রকাশ-শক্তিতেই 
বিশেষ ছিল। সেই স্থকঠ্ের রেশ প্রসারিত হয়ে জনচিত্ত জয় করেছিল। সেইরূপ 
স্থকণ্ঠের মজা এই যে, সে অভিব্যক্তি যদ্দি প্রৰুৃত মনজয়ী কথাকে অবলম্বন 
করতে পারে, তবে কোন ন। কোন রূপে সে কালজয়ী হয়ে বেচে থাকে । বহু 
পল্লীগীতি মাপিকানার সাক্ষ্য বহন করে না, কিন্তু হয়ত কোন কালজয়ী ক 
থেকে উৎসারিত হযে আজও নানা ভাবে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে । সংগীতের 
ক্ষেত্রে আদ্র ুক্মত| ও জটিলতা এসেছে, সে্গন্তে সহজ উদাত্ত কের গ্রকাশে 
মহিমা ধরা পড়ে না, বিশ্ষে করে গানের যান্ত্রিক প্রকরণে সহজ সরল অভিবক্তি 
কানে ধরা পড়বার স্থযোগ হয় না। বনুবর্ণের ধৈচিত্র্টের দরুণ একপ ব্যক্তি- 
প্রত্িভার অসামান্যতা সহঙ্লা লক্ষ্য করা ধায় না। তাই আজ আর রজনীকান্তের 
মত প্রতিভার জন্ম সম্ভব নয়, সম্ভব হলেও সুন্ত্রতা ও জটিলতার পাকে পড়ে 
নতুন রূপে ধবা না পড়লে গীিরচনা স্বীরুত হতে পারে না। কিন্তু রবীন্তর- 
সমসামগ্নিক যুগে বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয় নি, সংগীতের ক্ষেত্রে স্থুরকার 
গীতিকার এবং গায়কীর ক্ষেত্রগুলো শ্বতন্থ হয় নি। সেজন্যে রঙ্জনীকাস্ত রবীন্দর- 
আলোতে উন্তাসিত আকাশে একটি অতু,জ্জল জ্যোতিষ মাত্র। কিন্তু তবুও 
দীপ্তির কারণ ব্যাখ্যা! কন দরকার । 


(পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে দিলেক্রলালের ব্যক্তিগত আকর্ষণের স্বপক্ষে তাক্ত “বিলাতে প্রবাসে 
নান! বন্ধুর নিকট ছোটখাট ইংরাজি গান শুনিতে শুনিতে ভাবিলাম, বাঃ, এ মন্দই বাকি? ক্রমে 
তাহার অনুরাগী হইয়। আরও শুনিতে চাহিতাম এবং শেষে আমার ইংরাজি গান শিখিবার 
প্রবৃত্তি হইল” ), (২) আবেগপ্রবশত| ও মর্মম্পশী আকুলতা, (৩) দৃপ্তভঙ্গী ও নুর বিস্তারের সহজ 
রূপ (কারণ, তার টপ-খেয়ালজাতীয় গানের মুলে হুরেন্্রনাথ মজুমদারের প্রভাব বিশেষ ভাবে 
বিদ্ধমান।) (৪) বাংল! সংগীত গঠনের পর্যায়ে একজন প্রধান সরত্রষ্টা-_শুধু ব্বদেশী সংগীত 
এবং হাসির গানের রচয়িতা নন, (৫) দ্বিজেন্্রলালের হুরের প্রকৃত রূপটি থিয়েটারের জন্ো অথবা 
রঙ্গ।লয়ের বিকুতির ফলে অনেকটা সুজ হয়েছে। (হ্ীরাজোথর মিশ্র) 


৫৮ বাংলা সংগীতের বূপ 


রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গীত-পরিবেশের কথা বলেছি। সেখানে কথার 
এন্বরধের সঙ্গে বহু বিচিত্র স্থরের এশবর্য সংমিশ্রিত হয়েছে এবং একটি বূপ- 
সমগ্রতার স্থপতি করেছে । কিন্তু রজনীকাস্তের রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সরলতা । 
কাব্যিক রীতি থেকে মুক্ত কথার সহঙ্জ সরলতার মূল্য গানেব জগতে অনম্থী- 
কার্ধ। রবীন্দ্রনাথের গানের পাশাপাশি সেজন্যে যেমন সহজ পল্লীগীতি শোনবার 
শ্রোতা রয়েছে, তেমনি সাধারণ ও সহজ ভাব প্রকাশক গান অনুসরণ করবার 
চেষ্টাও শ্রোতামাত্রের মধ্যে স্বাভাবিক । সাধারণ সংগীতের ক্ষেত্রে বাগ বৈদগ্থয 
বা কাব্যিক ভাবপ্রকাশের স্থযোগ অতি সামান্য । কাব্যিক বীঁ"র কথ|- 
রচনায় স্থরসংযোগ সাধাণের যন সহজে আরুষ্ট করতে পারে 'না। যদি 
কাব্যকে গান বলে চালান যেত তৰে সব কবিতাই গান হতে পাবত। স্থ্র- 
প্রয়োগের জন্যেই গীতিরচনার আঙ্গিকের স্যন্টি এবং সেখানে সহজ-সরলতাও 
একটি বিশেষ দাবী । 

সমসাময়িক কচি অনুসারে কতকগুলো চিরন্তন আবেদনের সহজ 
অভিব্কক্তি-সমন্থিত গান সাধারণতঃ সহজ চলিত স্তরে আঁভব্যক্ত হতে 
দেখা যায়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্তব্য বিষয়ই প্রধান, স্থর শুধু প্রকাশের অবলম্বন 
কিন্ত তার আঙ্গিকের “বশিষ্ট্য নগণ্য । রঙ্গনীকাস্তের গানে সবরের আঙ্গিক 
অপ্রধান। রঙ্জনীকাস্তের রচনার ভক্তিমূলকতা, দেশগ্রীতি এবং জীবনসমন্থিত 
গীতি ছাড়। মৌলিকতা শর্ত হয়েছে হাস্তরসাত্মক গানে ও বিদ্রপাত্মক রচনায়। 
এ ধরণের রচনায় স্থুরসংযোজনার বৈশিষ্ট্য তেমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে ধরা 
পড়ে না, এ কথ। পূর্বেই বলেছি। কাজেই রজনীকাস্তের গানের সহজ, সরল 
অভিব্যক্তি এবং প্রচলিত স্থর-প্রকরণের বিশ্লেষণ কলে এই সিদ্ধান্তে আস! 
যেতে পারে যে রজনীকান্তের সংগীতের আকর্ষণ শুধু সরল স্থর সংযোজনার 
পরিচ্ছদের অন্তরালে খজু এবং জটিলতাহীন প্রত্যক্ষ ভাবপৌন্দর্যের আকর্ষণ। 
উদাহরণ স্বন্ধপ যে গানগুলো সাধারণেয বিশেষভাবে প্রচারিত, দেগুলোই ধর! 
যাক: (১) পাতকী বলিয়ে কিগো, (২) তুমি নির্মল কর ঘজল করে, 
(৩) তোমাবি দেওয়া] প্রাণে, (৪) আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ, 
(৫) কবে তৃষিত এ মরু (গরিশিষ্ট ভ্রষ্টব্য)। এই গানগুলোর সহ 
সরল আবেদন প্রচলিত সাধারণ ভাবের অন্ুযন্সী বলেই এদের কথার সহজ 
বিষয়বন্ততেই আকর্ষণ বেশি হয়, কিন্ত সুরের বৈচিত্রের দিক থেকে এগুলো 
সরল, পরিচিত অর্থাৎ, স্থরের অতি সাধারণ সংবেদন মান্র। রজনীকান্তের 
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গ:নে সবের প্রযোজনায় তেমন কোন ব্যক্তিত্বের আরোপ হয় নি। রজনীকান্ত 
রবীন্ত্র-সমসামমিকদের যুগের গীতি-রচঘ্িতাদের মধ্যে অন্ততম এঁতিহাসিক 
সন্তা এৰং আজ সে গানের নির্দিষ্ট আসন রয়েছে এতিহাসিকতার দিক থেকে । 
ইতিঙাস প্রকাশ করছে, রবীন্দ্রনাথের কহচনার কাব্যিক এবং কলালম্মত ভাষা 
ও স্থরের উদ্ধাছেন পাশাপাশি, স্বতন্ত্র ধরণেব সহজ-সরল-খঙ্ুভঙ্গির কথা ও 
স্বরেব একট্ট বিশঙষ্ট আমন হয়েছিল-__গীতিকারের বিষয়বন্তর মৌলিকতার 
জন্যে। এক্ন্যে রজনীকান্ত বিশেষভাবেই ম্বভাবকাবি, স্থুরসম্পদ তার 
জীবদ্দশার কান্তি ও এ্রশ্বয। এ যুগে সে কান্তির ছায়া অনুসরণ করে আমরা 
ঠার ব্যক্তিত্বকে বুঝতে পারছি । অনেকট। এ্তিহাসিক এংং অতীতের 
প্রতি স্বস্থ সম্মনবোধ নিয়ে রজনীকান্তের গান শোনা আঙ্গ আমাদের কর্তব্য | 


অভুলপ্রসাদ 

অতুলপ্রসাদের সংগীত-জগত্ট1 পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্র।: রজনী- 
কাস্তের আবেগপ্রবণতা এবং ছিজেন্দ্রলালের নাটকীয় বৃত্তি অতুলপ্রসাদে নেই। 
অতুলপ্রসাদের মৌলিক সংগীতপ্রীত্িই গীত্িরচনার মূল আবেদন। সংগীত- 
কলার প্রতি অতুলগ্রসার্দের পক্ষপাত থাকায় তার গানের মূল আবেদনটা 
হয়েছে স্থর-জনিত, কথার রচনা! সেজন্যে সহজ ভাবপ্রকাশমূলক | অতুলপ্রসাদ 
যেখানে সমসানয়িক দেশ পীতিতে উদ্ধ,দ্ধ হয়েছেন সেখানে অবস্থ চলিত পন্থায় 
গান রচিত হয়েছে। শুধু ভারতীস্ সত্তার প্রতি প্রীতি, বাঙালীয়ানার প্রতি 
আকধণ, ভাষার প্রত ভাবভন্সরত তাঁকে প্রভাবিত করেছিল । রবীন্দ্র-অনুন্থত 
স্বরলচনণর পন্থা ভিন্ন এসব ক্ষেত্ে গ্রহণ করেছেন । 

অতুলপ্রসাদের আত্মিক যোগাযোগ ছিল হিন্দুস্থানী গানের লঘুখেয়াল, 
ঠমরী ও দাদরার সঙ্গীতরূপগুলোর সঙ্গে এবং তাকে সহজ ভাবেই প্রয়োগ 
ককেছেন' ম্রকলিগুলেশ সাদাসিধা ভাবে বূপ্ণস্তরিত করেছেনঃ বাংল কথার 
মর্যাদাকে ক্ষু্ন হতে দেন নি। অর্থাৎ স্ুরকলির যুক্তিসংগত প্রয়োগে কথার 
সঙ্গে সমতার স্থান করেছেন। অতুলপ্রসাদের সংগীত রচনার আর্ত স্ুর- 
প্রবপত। থেকে হলেও কাব্যিক ফেমটি তিনি শক্ত বাধনে বেধেছিলেন। এজন্যে 
অতুলপ্রসাদের অনেক গানেই কাবাক ভাব্প্রবাহকে বাধা দিয়ে জর বিস্তার 


৬৩ বাংলা সংগীতের রূপ 


কর! যায় না। যদ্দিও কোন গানে স্থরকে হয়ত বন্ধন থেকে মুক্ত করবার 
কতকট! পথ প্রশস্ত করে রেখে গেছেন কিন্তু গায়ক মাত্রেই সই স্বাধীনতা 
গ্রহণের জন্যে চেষ্টা করেন না। দা্‌রার রীতিতে রচিত একটি অতি-পরিচিত 
গান “ওগে। নিঠুর দরদী তুমি একি খেলছ অন্থুখন” ধরা যাক। £ুমরী ও দাদ্রা 
প্রেমের গান। আবেগের ছোট ছোট অন্ুভাবগুলো! যে স্থরের কলিতে ভঙজির 
দ্বারা প্রকাশিত হয় তাকে 'বোল+ বলা হয়ে থাকে । ছাদ্‌্রা গানের উপযুক্ত 
বোল তৈরির স্থযোগ এ গানটিতে স্পষ্ট ভাবেই রয়েছে, কিন্তু স্থর-সহধোগে 
এবপ ভাববিস্তৃতিতে অতুলপ্রঙ্গাদের গানের গায়করা অভ্যন্ত নন। 'অতুল- 
প্রসারের শেষ জীবনের রচনা “ডাকে কোয়েলা বারে বারে” গৌডমল্লার রাগে 
রূপায়িত; মনে পড়ে, স্বরলিপিসহ “বিচিত্্রাতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু 
গানের সময় ছুনি খেয়ালের বূপদান করতে কোন গায়ককে দেখা যায় নি। এসে 
ভাকে আমারে” ভাতখণ্ডেজীর “ভবানী দয়ানী'র ছায়া_-বিস্ত, কেউ সেভাবে 
গান করে না। ভৈরবী অথবা খাম্বাজের £মরী-রীতির প্রযোজনা সত্বেও 
অনুরূপ গানগুলে! কোন গায়কীতে সে রূপ পেয়েছে বলে জানি না। অন্ততঃ 
আজকালের রাগ-গ্রধান রীতির রূপদানও তাতে অজ্ঞাত। এর কারণ 
ছুটে, অতুলপ্রসাদের গীতিরচনাও কাব্যিক-রীতি-গ্রভাবিত, রবীন্দ্রনাথের 
ভাব ও ভাষার প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত নন। দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের 
গানের সম্বন্ধে প্রতিটি কথা অতুলপ্রসাদের গানের ক্ষেত্রে গ্রযুক্ত হতে পারে। 
অর্থাৎ বাংলা গানে, বাংলা রচনাকে স্থর-সম্পূর্ণ করে হিন্দুস্থানী গানের মত 
করে তোলা সম্ভব নয়, তাতে বাংলার ভঙ্গি রক্ষিত হয় না। কিন্তু একথা 
সত্য ধে অতুলপ্রসাদ স্থর রচনায় লক্ষৌতে প্রচলিত সাধারণ রাগসংগীতের 
রীতি প্রয়োগ করেছেন৷ দুয়ের সমগ্বয়ে অনেক স্থানে রাগের ূপ বা ঠমরীর 
কায়দা পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ হয়েছে । তবে, গানগুলোকে মেভাবে গাওয়া 
হয় না, কারণ কথা ও শব রচনা গীতরীতিতে প্রাধান্ লাভ করে। তবুও 
বলব, কথ! ও স্থুরের সমন্বয়ে অনেক স্থানে হিন্ুস্থানী সঙ্গীতের প্রতিচ্ছবি 
সম্ভব হয়েছে । এসব গানের গায়কীতে স্বাধীনতা গ্রহণের সুযোগ যথেষ্টই 
রয়েছে। অন্যর্িকে রবীন্দ্রনাথের মতো! বাউলের স্থরও অতুলপ্রসাদের সার্থক 
অবলগ্গন হয়েছে। 

অতুলগ্রলাদের সংগীতের বিশ্লেষণে যে কথা বিশেষ করে বলাযায় তা 
হলে হিন্দস্থানী গীতি-পদ্ছতিকে মৌলিক রূপে বজায় রেখে যে বাংল! ভাষায় 
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বপান্তরিত কব] যার, এ পরীক্ষায় তিনিই প্রথন সার্থক হলেন। কিন্তু একটি 
উদ্গিত অতুলপ্রলাদেব মধ্যেও স্পষ্ট ভাবেই পাওয়া যায় যে হিন্বস্থানী রাগানুগ 
গান রূপান্তরিত করলেও, এই ধরণের বাংলা গানে স্থরবিজ্ঞারের সম্পূর্ণ শ্বাধীনত। 
লাভ করা সম্ভা নয়, সামান্য পরিমাণে মুক্তি পাওয়াই সম্ভব। এই সামান 
মুক্তি রাগ-প্রভাবিত এবং ঠুমরী-প্রভাবিত এসব গানে স্বাশা করা যায়। 
অভুলপ্রসাদের গীতিরচন! রজনীকাস্কেব মত কবি-মন-প্রণোদিত নয়, অর্থাৎ 
প্রাথমিক প্রধান উৎস “মুর, বলেই সংগীতের দিক থেকে এ গান আরও 
বৈচিত্রা-প্রধান। এজন্যেই আজও অতুলপ্রসাদের গান রবীন্দ্রনাথের গানের 
পাশাপাশি চালু আছে। মাত্র ছুটে। দেশপ্রেমের গানের স্থরে অতুলগ্রসাদ 
স্বর-প্রযোক্গনার একটি মৌলিক শক্তিকেন্ত্র সঞ্চয় করে রেখে গেছেন। বলা 
হয়ে থাঞ্জক “উঠ গো ভারতলক্্মী” ইতালীয় গানের স্থরে বূপায়িত, কিন্তু সে 
যাই হোক, আজকে এ গানটিব মধো ম্থবের নতুন বধূপ ধরা পড়ছে। 
স্বরপ্রযোজনার ক্ষেত্রে এ গানটিব মধো নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক গানের 
রীতির দিক থেকে পুর্বস্থরীর কুত্তি বলে শ্বীকার কর যেতে পারে । রবীন্ত্র- 
পনসামগ্িকদের মধ্যে এ তুলনার অন্যান্যের রচনার বৈশিষ্ট্য রয়েছে শুধু তাদের 
এতিহাসিক অস্তিত্বে॥ রজনীকান্তের এবং ছ্বিজেন্ত্রলালের সাধারণ গান 
অপেক্ষারুত প্রাচীন রীতির পরিচায়ক মাত্র। 

বিষয়বস্থ-প্রধান গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমের মৌলিকত্ যেমন 
বৃহৎ ব্যক্তিত্বের প্রকাশক এবং স্থরযৌজনার মৌলিকতাও তাতে যেমন উজ্জল, 
অুলপ্রসাদের রচনার মৌলিকতা তেমনি হিন্দুস্থানী রীতির বাংল! গানের 
প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত। অতুলপ্রসাদের গান কতকট। আধুনিক যুগের 
গোড়ার রচনার মতই অধুনা-প্রচলিত স্থুর সংযোজনার দ্িক। অতুলগ্রসাদের 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার পরিবেশস্ষ্ট্ির বৈশিষ্ট্য নেই, কোন স্থর্ভঙ্গিতে 
অতুলপ্রসা্দের রীতি বলেও কোন বিশিষ্ট রূপের নির্দেশ দেওয়া চলে না, 
কিন্ত গানের মধ্যে এখনও প্রাণ-ম্পন্দন রয়েছে । এই জীবনের লক্ষণটি 
অতুলগ্রসাদের গানের মূল্যবান প্রকৃতি । রাগসংগীত ব্যবহারের তাৎপর্য আজ 
আমাদের কাছে ্বততস্ত্র ভাবে ধরা দিয়েছে । এ বিষয়ে অতুলগ্রসাদই প্রাথমিক 
দৌত্য করেছেন। ধারাটি নজরুলের মধ্যেও স্বাভাবিক ভাবেই পরিক্ষট | 
অথচ অতুলপ্রসাদের আপনার কাব্যিক পরিমণ্ডলটিও গৌণ মনে হয় না, যে 
জন্যে রবীন্দ্রসংগীত-গায়কেরাই বিশেষ করে অতৃলগ্রসাদের গান গেয়ে থাকেন। 


৬২ বাংল! মংগীতের রূপ 


কতকট। সে জন্যেও তার রাগ-সম্বলিত গানগুলোতেও রাগরূপ প্রকট করা 
হয় না, কথা-সম্পদই বড় হয়ে দীড়ায়। 

কথা-সম্পদ্দের মধ্যে অতুলপ্রসার্দের আর একটি অপুর্ব গুণ গীতি রচনার 
দিক থেকে লক্ষ্য করা যেতে পারে। ২০৪টি গীতি রচনার মধ্যে অতুলপ্রসাদ 
ষে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, সার একটি বৈশিষ্ট্য-_গানের প্রথম কলির 
আবেদনটিই গানের কেক্্রস্থল। অতুলপ্রসাদ কতকগুলো! সহজ ও সার্থক 
প্রথম কলি বাংলা গানে উপহার দিয়েছেন । একপ সামান্ত সংখ্যক গীতি রচনার 
মধ্যে এরূপ ব্াক্তিত্বেব প্রতিষ্ঠা এবং সংগীত-সত্তার পারপুর্ণ স্ক(তি আর 
কোথাও হয় নি। গানগুলি শক্তিমান স্থর-অভিব্যক্তির ধারকরূপে অতুলনীয় । 
জনপ্রিয়তা ও কথা-সম্পদেব সহজ আকর্ষণী শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত অতুলপ্রসাদের 
গান অনেক কারণেই কাব্/স'গীতের একটি বিশিষ্ট সারিতে স্থান লাভ কবে 
যেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল অথবা রজনীকান্তের গান পৌছয় না। মোটামুটি, আজ 
ঘেখানে আমর। রবীন্দ্রনাথের সমলামযিকদের এভিহাসিক মর্ধাদা দিয়ে স্মরণ 
করছি এবং আহ্ষ্ঠানিক প্রযোজনে গানকে প্রমেগও করছি, সেখানে সে 
গানগুলোকে নতুন যুগের আঙ্গিকে রূপায়িত করা দরকার। দ্বিজেন্দ্রলালের 
দেশগ্রীতিমূলক গানগুলোকে সমবেত যন্ত্রঙ্গীতে বাজালে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাবে 
চিনে নেওয়া যায় । রজনীকান্তের একটি কি ছুটি গানকেও সে-বূপদান করা যেতে 
পারে বলে মনে হয়। কিন্তু অতুলপ্রসাদের দেশগ্রীতিমূলক গানের আধুনিকতম 
রূপায়ণ সহজ বলেই তা আজও চালু রয়েছে । এ ক্ষেত্রে একটি কথা বিচার্য। 
পরাধীনতার যুগে দেশপ্রীতিমূলক সংগীতের যে মুল্য ছিল, আজকের যুগে 
সে গানের অনুরূপ মূল্য নেই, সে জন্যে বিশেষ প্রয়োজন ও পরিবেশ ব্যতীত এ 
ধরণের সংগীতেব বিষয়্বস্ত সহজভাবে আকর্ষণ হ্ত্রি করতে পারে না। আধুনিক 
কালে জনমনকে দেশের স্বাধীনত1 রক্ষা ও উন্নতিকামিতার দিকে প্রভাবিত 
করবার জন্তে কার্ধক্ষেত্রে এইপ্রকার গানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । প্রয়োজনের 
প্রতি দৃষ্টি রেখে স্বর স্থষ্টি এবং সংগীত রচনা কতটা সম্ভব তা বিচার্য। কিন্ত 
দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্-সমসাময়িকদের কয়েকটি গান অত্যন্ত বেশি ব্যবহার করা 
হয়েছে এবং নতুন যন্ত্রসংগীত-সহযোগিতার দ্বারা কতকটা! রূপান্তরিত হয়েছে । 

অতুলপ্রসাদের কতকগুলো! গানেব গায়কী রীতিতে আরে স্বাধীনতার 
প্রয়োজন । এসমস্ত গানে রাগরূপকে প্রাধান্য দিয়ে, গীতির কাবারূপকে অঙ্কুর 
রেখে প্রয়োজন বিশেষে খেয়াল ব! ুমরী রীতি প্রয়োগ দরকার । অর্থাৎ রাগাস্থগ 


রবীন্দ্র-সমসামগ়িকগণ ৬৩ 


গানগুলোতে যথোপযুক্ত পরিমাণে রাগপ্রধান রীতি এবং হুমরী রীতি প্রযুক্ত 
হলেই ভাল। এ গানগুলোর গায়বীকে রবীন্দ্র-পরিবেশ থেকে মুক্ত করতে 
র্লেই শ্বাতস্ত্রা আরও স্পষ্ট হবে|, 


নজক্ুল 
বাংল! নংগীতের মধ্যযুগে ও আধুনিক গানের পুর্ব যুগে, নিংশ শতকের তৃতীয় 
দশকের পুর্ব পর্যন্ত, যিনি গীন্তিকার তিনিই স্থরকার ছিলেন। ব্যক্তিনামাস্কিত 
এই পুধতন যুগ বলতে বুঝি রবীন্দ্র-দ্বিজেন্ত্র-রজনীকাস্ত-অতুলগুসাদের যুগ। 
এদের গীতি রচনার বিচিত্র ধারার সঙ্গে আধুনিক গানের নতুন গীতিগন্থার 
মধাবর্তী সেতুষ্বরূপ রয়েছেন স্বরকীর কাজি নজরুল ইসলাম । আধুনিকতার 
প্রধান লক্ষণ পরিস্ফূট হয়েছে গীতিকার ও স্থ্রকারের দায়িত্ে স্বাতন্ত্রে। 


শিস 5৯ আসাাশ শী পি িশিসি স্পা 


১ অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে গ্রীদিলীপ কুমার রায় ঃ 

(১) কোন কোন বিশুদ্ধ কাবারসিক একটু অবজ্ঞার চোঁখে দেখতে আরম্ত করেছেন এই 
যুক্তিতে যে তাঁর গনের কাব্য-সপ্পদ প্রথম-শ্রেণীর ছিল না। এরা জ্রান্ত। কারণ কোন দেশেই 
গান নির্ভেজাল কাব্য নয়। অনেক বিশ্ববিশ্রুত গানই কাব্য হিসেবে যে প্রথম শ্রেণীর কাবা 
নয়, এ কথা সকলেই জানেন | 

(২) অতুলপ্রসাদের গানে তাঁর ক।বাকে হুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চগবে ন।। .."মর 
ও কবিত্ব ছুয়ে ঠিলে রমশীয় হয়েছে। 

(৩) অতুলপ্রসাদ্দের গানের অবিসংবাদিত সম্পদ এই যেতাতে গানভঙ্গি অত্যন্ত সহজ 
সরল, স্বতঃক্ফুর্ত _-50097102061% _-তেষ্ঠ শিল্পের একটি নিত্য আনুষঙ্গিক মস্ত এখর্য ! 

(৪) সব গানেই যে অকুল্ত্িমতা ঝলমল করছে ত1 বলি না--0১০ 85800658০৫8 10) 
13 0) 909800655০৫ 0015 8:520669 0১092900--কাব্য বা গান সন্বন্ধেও সে কথা। 

(৫) ঠুমরীভঙ্গির গানে_ হদয়াষেগের হুষমা, বাক্‌সৌন্দর্ধের সৌকুমার্ধ এবং সহজ আনন্দ- 
বেদনার আবেদনে প্রহ্ষ.টিত লক্ষী আছে--তাকে বলতেই হয় খাঁটি- ৪১০৫০ শ্রেষ্ঠ ঠুমরী 
চালের প্রবর্ত, প্রথম অতুলপ্রসাদই করেন। 

অতুলপ্রমা? নন্বন্ধে প্ীরাক্স্ো্থর মিত্রের কয়েকটি লক্ষণ বর্ণন! উল্লেখযোগ্য ; (১) হুরের সরল 
স্বাভাবিক গতি ও সুগভীর অনুভূতি (২) পরিব্যাপ্ড করুপ-রসের বৈচিত্র্য (৩) নুরের মধ্যে 
ব্যক্তিত্ব সর (৪) হাগ-সংগীতের ধারা অন্ুমরণ (৫) ঞপদাঙ্গ রীতির অভাব (৬) কীর্ডনাঙ্গ 

ও বাউল হুরের মনোহর প্রয়োগ (৮) অতুলনীয় হ্বদেলী-সংগীত হৃষ্টি। কিন্ত-শ্রীমিত্র বলেন, 
অতুলপ্রসাদের গানে আজকালকার গায়কদেয় আছুরে ও স্যাকামির ভাব প্রকাশ ১ | 
ধুল রচমা-প্রকৃতির পরিগন্থী। 


৬৪ বাংলা সংগীতের বূপ 


অর্থাৎ গীতিকার ও স্থুরকার দুজনার রচনার পরিমগ্ডল স্বতন্ত্র, কিন্ত একে অপরের 
ওপর নির্ভরশীল। নজরুলের গান আঙ্গিকের বিচারে বিশেষ ভাবেই 
আধুনিক, অথচ কবিরৃতির দিক থেকে নজরুল রবীন্দ্র-সমসাময়িকের পায়ে ; 
স্বার গান অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়-বস্ত-নির্ভর ও কাব্যিক | আধুনিকপূর্বযুগের গানের 
কথায় বিষয়বস্তই অনেকক্ষেত্রে সংগীতের ব্ূপ-নির্ধারক, স্থরের তেমন স্বাতন্ত্র্য 
নেই--বিশেষ করে স্থর কোন একটি বিশিষ্ট আইডিয়ার স্থষ্টি করে কিনা বোঝা 
যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থর-রচনায় ব্যক্তিগত ভাবনার সংযোগ দেখা 
ঘাম এবং স্থরের প্রকৃতি বিষয়বস্তকে বুঝিয়ে দিতে পারে, যথা, দেশাত্বোধক- 
গানের স্থরের গঠন। অনেক ক্ষেত্রে গান প্রথা অনুযায়ী রাগ-রূপ হওয়ায় 
কথাবস্তর মূল ভাবকে স্থরের মধ্য দিয়েও কতকটা বুঝে নেওয়া! যায়। যথা, 
দিন-শেষের ভাবে পুরবীর আরোপ, চ্টুল গানে পিলু অথবা মিশ্র খান্থাজের 
প্রয়োগ | রাগ-রাগিণীর সময়-কাল ধারণার ওপর নির্ভরশীলত! হয়ত রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য কর! যায় না অনেক রাগেই তিনি ব্যক্তিগত ভাবের আরোপ 
করে নিয়েছেন । কিন্ত স্থরের বৈশিষ্ট্যে ঘে ভাঁবই ধরা থাক আধুনিক-পুর্ব 
যুগের গানের লক্ষণে ভাষা ও কাব্যিক বিষয়বস্তর প্রাধান্য অনন্থীকার্য। 

গীত রচনার অতুলপ্রপাদ মুলত সুরভঙ্গির দ্বার অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, 
কিন্ত তিনি কথাসম্পদকে প্রাধান্য দ্রিয়েছেন। অর্থাৎ রচনাগুলোতে এমনই 
কাঁব্যক রীতি অন্ন্থত হয়েছে যে অনেক গানের দ্বার রবীন্দ্র-সংগীতের 
অন্থরূপ প্রভাব কৃষ্টি হয়। যে গানগুলে। ঠুম্রী দাদ্রা অথবা খেয়ালের 
অনুরূপ তার প্রায় সবগুলোই মূল রাগ-সংগীতের ভঙ্গি সৃষ্টি করে না, অস্তত 
অতুলগ্রসাদী গানের গায়কীতে এমন কিছু পাওয়া যাঁয় না যাতে রাগের 
মৌলিক ভ্জিকে বুঝে নেওয়া! যায়। কাজেই কাব্যদম্পদ থেকে মুক্ত স্থর রচনা ও 
সংযোজনার হ্বাতন্ত্য আধুনিক গানের বিশেষ দাবি। কিন্তু একথা অনস্বীকাধ 
ষে গীতি রচন। থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থরজগৎ কল্পনা, স্থরসংষোজনা ও প্রযোজন। 
রচয়িতার পক্ষে বিশেষ ধরণের কর্মক্ষমতার দাবী করে। স্থর-রচনায় অভিনবস্ব 
উদ্ভাবন রবীক্জ্নাথের রমার মধ্যে ছিল। কিন্তু রবীন্ত্নাথের উদ্ভাবিত পন্থায় 
নিজন্ব রচনার নানান স্তর আছে, যাতে তারই ব্যক্তিগত রচনারীতির লক্ষণ 
অনুসরণ কর! ঘায়। রবীন্দ্রনাথকে তার দ্বারা চেনা যায় সহজে । আধুনিক 
যুগের স্থর রচনা! ব্যক্তির ভাবনা! ও কবির দৃ্টিতজি থেকে দুয়ে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । 
স্ুপ্ের কলি, ছন্দ এবং গায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবনের চিন্তা ও তারই অঙ্গরূপ গীতি- 
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নির্বাচন আধুনিক গানের গোড়ার কথা। নজরুলের আগমনের লঙ্গে ঠিক 
এমনি একটি দৃষ্টিভঙ্গি এল গানের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে 
রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এমন ধরণের রচনা এক আম্চর্ঘ কথা । রবীন্র- 
নাথের সংগীত রচনার শেষ যুগেই নজরুল মুক্তি লাভ করেছিলেন এবং 
আধুনিক গানের পথ স্থষ্টি করেছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথের নিজ গান রচনার যুগে তিনি নিজে আধুনিক ছিলেন সন্দেহ 
নেই। কিন্ত বর্তমান সংগীতে আধুনিক শবটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত । 
কথা-রচনার সঙ্গে হুর-রচনায় এবং স্থরকে বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে হলে, 
স্বতন্ত্র ধরণের আঙ্গিক অবলম্বন কর! দরকার । এই নতুন আঙ্গিকই জাধুনিক 
গানের মূল কথা। কথার সহজ সরলত। এবং বিষয়বন্তর বাস্তবমুখিতা সুর- 
সংষোজনার আঙ্গিককে স্বাতঙ্তরা দান করে। এই ধরণের উপযুক্ত স্থরের 
প্রযোজনায় স্বরকারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে । 

আধুনিক গানে স্থর-হ্থজনের ভাবনা এবং রচনাকে অধিকতর বাস্তব 
মুখী করবার চেষ্টা স্বীকার করে নিয়েও আরও একটি দিক থেকে হায়, তা 
হচ্চে গানের ভঙ্গি নির্দেশে । আনলে শ্রোতার মনোভাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ স্থাপনের জন্তে সহজ সরল অভিব্যক্তির দরকার, জীবনকে 
লোজান্ছজি উপস্থিত করবার অন্ুন্ধপ সুরের পরিকল্পনা কর! ত্বাভাবিক। দেখ! 
যাচ্ছে এই উদ্দেস্তে সরকার গীতি বেছে নিয়ে অত্যন্ত সহজ অভিব্যক্তিই বড় 
করে ভাবেন। ন্থুরকেন্ত্র থেকেই আধুনিক গানের ত্ুরপ্রযোজনার বিচার 
শুরু, কথ থেকে শয়। 

নজরুলের মনটিক গঠন-অভিব্যক্তিতে একটি লক্ষণ স্পষ্ট _উচ্চসিত 
আবেগ-প্রবণতা। তার ক্থুর-ভাবনাতেও এ লক্ষণ জ্ম্পই। এখানে 
সুরের ভাবনা বলতে রাগসংগীতের কথা বলছি না। যে স্থর অবলম্বন 
করে অথবা ধে হুর প্রকাশের তঙ্গিকে নিয়ে গানে প্রয়োগ করলে গানের 
যধ্যে বক্তব্য ভীত হতে পারে এটা লেই ত্থর। দ্বিতীয়তঃ, এই ভাবনা 
নজরুলকে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে ছিলে না, প্রতিটি হ্ছরকলি ও করের 
সুরকে স্বতন্রাবে ভাববার জরে অবকাশও রইল না। স্থরের এই ব্বতং্র্ 
নংযোৌজনা ও প্রযোজনায় বাস্বপ্রধণতাওড অভিবাক্ক হল। এই অভ, 
নজস্ল থেকে আধুনিক গানেয় ফুগের পোকাপতন--এবখা কখনো অস্বীকাস 
বরাযাহ না। পাবার এ মাথা বল বয়কার বে'সহঞলগ আধুনিক গঠমর অটা 
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নন। আধুনিকতা! কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে শুরু হয় নি এবং কোন একটি 
বিশেষ গানের সঙ্গে এর গ্রারস্ত স্থচিত হয় না। বখন বাস্তবমূখী গানের অভি- 
ব্যক্তির দরকার হল, আত্মভাবপ্রধান কবির কৃতি থেকে গান কতকটা মুক্ত হয়ে 
সহজ সরগগ অভিব্যক্তি দাবী করল, নজরুল তখনই এগিয়ে এসেছেন। নজরুলের 
প্রতিভা প্রথমে চলিত বাংল! গানের গভাহগগতিকতার বিরোধী রূপ উপস্থিত 
করল। অর্থাৎ সহঞ্জ ব্যক্তিগত আবেগ যুগের অগ্রিসম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করিয়ে 
দিলে এবং প্রাণের বেগ গানের রীতিকে বৈচিত্র্য দান করে নতুন পদ্ধতি 
স্থষ্টির সম্ভাবনা জানালে । 

১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে নজরুলের প্রকাশ ও বিস্তার লক্ষ্য করা 
যেতে পারে । কিন্তু, একথা স্বীকার করেও গীতস্টিতে ধার! প্রবর্তনের দায়িত্ব 
মারোপ করা যায় মোটামুটি ১৯৩০ সন থেকে। গ্রামোফোন রেকর্ডে এবং 
রেডিওযোগে সাধারণের মধ্যে গান প্রচারিত হতে শুরু হল। নজরুল 
স্প্রতিষঠিত হলেন, অর্থাৎ নজরুলের মধ্যে যুগের দাবী অহুসারে সরকারের 
অভিব্যক্তি হল। দুর্গম গিরি কাস্তার মরু লকঙ্ঘনকারী শক্তিমানের বক্ষপঞ্জর 
থেকে শ্বতঃ-উৎ্সারিত স্বর সহজভাবে প্রকাশিত হল। নজরুলের গীতি- 
প্রবণতায় প্রথম যুগ থেকেই একটি লক্ষণ অভিব্যক্ত হয়েছিল, সে হচ্চে উল্লাস। 
জীবনের লঙ্গে প্রত্যক্ যোগ না হলে এমন উল্লাস ও আকৃতি বেপরোয়া গতিতে 
শ্ফৃতি লাভ করতে পারে না। সাধারণভাবে মনে হতে পারে স্থরের অভিব্যক্তি, 
গীতিকার অথবা স্থুরকারের সংগীতজ্ঞানের স্ফৃতি রাগরাগিণীর প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার কারিগরী-গ্রয়োগমাত্র ; এজন্যে দুটো মাত্র উপাদান ক্রিয়াশীল-__ 
একটিতে রাগ-রূপের মধ্য দিয়ে নানা স্থরের কলি সঞ্চয় এবং অন্টিতে 
তার যথাবথ বিষ্তাস। কিন্ত নজরুলের সরকার মনটিকে বিশ্লেষণ করলে 
এর অতিরিক্ত উপাদান লক্ষ্য করা যাবে। স্থরসংযোজন! কারিগরী মাত্র নয়, 
স্থরফলির স্থতি ও বিন্তাস মনেরই স্যরি, অস্তঃস্থ আবেগ উন্মাদনা! এবং উল্লাস- 
প্রবণত] অশাস্ত মনের বেগ-প্রবাহ । অনেক ক্ষেত্রে রাগের কূপ বাছাই করবার 
ও ভাববার সময় যেন নেই, ছন্দের হিন্দোলে গতি স্যি করে স্থুরকে সহজ 
ভাবেই উৎসারিত করা ওর যেন প্রধান কর্তব্য । এর ফলে ছন্দোময় হাক হুরও 
সহজেই প্রকাশিত হল। গানকে কাব্যিক গুরুত্ব থেকে মুক্ত করে দেবার 
অনুরূপ পন্থা! নজরুল অবলম্বন করলেন। 

এতক্ষণ আবেগগ্রবপতার সঙ্গে জীবনের দাবী সম্মিলিত হয়ে কি ভাবে 
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হ্বরকারের মনটিকে বাম্তবমুখী ঝরে তুলেছে সেকথা বলেছি। আধুনিকতার 
আর একটি দিক হচ্চে লৌকিক গীতি-ভঙ্গির উপস্থাপন! ও পরিচালনা । এটা 
কোন একটি বিশিষ্ট ব্ক্তিত্ব-প্রকাশভঙ্গি নয় । রামপ্রসান্দী গান বলতে, নিধুবাবুর 
গান বলতে অথবা রবীন্দ্রসংগীত বলতে আমরা বিশিষ্ট গীত-রীতি বুঝি । কিন্ত 
আধুনিক বলতে এমন নির্দিষ্ট রীতিকে দ্রাড় করান বায় না। প্রথমে, আধুনিক 
রীতির ব্যাণ্থি সমধিক। হছিতীয়তঃ, স্থর-রচয়িভাব মন আত্মগত নয়, স্থরকে 
আপনার প্রয়োজনে প্রয়োগ করবার চেষ্টা তাতে নেই, প্রয়োগ কতকটা 
বহির্ম্বী। শ্রোতার মনোরগ্রনের দাবী এবং বাশুব ভাবের নান! বৈচিজ্র- 
প্রকাশের দাবীকে হ্বীকার করেই স্থুর রচনা ও সংযোজন! হয়ে থাকে । সেজন্টে 
কথার সহজ প্রকাশ, ছন্দোবৈচিআ্স্যের নানারূপ হান্কা রস সংযোগ এবং 
অবলীল গীতি-ভজির প্রয়োগ, বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলায় গানের রূপান্তর, 
প্রভৃতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে । নজরুলের আবেগপ্রবণ ভাব! অনেকস্থলে স্থুর- 
চিন্তার সঙ্কেত হয়ে দাড়ায় । গানের ভঙ্গিকে গতি দান করবার উপযুক্ত ভাষা 
রচিত হয়। অবশ্ট কথার বৈশিষ্ট্য আলোচনা! করবার ক্ষেত্রটি স্বতন্ত্র। কিন্তু 
এখানে একটি কথা বল! দরকার, অধিকাংশ কথ! রচনায় শব্ধ নির্বাচন এবং 
ছন্দ চ্ছঙিতে গীতিকারের অন্ান্ত গুপের মধ্যে গতি-গ্রবণতাই প্রধান লক্ষণ। 
নজরুলের ভাব ও ভাষা ভারিক্কী হয়ে গানের সহজ অভিব্যক্তিকে বাধা দেয় 
নি। পাঠের সময়ে অনেক গান এজচ্যে কোথাও ছুর্বল মনে হতে পারে, কিন্ত 
গতিপ্রবণতা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ। গীতি সমালোচনা করতে 
সমালোচককে রচনার গীতি-মূলকতা বা লিরিক-বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা 
করতে দেখা যায়, কেউ “হ্থরধমিতার+ কথা উল্লেখ করেন। কবিভার বিচারে 
এসব বিশেষ অর্থবোধক হতে পারে, কিন্তু গানের ক্ষেক্ে এ অতিকথন 
এবং গানে কথার সামান্ত বিস্তারও পরিত্যাজ্য মনে হওয়া শ্বাভাবিক। 
ছ্র্থাৎ কবিতাকে গীতিগ্রবণ, ধ্বনি-প্রধান অথবা! স্থর-প্রধান বললে অর্থবোধক 
হয়, কিন্তু গীতির গুণ বিশ্লেষণে এসব উক্তির প্রয়োজন নেই। গীতি রচনা 
ব্ন্তান্য গুণে অসাধারণ হয়। নজরুলের রচনা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে 
গ্ীতি-রচনায় ও শব-যোক্বনায় ঘে মৌলিক গতিশক্তি আছে, স্বরুভঙ্গি তাতে 
সহজ ও সাবলীল হয়ে উঠেছে। এই সম্পূর্ণ ক্রিয়াকে 'গতি' বলাধায়। 
নন্ধরুল মৌলিক হ্রতজি (যেখান থেকে ত্র সংগ্রহ করেছেন ) পরিবণ্তিত 
করে নেন নি, গোড়া থেকেই কথা! প্রয়োগে ও বানী রচনায় মৌলিক হারের 
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( কোথাও রাগের) স্ুষ্ট প্রয়োগের ওপর নজর রেখেছেন। এখানে হ্থরসংগতি 
সৃষ্টি হয়েছে, রাগরূপ রক্ষিত হয়েছে। লৌকিক রীতির গানে, রীতিটি পুরোপুরি 
অক্ষু্ন রয়েছে এবং কথা-রচনার বৈশিষ্ট্ে সবরের মৌলিক বূপর্টি অবলীলাক্রমে 
এসে পড়েছে । এক্ষেত্রে গীতিকে কাব্যের সুত্স স্বারা বিচার কর! চলে না, একথা! 
পুর্বেই বলেছি । কিন্তু নজরুল গীতি-গঠনের মধ্যে গীতির রূপ অঙ্ষুপ্ন রেখেছেন। 
এখানে নজরুলের প্রধান গুণ স্থুরসঙ্গতি রক্ষা; স্থরের সঙ্গে কথার সামঞ্জস্য 
বিধান। 

নজরুলের প্রধান প্রধান গানে মৌলিক পরিকল্পিত স্থরের অংশ বা সুরের 
বিশিষ্ট কলিই মনের আশ্রয় হয় নি। কোন স্থুরকে সমগ্রভাবে গ্রহণ না করে 
থাকতে পারেন নি, সম্পূর্ণ রূপটির দিকেই মন সজাগ । স্ুরকার-্ূপে 
বহির্জগতের স্থরের বৈচিত্র্যে নজরুলের দৃষ্টি মুক্ত। যেখানে কোন একটি 
স্বতন্ত্র অঞ্চলের গান বিশেষ গানের ভঙ্গিতে প্রয়োগ করেছেন, নজরুল তাকে 
সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে প্ররুত রূপে মৌলিকতা বজায় রেখেই উপস্থাপিত 
করেছেন। গজল, আরবীয় সুর সম্বন্ধে ষেমন এই ০%)৩০৫৮৩ দৃষ্টিভজগির 
কথাটি খাটে আবার রাগ প্রয়োগের মধ্যেও এ প্রক্রিয়! লক্ষ্য কর! যায়। যেখানে 
ভৈরবী এসেছে, ভৈরবীর পুরে! রূপটি কানে গ্রতিধ্বনিত হযেছে । স্থুর প্রম্বোগে 
খণ্ড-বিচ্ছির অংশকে নজরুল গ্রহণ করেননি । আধুনিক গান খণ্ড-বিচ্ছিন্ন অংশের 
সংযোজনকে অনেক ক্ষেত্রেই অবলম্বন করে| রচনার দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরে 
রবীন্দ্রনাথ রাগের অংশ, টুকরো ইত্যাদি বড় করে দেখেছেন । নজরুল এক্ষেন্ছে 
মৌলিক রীতি ও মৌলিক রাগের প্রতি আস্থাবান। রবীন্দ্রনাথ এসব স্থলে 
ব্যক্তিগত রীতি প্রয়োগ করেছেন। অতুলপ্রসাদ্দের অনেক রচনার মূলে 
নজরুলের অনুপ দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করাযাবে। কিন্তু গীতি রচনার 
কায়দায়, শব নির্বাচনে ও ভাবসংগতি স্থাপনে ও গায়কীর জন্তে অতুলগ্রসাদের 
গানগুলোতে এসেছে কাব্যিক রীতি । তাই তা শেষ পর্ধস্ত হিন্ুস্থানী সংগীতের 
প্রত্যক্ষ রূপান্তর হয়ে দাড়াতে পারে নি। 

আঞ্চলিক ও অবাঙালী গীতি-রীতিকে রূপাস্তরিত করতে হলে 
এবং মৌলিক-ভঙ্গিটি হি করতে হলে গীতি-রচনায় যে খন্জুতা এবং 
কথার যে দৃঢ় বন্ধন দরকার হয় নজরুলে তা সম্ভব হয়েছে। নজরুলের 
হিন্বস্থানী সংগীতগ্রীতি গীতি রচনার এই অঙ্গটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে 
বলে মনে হয়। সাধারণতঃ, রাগাহ্ছগ গ্লান রচনায় ছু* একটি কলি অঙ্গুসরণ 
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করে কাঠামোটিকে ঠিক রাখ! অনেক ক্ষেঞ্জে সম্ভব হয় না। এর কারণ গীতি 
রচনার কায়দায় সরলতার যেমন অভাব, তেমনি ভাব-সন্নিবেশের আধিক্য এবং 
স্বর-লংযোজনাতে প্রতিকূল শব ব্যবহার । কিন্তু নজরুলের রচনা সফল হয়েছে 
শব্ধ-নির্বাচন এবং ভাব-সন্লিবেশের কায়দায়। হান্কা রসের পরিবেশনে 
প্রসাদগুণ বড় বিশেষ লক্ষণীয়। লোক-প্রচলিত স্থরের রূপাস্তরে নজরুলের 
অভিনবত্বও অনন্বীকার্য। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে ছুটে! দিক স্পষ্ট হয়ে 
দাড়ায় । প্রথমে দেখ! যায় কথা রচনার সময়ে নজরুলের মানসিক দৃষ্টি নিবন্ধ 
থাকে স্থরজগতের ওপর, স্থুর সংযোজনার পরিপুর্ণ ধারণায় । তাতে অবস্ত কথা 
রচনার ক্রটিও থেকে যেতে পারে । অন্যদিকে নজরুল রাগের সমগ্রত। উপলব্ধি 
করতে পারেন রাগলংগীতের প্রতি স্বভাবসিম্ধ আকর্ষণের ত্বারা, রাগপ্রীতি 
মূলত মনটাকে বিশেষ অংশের প্রতি খ্মাকুষ্ট না করিয়ে সম্পূর্ণ রাগটিকেই ধরে 
দেয়। সংগীততত্ব সম্বন্ধে নজরুলের ভাববার অবকাশ সামান্ত, সংগীত শুনে মুগ্ধ 
হয়ে অঙ্থরূপ গান রচনাই প্রকৃতি । রবীন্দ্রনাথের মত তাৎপর্য ব্যাখ্যার 
অবকাশ ব! মানসিকতাও তার নেই । সংগীতকারের অথব। গায়কের দুটি যেষন 
রাগের প্রতি সম্পূর্ণ নিবদ্ধ থাকে, গায়কের মন যেমন স্থরের সঙ্গে সুরের সম্পর্ক, 
স্থর বিস্তারের সুক্তা ও মাধুর্য, তানের বৈচিত্রা ও সৌন্দর্যবোধ প্রদ্ৃতিতে নিবদ্ধ 
থাকে, নজরুলের দৃষ্টিও ঠিক অন্ধরূপ | 19969119-এ বা একসঙ্গে স্থুরের ক্ষুদ্র খণ্ড - 
কারিগরীতে অথব! বিভ্বীততর অংশে মন আশ্রিত থাকার দরুণ তার মনটিতে 
প্রঘোজনার ভাবন। প্রধান হয়েছে । এজন্যে গীতি-রচনার ও স্থর-সংযষোজনার 
বন্ধ বৈচিত্র্ে নজরুল উল্লসিত। একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমে তাকে বীধা যায় না। 
কতকগুলো বিশিষ্ট ধরণের লক্ষণ দ্বার] তাকে বিশেষ করে উনিশশো তিরিশের 
পুর্ধধারার গীতি-রচয়্িতার সঙ্গে তুলনা করা ঘায় না। নজরুলের এই 
মানসিকতাকে জাধুনিক দৃষ্টিভলি বল! যেতে পারে? স্থর-প্রযোজনার উপযুক্ত 
০৮)৩০০৬৩ ভাবন! তার গীতিরচনার মূলে । বাস্তব জীবনের সঙ্গে নজরুল যেন 
অনেকট!। যোগস্থাপন করেছেন। 

এ পর্যস্ত নজরুলের রচন! সম্বন্ধে যে কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করা হল তাকে 
সংক্ষেপে বলা যায় £ (১) বাস্তবমুখিতা (২) হৃর-সংযোজন। সম্বন্ধে সচেতনতা 
(৩) স্থরের ভাবনা-মূলক প্রেরণা (৪) গানের ভঙ্গিতে গতিপ্রবণতা (৫) 
কখ! ও হথয়ের সংগতি লাধন এবং সুরের প্রয়োজনে শব নির্বাচন (৬) হরে 
গাযকীরীতি বা রাগের মৌলিক রূপের সংরক্ষণ (৭) বিন্বস্থানী অথবা. বিদেশী 
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গানের প্রত্যক্ষ রূপাস্তর। এই লক্ষণগুলো বিচার করলে একথা' প্রমাণিত 
হুবে যে নজরুল ভাষাকে নুরের অবলম্বন ও সঙ্কেত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 
এজন্তে কাব্যিক বিচারে রচনা হয়ত অনেক স্থলেই দুর্বল, ভাব দৃঢ়সংবন্ধ নয়। 
রচনার বিষয়বন্ত বনু গানে গভীরতার দিকে যায় নাঁ, ভাবান্ৃভূতির মর্মস্থলে সহজে 
আধাভ করে না এবং শব্ধ থেকে ভাবপ্রতীক সৃষ্টি করে না । কিন্তু শব নির্বাচনের 
দক্ষত। ও কৌশল কবিতাকে সার্থক গানকপে গড়ে তোলে ৷ বিশেষ করে গজল 
জাতীয় গানগুলোর সুরের অন্থরূপ শব প্রয়োগ যে পরিবেশ রচনা করেছে এমনটি 
আর কখনে! হয়নি। এজন্ত নজরুলিয়া কথাটির ব্যবহারে নজরুলের গজলের 
রূপকে বোঝাত। স্থরের প্রতি লক্ষ্য থাকায় গীতি রচনার লৌবম্য সর্বধা রক্ষা 
কর] অনেকস্থলে সম্ভব নাও হতে পারে । নজরুলের মধ্যে বিশিষ্ট স্থরের অংশ, 
স্থরকলি বাসা বীধেনি, নজরুল স্থরকে ভেঙে আপন প্রয়োজনে প্রয়োগ 
করেন নি ফেমন পূর্বস্থরীরা1! করেছেন। যেখানে পিলু এসেছে সেখানে পুরে! 
পিলুর বিশিষ্ট ঠূমরীর অথবা দীদরার কায়দাটি রূপ পেয়েছে। গ্রামোফোন 
রেকর্ডে জান গোম্বামী অথবা শ্রীধীরেন্দ্র চন্ত্র মিত্রের গাওয়া গানগুলো লক্ষ্য করা 
যেতে পারে। রাগের বিস্তারে, তানে, ঠুমরীর বৌল তৈরিতে কোন বাধা 
নেই। অন্যদিকে ভৈরবীতে “মোর খুমঘোরে এলে মনোহর_ভাষাতিরিক্ত 
রাগ-জগৎ সৃষ্টি করে না, কিন্তু এরূপ অনেক গান লহজজে মনে চুল সুখ ক্ষ 
করে। রবীন্দ্রনাথের গানে নিজন্ব 29060 বা স্থুরকলি আছে, নজরুলের মধ্যে 
সথর-প্রয়োগের এই ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত । অর্থাৎ নজরুল সম্পূর্ণ সথরপ্রক্কতিকে চিন্তা 
করবার অন্ুব্ূপ প্রেরণা না লাভ করলে সংগীতকে ভাষা ও ভাবে রূপাস্তরিত 
করতে পাবেন না; কথা রচন! করে তাতে অনুরূপ স্থর সংযোগ, কথার ওপর 

সংধোগ এবং স্থরের অংশের প্রত লক্ষ্য যেখানে বেশী, নজরুল সে পধায়ের 
রচয়িতা নন। 

এ সম্পর্কে সংগীতের দিক থেকে একটি বিশেষ কথ উল্লেখ করা যেতে 
পারে £ বিভিন্ন দেশের লোক-গীতির মধ্যে একটা হান্ক1! ভাব আছে । সাধারণ 
লখু বা লোক-গ্রচলিত সংগীতের মধ্যে প্রেমের ভাবাতিশধোর প্রকাশেও চুল 
ভঙ্গি বর্তমান । নজরুলের মন এই সহঙ্গ ভাবের সঙ্গে একাত্ম । রবীন্দ্রনাথ ও 
সমসামদিকদের মধ্যে ষে ভাব-গভীরত বর্তমান, নজরুলের মন সুযোগ অন্গসারে 
সেই লোক থেকে বাস্তবতায় নেমে এসে হাক! আননোর প্রশ্রবণে তেসেছে। 
সেখানে দর্শনের গভীরভার চেয়ে গুল-বাগিচার পাখির নৃত্যের মর্যাদা সমধিক । 
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এখানে পূর্বতন ধারায় ছেদচিহ্ন টেনে দিয়ে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন 
নজরুল । প্রেমের গানের মধ্যে চটুলতা সে যুগে গ্রাহথ ছিল না এবং হৃদয়ের 
চাঞ্চলা প্রকাশক সথরভঙ্গি সম্বন্ধে অবহেলাও নিশ্চয়ই ছিল। নজরুল বিভিন্ন 
ভাষার গানের ভঙ্গিকে বাংলায় নিয়ে আসতে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ 
কবেন। যে কোন স্থরভঙ্গিকে রূপাস্তরিত করে বাংলা গানে পরিণত করা বড় 
কথ! নয়। রূপান্তর যে কেউ করতে পারেন। কিন্তু উপযুক্ত ভাব ও ভাষার 
সঙ্গে সথরের সংযোগ স্থাপন নজরুলের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। সেজন্তে দাদর। 
গজল ঠুমরী কাজনী চৈতী এবং খেয়ালের ভঙ্গিগুলো! গানের মধ্যে সহজেই 
এসে পড়েছে । কাজটি নজরুলের অনেকটা] ০১)5০৫৮৪ কারু-কর্ম, আধুনিক 
রচনার দৃষ্টিভঙ্গি সমন্থিত | কবিস্বের দাবী নিয়ে নজরুল সংগীতকে নিজের করে 
নেন নি। নজরুলের গানের এই প্রয়োগ-রীতি সাংগীতিক, কাব্যিক নয়। 
নজরুলের সাংগীতিক স্বাধিকার প্রতিষ্টিত হয়েছে তার বৈচিজ্রো এবং নিংস্পৃহ 
ুরসংযোজনায়, অর্থাৎ রাগরূপের মাধুর্ধকে বুঝে নিয়ে তাকে পরিপুর্ণ রূপদানের 
চেষ্টায়। অন্য দিকে পল্লীগরীতি অথবা চলিত স্থরের ব্বপটিকে সঞ্চিত করে রাখা 
ইত্যাদির চেষ্টায় রচনাতে নজরুলকে নতুন কলি স্থ্টি করতে হয়েছে । রবীন্্র- 
নাথকে সুর-লক্ষণের ছারা এজন্তে যেমন চেনা যায়, এবং কতকাংশে অতুলগ্রসাদ 
ও ভ্বিজেন্দ্রলীলকেও, নজরুল সেখানে বহ্গ্রপারী এবং অপরিচিত থেকে ধান। 
যেখানে নজরুল অন্য ভাষার ভাব ও ভঙ্গিকে রূপান্তরিত করেছেন, লেখানে 
তার প্রতিভা দীপ সর্ষের মতো । কিন্তু নজরুল সেখানেও নিজেকে প্রতিঠিত 
না! করে অনেকটা নিংস্পৃহ বা ০৮1৩০৮৪ হয়েছেন, একথা বলেছি। ব্যক্তিগত 
স্টাইলের পরিসরও সীমিত। সংগীত রচনা থেকে নজরুলকে চিনে নেওয়া 
ছুঃসাধা, যদ্দিও তেমন কিছু কিছু রচনা যে নেই তানয়। গজল তো নজরুলিয়া 
বলে উল্লেখ করা হত। খণ্ড ও ক্ষুদ্র স্থুরকজি নিয়ে নজরুলের কোন সন্কীর্ণতা 
নেই। সেজন্যে নঞ্জরুলের রচনায় গায়কীর প্রয়োগের দ্বারা বিশেষ মুক্তি দিতে 
পারে, যেরূপ মুক্তি সাধারণ খেয়াল, ঠুমরী, গল্লীগীতি এবং অন্তান্ত গানে পাওয়া 
যাম্ন। এর কারণ, গানগুলোতে গায়কীর কোন দৃঢবন্ধতা নেই। তার দৃষ্টি নিবন্ধ 
শুধু স্থরের সমগ্রত! স্থিতে। নজরুলের সাধারণ গীতি-লক্ষণে কোন বিশিষ্ট 
স্টাইলের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিস্ত তা হলেও সুরের কাঠামো বাধা এরূপ 
অনেক গানও আছে এবং এ গানগুলোৌতে গায়কের স্বাধীনতা অবলম্বনের 
হ্যোগ নেই, রচঙ্গিতার ব্যক্তিত্ব স্থনির্দিষ্ট। কিন্তু বছ বৈচিত্রোর যধ্যে এসবও 
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বিশিষ্ট ধরণের রচনা বলে উল্লেখ কর! যায়। নজরুলের রচনার অসংখ্যতার 
কথ! অনেকেই উল্লেখ করেন। কিন্ত রচনার সংখ্যার চেয়েও নজরুলের উদ্তবের 
মূল্য অসামান্ত। বাংলায় আধুনিক ও রাগপ্রধান গান এবং ভ্রুত ভঙ্গির ও 
বিভিন্ন লয়ের গান রচনা একটি দৃঢ় পাদক্ষেপ। হয়ত নজরুল না হলে 
আধুনিক নান! গ্রকার গানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হত না। 

নজরুলের গীতিরচনার বিগ্লেষণ নানারূপে করা হয়ে থাকে। রচনার 
সংখ্যাও তিন হাজ্জার বলে জানা যায়। কিন্ত তিন হাজারের সংখ্যাতত্বের 
স্বারা তার সংগীতসত্তার বিশিষ্ট বূপটিকে ব্যাখ্যা কর! যায় না। তাই,তার গানের 
মূল মানসিকতার কথা উল্লেখ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি ষে নজরুলের সর 
রচনার কায়দাটি পুর্বধারা থেকে অনেকটাই বদলে গেছে এবং রচনার রূপটিতে 
গানের হৃিবৈচিত্রোর সঙ্গে রুলের প্রতিভা উন্মোচিত হয়েছে । পুর্বধারার 
সঙ্গে কবি হিসেবে নজরুল সংযোগ রক্ষা করেছেন। রবীন্দ্র-ছিজেন্দ্র-রজনীকান্ত- 
অতৃলপ্রসাদের যুগের মূল কাব্যিক রীতি থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন নন। কিন্ত 
নজরুলের রচনা আত্মকেক্ত্রিক নয়, শ্রোতার কানের প্রতি এবং স্থরের চাহিদার 
প্রতি দৃষ্টি প্রথম নিবদ্ধ, এরপর পুরো রাগের স্থরজগৎ। মন সুরের রূপে ও 
বৈচিত্রো কেন্দ্রীভূত । গ্রতিক্ষেত্রেই আহরণী বৃত্তি নজরুলকে সজাগ করেছে, 
এজন্ব কোন উপাদানকেই তিনি বর্জন করেন নি, বরং সমস্ত কিছুকে উপযুক্ত 
প্রয়োগের চেষ্টায় নজরুল প্রযোজক বৃত্তিতে সার্থক হয়েছেন। ( স্থরকার 
নজরুন সম্বন্ধে ষষ্ঠ পরিছেদ র্টব্য ) 

তাই বলছি নজরুল আধুনিকতার অগ্রদূত। আধুনিকত। অর্থে অত্যন্ত 
স্বাধুনিক কোন বিশিষ্ট গান নয়, আধুনিক সংগীতের আঙ্গিকের পথিকৃৎ। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
আধুনিক গান 

গানে আধুনিকতা কি একটি অবিশ্বান্ত সংগীতরূপ? কারণ, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রাচীন মতের অনুসারে আধুনিক সংগীত হৃষ্টি স্বীকৃত 
নয়। তাই এ সম্বন্ধে সন্দেহ অত্যন্ত প্রবল হয়ে জাগে। অর্থাৎ, প্রশ্ন হচ্ছে, 
শিল্প হিসাবে এর রীতি এবং ব্ূপ কোনও নির্দিষ্ট মানে বিচার করা চলে কি? 

যে কোন শিল্পরূপের সমসাময়িক প্রবহমাণ ভাবধার! তাকে আধুনিক করে 
তোলে । সমসামগিক রীতিনীতির জন্তে, জীবনের প্রয়োজনে এবং যে কোন 
মনোভাব রূপায়ণের নবস্থ্ কায়দার জন্তে শিল্পে আধুনিকতা প্রতিফলিত হয়। 
কিন্ত, কেন এরূপ হয়? এ জিজ্ঞাসার উত্তরে সেই এক কথাই বলা চলে-_ 
সমসাময়িক প্রয়োজন, । সমসাময়িক প্রয়োজনে চিত্রে, কবিতায় এবং অন্তান্ত 
সুকুমার শিল্লে েমন আধুনিকতা প্রশ্রয় পায়, সংগীতেও তেমনি করেই হয় 
আধুনিকতার উত্তব। কিন্ত সংগীতকে যে অর্থে এখানে আধুনিক বলে উল্লেখ 
কর! হচ্ছে, সে অর্থে সকল শিল্পকর্মকেই আধুনিক বলা চলে না। প্রতি যুগের 
সমসাময়িক ভাবাপন্ন রচনাকে সে যুগের আধুনিক বলে উল্লেখ করা যেতে 
পারে। কিন্তু আধুনিক গান এখানে একটি বিশেষ অর্থে আধুনিক, সাধারণ 
অর্থে প্রযোজ্য নয়। 

আমর] জানি, মৌলিক শিল্পন্থটি সমসাময়িক জীবনকে অবলম্বন করে। 
অতীতের শিল্পবস্ততে ও ষে সমসাময়িক মন শ্কুর্ত হয় নি-_এ কথ বল! যায় ন1। 
জীবনের স্থখ দুঃখ আশা আকাজ্ষা যে কোন শিল্পবস্ততে অপ্রত্যাশিত ভাবে 
এসে পড়ে। সংগীতের এরূপ রূপদান নিয়েই আধুনিক গানের কৃতি, সন্দেহ 
নেই। যেব্যক্তি সিনেমা থেকে একটি গান আওড়াতে আওড়াতে বাড়ী ফেরে 
এবং পরদিন আরও বিশেষ করে আবৃত্তি করে, সেই লোকটিকে পরীক্ষা করলে 
বোঝা! যাবে ধে গানের বিষয়বস্তর সঙ্গে তার সাংসারিক অভিজ্ঞতাপুর্ণ মনের 
সঙ্গতি থাকাই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য । এই সব গানে ছ্গীবনের প্রতিফলন সহজভাবে 
দর্শককে আকৃষ্ট করে, কিন্তু পূর্বেই বলেছি আজকের গানের আধুনিকতাকে 
জীবনের এই সহজ প্রতিফলনের দিক থেকেই বিশ্লেষণ করা চলে না। 
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আধুনিকতার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ বিচার করে আধুনিক গানের রূপ 
নির্ধারণ কর! চলতে পারে। 

পূর্বেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে আধুনিক গান সমসাময়িক মনোভাবের 
ধারক। তা হলে ষে কোন কালের গান সে-কালের আধুনিক কিনা? বিঙ্গেষণ 
করলে দেখা যাবে ষে বর্তমান আধুনিক গানে বহু দেশের স্থর-মিশ্রণ, নতুন 
উদ্ভাবিত স্থুর-সমন্বয়, সমবেত কণ্ঠে গান, নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত স্থাষ্ির চেষ্টা, 
টুকরে। টুকরো সরচিত্র সংযোজন, আবহ সংগীতের ব্যবহাব প্রভৃতি ব্তর 
লক্ষণ অত্যন্ত নতুন ও স্পষ্ট। এসব দেখে মনে হয় এক ধরণের মানসিকতাই 
আধুনিক গানের পেছনে আছে । সেজস্তেই বলা যায়, বর্তমান বিচার্ধ আধুনিক 
গান প্রাচীন বা মার্গ অথব। দেশী সংগীতরীতিকে অবলম্বন করে চলে না, অস্তত 
আধুনিক গানে সে লক্ষণ নেই । অথচ অন্য যে কোন কালে সমসাময়িক গানে 
প্রাচীন বা মার্গ এবং দেশী সংগীতরীতির রচনা পুরোপুরিই রয়েছে । একশত 
বৎসর পূর্বে নিধুবাবুর গান সেকালের আধুনিক হয়ে দীড়িয়েছিল, প্রাচীন বা 
প্রচলিত দেশী সংগীতরীতিকে অবলম্বন করেই তার সৃষ্টি । তা ছাড়া আধুনিক 
কালের গানের বিষয়বস্ততেও সামাজিক অথবা ব্যক্কিজীবনের সম্পর্কে বৈচিত্র্য 
যে ভাবে বিকাশ লাভ করেছে, পুর্বে যে কোন যুগে তা ঘটবার স্থযোগ হয় 
নি। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে বন্ত-নির্বাচন এবং সংগীতরীতি এই ছুটো 
দিক থেকেই আধুনিক গান শবটি একটি 'নাম'। সমসাময়িক স্যট্টি বলেই লে 
আধুনিক নয়। এ হচ্ছে আধুনিক নামক একটি বিশিষ্ট সংগীতবীতি, এযুগেই 
যার সঙ হয়েছে। 

আধুনিক মনের চাহিদা অনুযায়ী যে গীত মুখে মুখে বা মনে বিস্তৃত হয়ে 
আত্মপরিতৃপ্থি নিয়ে আসে তার অবলম্বন কি শুধু স্বর বা সংগীতরস? যে 
সংগীত অত্যন্ত সহজে মনের মধ্যে স্পষ্ট ছবি বা কর্মের (৪০3০0এর) কথা বলে 
দেয় সে হচ্ছে সংগীতাংশের ধারক, একটি বিশিষ্ট মনোভাবের কাব্যরূপ। 
উদ্দাহরণ : কিছুকাল পুর্বে একটি আধুনিক গীত লোকের মনে বিশেষ ছাপ 
এ কেছিল £ 

উড়ছে এক ঝাঁক পায়রা 
নুর্ষের উজ্জল রোপ্রে 
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে ।” 
মনে গড়ছে শুক্তাকাশে মুক্তির চিত্রে, পায়রার ভানার শক্ষিচ্ধে প্রবল 


আধুনিক গান ৭৫ 


উত্থান-পতনে গীতটি সাধারণের মনে দোল! লাগিয়েছে। মূলত এটি একটি 
কবিতা । কবিতাটির রচনার মধ্যে বস্ত-নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে । কিন্তু তাতে 
হ্র-প্রয়োগে ও গান হবার কায়দাতে চমকপ্রদ স্বাতস্ত্রা বর্তমান। এই শ্যত্রে 
বলতে চেষ্টা করছি যে ভাবরূপ এবং স্থরের সমন্বয়-এ ছুটো! দিক দ্বতন্ত্রভাবেই 
বুঝে নেওয়া দরকাব হয়ে পডেছে। আধুনিক গানও তাতেই বোঝা যাবে। 

এ সম্পর্কে প্রথমে কাব্যরূপ বা কবিতাংশকে গীতি কবিতা” না বলে গীতি 
শবটি ব্যবহার করা যাক, আর এক্ষেত্রে 'গান' বলতে বুঝব 'গীতি'র ক্রিয়াশীল 
অংশ অর্থাৎ “সংগীতরূপ' | অর্থাৎ গতি অর্থে লিরিক এবং "গান" অর্থে 
সম্পূর্ণ হুরপ্রযুক্ক বস্তটি। লিরিককে বাংলায় গীতি-কবিতা বলা হয়। অন্ধ 
দিকে 'গীত' শকটিতে হিন্দী আধুনিক গান বোঝায় । এক্গ্ে গীতি শকটিই 
ব্যবহারের উপযুক্ত মনে করি । 


গীতি 


শুধু গীতি সম্বন্ধে এখন আমাদের প্রথম বক্তব্য। 

কোন গুণে একটি গীতি, কবিতা ন! হয়ে, গান হবার উপযুক্ত হয়ে দীড়ায়? 
এ প্রশ্নের উত্তরে, গীতির প্রথম লক্ষণ দেখা যাক! গীতির প্রথম কলি হচ্ছে 
গানের মূল কেন্্। গানের সময় দেখতে পাওয়া যায় ষে ঘুরে ঘুরেই গীতির 
প্রথম কলিকে বার বার গান করা হয়। এর পর প্রথম কলির মূল প্রতিপান্ 
বিষয়টির একটু ভাববিস্তৃতির সঙ্গে আরও কলি গাওয়া বায়। কিন্তু ভাবের 
দিক থেকে প্রথম কলি যেমন প্রস্তাবনা, গানের পরিসমাধিও তেমনি ইঙ্গিত। 
অনেক ক্ষেত্রে প্রথম কলিই একটি গানকে বিশেষ ভাবে উপভোগ্য করে 
তোলে। ইংরেজিতে যাকে 20:00 বা 1৩081 বলা হয়ে থাকে ( ধুয়ে। নয়), 
গ্লীতির সে প্রথমাংশাষ্টর রচনার সাধারণ প্ররুতিই বিশেষ লক্ষ্য কর] দরকার 
কারণ, গীতির প্রথমাংশই যদি একটি বিষয়বন্তর সৌরকেন্ত্র হয় তবে তার 
চতুর্দিকের রেখা ও গ্রহকে কি তার গঠন বলা যায়? গানের প্রথম কলি 
শ্রোতার মনকে একটি বিশেষ পরিমগ্ুলে নিয়ে বায়, পরবর্তী বিকাশ সেই 
পরিমগ্ডলের সঙ্গে, তার ব্যা্থি ও গভীরতা অঙ্গভূতির চেষ্টার সঙ্গেই সম্প্কিত । 
এক্ষেত্রে উদাহরণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। গীতিরচনায় দেখা 
যায় পরবর্তা বিকাশ প্রথম কলির সঙ্গে অচ্ছেত সম্পর্কে স্পফিত, কোন 
প্রকারেই গৌণ নয়। 
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এবারে কবিত। ও গীতির পার্থক্যের কথা। 

স্থর-সংযোজনের প্রয়োজনে কবিতার গ্ীতিরূপটি একটি নির্দি আলিকে 
রূচিত। বিশ্লেষণ করলে দেখ। যাবে ভাব-সংক্ষিপ্ততা, সরলতা! এবং আইডিয়ার 
বা! ভাব-বিশেষের পরিপূর্ণতা নিয়েই গীতি রচিত হয়। প্রথম কলিতে গীতি 
ভাব-সম্পূর্ণ। গীতির দেহ শুধু প্রথমাংশের বিস্তৃত বিকাশ। যে কোন গীতি 
পর্যালোচন! করলে এই লক্ষণটি পরিষ্ফুট হবে। কবিত। গীতির চেয়ে পরিসরে 
অনেক ছোটও হতে পারে কিন্তু রচনায় যে সরলতা দরকার এবং অবস্থাবিশেষে 
যেরূপ নিরলক্কার হওয়া প্রয়োজন, কবিতা তা হতে পারে না। কারণ কবিতা 
ভাবমুহূর্তের শব্খসম্পূর্ণ প্রকাশ, একটি ভাবমুহূর্ত থেকে আর একটি ভাবমুহূর্তে 
যাবার পথও তাতে মুক্ত । স্থর সংযোজনার প্রয়োজন তাতে নেই । আধুনিক 
কবিতা গীতিরচন। পদ্ধতি থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছে । সেখানে বুদ্ধির 
গম্য ব৷ অগম্য ভাব ব। হৃদয়ের উদ্বেলিত বৃত্তিকে, রূপকল্পের দ্বারা বা! ইঙিতের 
সাহায্যে প্রকাশ করে পুর্ণতা দাণ করা যায়। সেখানে স্থর-সংষোজনার 
প্রয়োজন থাকে না। কবিতার ভাব সম্পূর্ণতা আর কোন শিল্পরীতির 
প্রয্নোগের ওপর নির্ভরশীল নয় । 

যেহেতু গীতি-রচনার উদ্দেশ্য স্থর প্রয়োগের দ্বারা সম্পূর্ণ তা লাভ, গীতি 
সেজন্যেই হ্বকীগ্ন রূপে ভাষা-দেহটি যথোপযুক্ত করে নেয়। কোন ভাল গীতি 
একটি সক্রিয় গানে পরিণত হতে গিয়ে হবে প্রথম-কলি-সর্বন্থ ভাববস্ত, একটি 
ধূমকেতুর মতো--যার পেছনে শরীরটা লেজের মতো1। দ্বিতীয় হচ্ছে ছন্দ। 
বর্তমান কবিতা! ও কাব্যের প্রকৃতি, অনুসারে কাব্য ভাষার প্রবহুমাণ স্ধপের 
একটি দিক। নেখানে ছন্দের কোন বীধাবীধি থাকে না। আজকাল কবিতাতে 
ভাব-সম্পূর্ণ প্রকাশভঙ্গি নির্বাচিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত ও রূপকল্প কবিতাকে 
ছন্দ-ভঙ্গি থেকে মুক্তি দেয় এবং মনন ও অনুভূতিতে হয় আরও ুঙ্্ম কবিত1। 
তদ্বের দিক থেকে মনে হয় গীতির সহজ রচন! এবং ছন্দোবন্ধ ক্বপ যেন কবিতার 
বিপরীত বস্ত। কিন্ত সহজ রচনাও একটি বিশিষ্ট কবিশক্তি দাবী করে। সহজ 
স্থষ্টি নিতান্ত সহজ নয়। রচনার ভাষ! ও প্রকাশ-ভঙ্গির নৈপুণ্যে প্রকাশিত বস্ত 
সহজ হতে পারে কিন্তু রচনায় ব্যক্তির মনের ছোয়া, বিষয়বস্তর অতিরিক্ত 
সঙ্কেত দেয়। এজন্তে গানের আবেদন ভাবা-এশ্বর্ষযে কখনো নয়, এর 
অতিরিস্ত আর একটি রাজ্যে। কাব্য বা কবিতা সেদিক থেকে ভাবায় 
্বযংসম্পূর্ণ। কথার গ্রয়োগই তাকে সার্থক করে তোলে । 


আধুনিক গান ৭৭ 


কিন্তু, কবিতাকে কি সার্থক গানে পরিণত করা যায় না? ধরা বাক একটি 
মাত্র ইঙ্গিত বা একটি মাত্র রূপকল্প অবলম্বন করে গীতির প্রথম কলি তৈরি 
হল, গীতির পরিপূর্ণ অংশে আরও একটি রূপকল্লের বিকাশ হল, তাকে কি 
গান করা যেতে পারে না? এর উত্তর হচ্ছে, গগ্চকেও বা বর্ণনাত্মক রচনাকেও 
স্বর করে গান করা ষায়। কবিতা ছন্দোবন্ধ হলে, তাতে স্থর প্রয়োগ করে 
গাওয়া যায়। কীর্তনের গদ্যাংশকে বা বর্ণনাত্মক ভাষাকেও গান করতে দেখা 
বায়। গীতিকা বা 99118 ( গাথা ) মোটামুটি বর্ণনাত্মক রচনা, তাতেও নুর 
প্রয়োগের দ্বারা জনপ্রিয় গানে পরিণত হতে দেখা যায়। আধুনিক কবিতা, 
এমনকি ছন্দোবদ্ধ কবিত। হলেও আথবা রূপকল্প অবলম্বন করা হলেও তাতে 
সুর প্রয়োগ ছুঃসাধ্য বলে মনে হয় না। কিন্তু আধুনিক কবিতার পাঠকের মতো 
চিন্তায় ফাকা ভত্তি করবার স্থষোগ গানে হতে পারে না। মোটামুটি, গীতি 
রচনাতে ভাববস্ত থেকে পরবর্তা ভাবে, রূপ থেকে পরব্তণ রূপে গতি অত্ন্ত 
সহজ হওয়া চাই। অর্থাৎ আধুনিক গীতি ঘে কোন আঙ্গিকে রচনা করলেও, 
তার কেন্দ্রীভূত ভাব-সরলতা, সহজ বিকাশ এবং ছন্দোবন্ধতা থাকা নিশ্চিত। 

কবিতাকে গানের রূপে চালাতে পারা যায় কিনা রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় 
পরীক্ষা করেছেন । রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা! গানে পরিণত হয়েছে । 
“হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে” রি আসে এঁ অতি ভৈরব হরে”, রুষ্কলি আমি 
তারেই বলি” প্রভৃতি গ্লীতি নয়, এগুলো কবিতা । রবীন্দ্রনাথের রচনা 
ছন্দৌবন্ধ, সংগীতধমাঁ। বাক্য প্রয়োগে, শষ্ধের ব্যাবহারে সুরের ওজনের সঙ্গে 
কোন বিরোধ সহি হয় না। এজন্তে কিছু সংখ্যক রবীন্দ্-কবিতাতে স্থর প্রয়োগ 
করলেও গীতি ও কবিতার ব্যবধান হয়ত বোঝা! যায় না। কিন্ত বোঝা যায় 
রচনাতে কাব্য-প্রতিকতির অত্যান্ত স্পষ্টত1 দেখে । কবিতার প্রতিকৃতির সঙ্গে 
গীতি-প্রক্কতির মূলগত পার্থক্য স্পষ্ট করেই চিনে নেওয়া যায়। আজকের দিনে 
কবিতার ভাব ও কাব্যিক পরিমণ্ডলকে সথরের দ্বার! প্রসারিত করতে পান! ধায় 
না। অর্থাৎ যেমন করে গগ্কে হুর করে আবৃতি করা যায়, কিন্তু সে গন্ঠ যেমন 
গীতি হয় না, তেমনি সুরের সাহায্যে কবিতার আবৃতিও তেমনি গান হয় না। 
কবিতার ভাষার বৈশিষ্ট্যে কবিতা পাঠকের পক্ষে বুদ্ধিদৃপ্ত, রসাপ্ুত শ্রবণ-শক্তি 
এবং রসঘন সহানুভূতির দাবী করে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে গানের 
প্রপঙ্গে শ্রোতার কাছে তেমন দ্দাবী নেই, তার যন থাকবে অনেকটা সংকার- 
মূক্ত অবস্থায়। অত্যন্ত সহজ ভাবও গানে গভীর ভাবন্যোতক হতে পানে। 


৭৮ বাংলা সংগীতের রূপ 


হুর-সংষোজনার প্রয়োজনে গীতির প্রধান বাহ্‌দ ছন্দ, একথ পূর্বেই বলেছি। 
ছন্দের বৈচিত্রা বাছাই শব্ধ ব্যবহারের দাবী করে। তাছাড়া! ছন্দ গীতি-কলিকে 
সংহত ও সংবন্ধ করে। এই সংবদ্ধতাতেই স্থর প্রস্নোগের সুবিধে হয়। 
গ্ীতিকারের কাছে শব্ধ রচনার কাঠামোটি বাধ! হয়ে যায়। অর্থাৎ কবিতা 
রচনায় যে মুক্ত মানসিক বৃত্তি কার্যকরী হয়, গীতি রচনায় তা হয় না। এজন্টে 
বোধ হয় গীতি রচনা এবং কবিতা রচনার মধ্যে আজকাল একটা আ।শমান জমিন 
ব্যবধানের মন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন ভাষায় আজও কাব্যামোদী 
সাধারণের অস্থভূতিতে কাব্যিক চেতন! জাগ্রত হয় কবিতার সুর-সংযোজিত 
আবৃত্তির বার । সে রচনা কবিতাও নয় গতিও নয় এবং গানও নয়-_-সবার 
সম্মিলনে আনন্দ উপভোগের একটি আচরিত কাব্যিক প্রথ। মাত্র । 

গীতি খন স্থর-সংযোগের দ্বার! পরিপুর্ণ গানের রূপ লাভ করে তখন গানে 
একটি সরল; এমন কি সহজ কল্পনাপ্রবণ চিত্রও প্রি্ন বা প্রিষ্কতর হয়ে সাধারণের 
মনোহরণ করতে পারে । মনে করে দেখা যাক, “ফরে চল আপন ঘরে” “কে 
নিবি ফুল) “কে বিদেশী মন উদাসী বাশের বাশি বাজায় বনে"-গানগুলোর 
প্রথম কলিতে এমন কা তাৎপর্ধপুর্ণ কবিত্ব আছে যে এর জন্কে পাঠক বা 
শ্রোতার মনের প্রস্তুতি দরকার? তেমনি আরও বনুতর রচন! উদাহরণ হ্থরূপ 
উদ্ধৃত কর! যেতে পারে, সর্বত্রই দেখা যাবে গীতিতে প্রথম কলির রচনায় 
ভাবসম্পূর্ণ তা, ম্পষ্টতা ও সরলতা প্রত্যক্ষ ভাবেই বজায় থাকে । বলা বাহুল্য, 
এ ধরণের রচনাই স্থর সংঘোজনার পথ সুগম করে রাখে। রবীন্দ্রনাথের 
প্রত্োকটি রচনা উদাহরণ রূপে ব্যবহার কর! চলে এবং রবীন্-রচনা থেকে 
আরও সপ্রমাণ হয় যে গীতির সরল সীমানায় বাংলা রচনার কাবিক উৎকর্ষ 
সীমাহীন হতে পারে। 

আমর! জানি যে, কোন পগ্যাংশ বা গন্তকে সুর দিয়ে গাওয়! যায়। 
বঙ্ষিমচন্জ্রের বর্ণনাতেও স্থর প্রয়োগ কর! যেতে পারে। স্বর প্রয়োগের রীতি 
সরকারের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে, একথাই প্রমাণ হয়। কিন্ত এসব রচনা 
যেমন গীতি নয়, তেমনি ঘে কোন স্থর-প্রযুক্ত গানকেই গান বলা যায় না। অর্থাৎ 
স্গীতিকে গানে পরিণত করবার আঙ্গিকও এ সম্পর্কে বিচার্য। গীতি রচনার 
আলোচনায় মোটামুটি একথাই বুঝতে পেরেছি যে সব কবিতাই 'গীতি' হতে 
পারে না। রচনার দিক থেকে 'গীতি'কে কয়েকটি রীতি মেনে চলতে হয়। 
এই মেনে চলার আইন কেউ বেধে দেয় না; হুর-প্রয়োগের গ্রয়োজনে, গানের : 


আধুনিক গান ৭৯ 


প্রয়োজনে আপনি বীধা হয়ে যায়। স্থুর-সংষোজনা গীতি-রচনার পরিণত 
অবস্থা এবং 'গানে' রূপ প্রকাশ হচ্ছে এর পুর্ণ রূপ । নাটক যেমন দৃশ্ত, মঞ্চ 
ও অভিনয়ে পরিণতি এবং পুর্ণতা লাভ করে, তেমনি গীতিও গানে পরিণত 
হবার পরে পুর্ণ রূপ লাভ করে। 

এ পর্যন্ত সাধারণ ভাবে গীতি রচনা সম্বন্ধে বল৷ গেল। কিন্তু যাকে আধুনিক 
গান বলে উল্লেখ করছি তার সঙ্গে প্রাচীন রচনার কার্ষকারণের সঙ্গে কিছু 
বৈষম্য দেখা যাচ্ছে । রবীন্দ্রযুগ পধস্ত ( রবীন্দ্যুগ পর্যস্তই ধরে নেওয়া যাক) 
গানকে কবির সাংগীতিক সত্তার বিকাশ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়। একটি 
কারণ, গীতি-রচনার প্রয়োজন অন্ুভব করতেন কবি সিজে, তার কণাশ্রিত স্থর- 
রচনার তাগিদে । বৈষ্ণব কবি, কীর্তন-রচয়িতা, শ্ামাসঙ্গীত-রচয়িতা, ভজনকার, 
নিধুবাবু, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকাস্ত, অতুলপ্রসান্দ এবং 
নজরুল-_-এসকলের গ্ীতি-রচনা তাঁদের সঙ্গীত-সত্তার বিকাশের প্রয়োজনেই 
হয়েছে । কাজেই এসব ক্ষেত্রে ষিনি গীতি-রচয়িত তিনিই সরকার এবং তার 
মধ্যেই রচনার সংগীতক্ষপের ব্যক্তিত্ব নিহিত । 

আধুনিক যুগের গান শুরু হয়েছে তিনটে স্বতন্ত্র দায়িত্ব নিয়ে। একটি গীতি 
রচনা, দ্বিতীয়টি স্থর সংযোজন] এবং তৃতীয় হচ্ছে গান বা গায়কের কর্ম নিয়ে। 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, এ ষেন শ্রম-বিভাগ (01515190০0৫ 19০: ) অথবা 
যুগোপযোগী বিশেষজ্ঞতার ( 85০191188600-এর ) ব্যাপার । প্রথমে জিজ্ঞাসা 
করছি এর উদ্টো কথাটি কি সত্য যে আজকাল আর মানুষের মধ্যে গীতি রচনা 
ও স্থর প্রয়োগের ক্ষমতা একসঙ্গে পাওয়া যায না বলেই এই অবস্থার উত্তৰ 
হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, আধুনিক কালে সংগীত রূপায়ণের 
একটি জটিলতর অবস্থা এসেছে ব্লেই দায়িত্ব এমন বিভক্ত। বিশেষ রুতিত্ব 
অর্জনের (8050191199003) প্রসঙ্গে তো! বটেই। ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে শুক্মতর 
প্রয়োগের জন্তই এ পথ। যিনি গীত রচয্মিত। তার পক্ষে সংগীতের সুত্মতর 
সংযোজনার অভিজ্ঞতা না থাকাও সম্ভব এবং সরকারের মনেও ব্যবহার্ধ বাক্য 
সম্বন্ধে ভাবনা ও স্থজনীশক্তির স্বাভাবিক বৃত্তির উন্মেষ নাও হতে পারে। 
সেজগ্জ আজকের গানে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক তিনের ত্বতঞ্জ দায়িত্ব 
স্বাভাবিক ভাষেই উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক গান বুঝতে গেলে এই তিনের 
লম্ঘয় ভাল করে বুঝতে হবে । 

রীতি রচনার উদ্দে্ড এবং রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বদ্ধে ব্যাপকভাবে আলোচন। 


৮* বাংলা সংগীতের রূপ 


করা গেল। এ সম্পর্কে মৌলিক গীতিরচনার কথাও বল৷ হয়েছে । অর্থাৎ 
যে কায়দায় রচনা সত্যি গানের উপযুক্ত হতে পারে সে ইজিতও কতকটা 
দেওয়া হয়েছে । শব নির্বাচন সম্বন্ধে সাধারণ কতকগুলো কথা বলা যেতে 
পারে, সর্বক্ষেত্রে শবাদির প্রয়োগ সম্বদ্ধে অবশ্ত দৃঢ়ভাবে বলা ঘায় না এবং 
শবের প্রয়োগ সম্বদ্ধে কোন সঠিক নির্দেশ দেওয়াও চলে না। রচনা কতকট! 
স্থরকারের বৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে চলে। যেমন ধরা যাক ক্রিাপদের ব্যবহার, 
যুক্তবন্ণর ব্যবহার, বড় বড শবের ব্যবহার অনেকাংশেই সম্কৃচিত করবার 
্রকার হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে শব্দের সরল-প্রকরণ সম্বদ্ধে উল্লেখ কর! হয়েছে। 
স্থরধারণক্ষম শব্দ সম্বন্ধে অঠিজ্ঞতাই গীতি-রচয়িতার বড় গুণ। অন্ততঃ, গীতি- 
রচগ্নিতার কবিত্বশক্তি কখনোই এসব প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে নয়। এমনও 
দেখ! যেতে পারে যে গীতের প্রথম কলির চেয়ে গীত-দেহে কাব্যিক প্রকাশ 
গুরুত্বপুর্ণ হয়ে দাড়িয়েছে । কিন্তু গান হিসেবে রচনাটি কতটা সফল, স্থুলভাবে 
বিচার করলে এই গানের সাফল্য সহজ শব্দ নির্বাচনের ওপরও নির্ভর করছে। 
রবীন্দ্রনাথের গীতি-রচনার কাব্যিক উৎকর্ষের জন্যে বহু বিভিন্ন প্রকারের শবের 
সার্থক ব্যবহারের কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার । কিন্ত, ব্যবহারের স্থান ও 
ক্ষেত্র নির্বাচন, ওজন বোধ এবং শঙ্ষের প্রকৃতির পারম্পর্য রক্ষা! রবীন্তর-গীতিকে 
যেমন একদিক থেকে বৈশিষ্টাপুর্ণ করে তুলেছে, অন্তদিকে রয়েছে তাতে ব্যক্তিগত 
স্পর্শ অর্থাৎ মহিমমন্ন কাব্যিক সৌকর্ষের কৃতি। আধুনিক গীতিতে গবা- 
ব্যবহারে, ক্রিয়াপদ সংযোজনায়, সংযুক্তবর্ণের ব্যবহার ইত্যাদিতে অনায়াস সুয়ে: ' 
কলি প্রয়োগের স্থবিধে বিশেষভাবে থাকা দরকার । কারণ, আধুনিক গীতি- 
রচনার লক্ষ্য হচ্ছে জীবন, জীবনের রূপ দেবার পরিসর সংক্ষিপ্ত, এজন্ত শব্ব- 
নির্বাচনের শ্বাধীনতা অত্যন্ত সীমিত বলে মনে হতে পারে । গীতি-রচয্সিতার 
কাছে এ সীম] বাধা-শ্বরূপ নয় । মনে হয়, শবনির্বাচন কতকটা বিষয়বন্তর ওপর 
এবং অনেকাংশে স্র-প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল। 
আজকের গানকে “কাব্য-সংগীত” রূপে উল্লেখ কর! যায় কিনা সন্দেই। 

কারণ কাব্য বলতে যে বিশেষ অর্থ বোঝা যায়, সে-অর্থে সর্বসাধারণের কানে 
বাছাই গান রূপে গৃহীত গীতিকে অনেক সময়ে কাব্য বলা চলে না। যে অক্থ 
বাংলায় রবীন্দ্রসংগীত বিপুল কথার এই্বর্ধ নিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর কাব্যগীতি হয়েছে সে 
অর্থে রবীন্ত্-দমসাময়িকদের রচনার অধিকাংশই হূর্বল। নজরুল বিপুল সংখাক 
গান রচন! করেছেন, কিন্ত তার সবগুলোই সর্বাজন্থন্দর হয়েছে কি? গানের 


আধুনিক গান ৮১ 


এমন কোন রচয়িভার নাম করা ধায় ন:। অতুলপ্রসাদের গান আজও জনপ্রিয়, 
কিন্ত তার রচনায় হূর্বলগার অভষোগের কথা বলতে গিয়ে প্রদিলীপকুমার 
রায় লিখেছেন) “যে সব কাব্যরমিক গানকে নিছক কাব্যের দিক থেকে বিচার 
কবেন তাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে- শুধু গানরসিকদের এই মূল উপ্ক্িটি না থাকার 
দরুণ, যে 'কাঁনো দেশেই গাল নির্ভেজাল কাব্য নন্_£অদেক বিশ্ববিশ্রভ গানই 
নিভক কার্য হিসেবে যে প্রথম শ্রেণীর কাত্য নয় সেকথা সবাই জানেন ।” 
স্লকে বিচ্ছিন কে নিষ কাবছাবা গানের লিগাব চলে না “অবশ্ট শহ্গন্দর 
বা শীহীন শন্দ বা কবিত্বের দৈন্ থাকলে নিশ্চয়ই তা আক্ষেপজনক |” 


কাজের দিনের গীতি এই যুহূর্তেরই স্ষ্টি। জীবন ভ্রুত পটিবতনের 
মধা দিয়েই চ-লছে। গীতি এই পবিবশ্তিজ্চ ঘটনার নির্যাস আহরণ করে নেম। 
ঠেখমের গান চিরন্তন আবেগেন নিকাশ, সন্দেহ লেউ | কিন্তু প্রেমের ব্ষয়বস্ত 
প্রয়োগ ঠবশিষ্ট্ে আধুনিক গীতি ষেন জীবনকে স্পর্শ করতে চায়। এবং ততমনি 
স্থর সংঘোজনাও সে দিকে ঝুঁকে পড়তে চেষ্টা করে। প্রেম চিন্তে বল্গনাপ্রবণতা 
তয় তন্লীক্ুণ্ত, জীবন গার ধাবক, বৃহত্তর কল্পন হয়ত লঘু থেকে লঘুণ্র হয়ে 
যাথ হুর প্রঘোগের কায়দায়। ক্সীধুইিক গীতির বিশেষ বিষয়বন্ত প্রেম । 
জীবনের গতিতে ফেমন নর ও নারীর সম্পর্ক-বৈচিত্র্য বু বিচিত্র ঘটনার মধ্যে 
প লাভ করে এবং সে সব বিষয়বস্ত বিস্তৃভভাবে বিভিন্ন শিল্প ও সাহিত্যে 
প্রক্কাশিত হয়, গানে এখনো বনু বৈচিজ্রোর কটি হতে পাতেনি। পুর্ব 
আবেগাহ্ভূতির প্রকাশ “বের ভঙ্গিতেই সহজ ছিল, আধুনিক গীত্তে 
সেই বহু বৈচিত্রের ঘটনাব্ছুল বাস্তব প্রকাশ সম্ভাবনায় হযে ঈাড়িয়েছে। 
এখনো বাস্তবজীবন-ছবির ব্যবহার গীতিতে স্পষ্ট ন৷ হয়ে প্রকৃতির ছবির সঙ্গে 
সংমিশ্রণ হচ্ছে । ওদিকে গীতিতে প্ররূৃতির ব্যবহারও তেমনি বাস্তব ভাবের 
উপযে।গী হয়ে প্লাড়াচ্ছে। জীবনের কর্মগ্রবণতা, অনবসর শিল্পগ্রবণতা, অভাব, 
অভিযোগ, অনভিপ্রেত ছুর্ভোগ, বহুমুখী জীবন-সমন্তাও গীতি রচনাস্ 
প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব হয়ে পড়েছে । তাই এ যুগে গীতির প্রথম কলির 
বিস্তাবের সঙ্গে গীতিদেহে নানা বাস্তবপ্রসঙজের ইঙ্গিত দেখা যায়। কাহিনীকে 
গীতিবূপ দান, ঘটনামূলক কাহিনীতে স্থবর সংযোজন! করে জীবনের অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় ও আধুনিক গানের মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা নুঞ্চয়ের অ আরও একটি স্পষ্ট 
প্রমাণ বল! যেতে পারে । এমনি একটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জগ্ভেই ত সত্যেন্্রনাথ 
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দত্তের "পান্কীর গান” কবিতাটিতে স্থর সংফোজন1। “গায়ের বধৃ”্, “রাণার” 
প্রভৃতি আধুনিক সংযোজনাও উল্লেখযোগ্য । শুধু এদিক দিয়েই নয়, আধুনিক 
গানে “যুক্তসঙ্গীত” বা “যৌথ গানের” বীতিও কত্তকটা নতুন।' দ্বিজেন্দ্রলাল 
ও রবীন্দ্রনাথে এ রীতির প্রারভ্ত। কিন্তু আজকে এ রীতির সার্থকতা 
স্বরকাৰ বা স্থর-প্রযৌজকের প্রযোঞ্জরনার বিশেষ অপেক্ষা রাখে । আমাদের 
মূল সংগীত-প্ররুতিতে একের ভাব প্রকাশই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, ভারতীয় 
সংগীত-বাক্তিধমীঁ, ব্যক্তি মনের প্রক1শ-বৈশিষ্ট্য রাগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ 
করে। এজন্নে ভারতীয় গান অনির্চনীয়ভার সন্ধান দেয়, ধ্যানী মনে 
তন্ময়তার ষ্টি কবে। এমন কি কীর্তন গানও ব্যক্তি মনেব পারমাথিক 
অভিজ্ঞতার উদেশ্টেই গীত হয়। নেহাৎ লোকদংগীত বা প্রারুত 
অন্তপ্রেরণায় স্থষ্ট কিছু কিছু লৌকিক নৃত্যগীত ছাড়া ভারতীয় 'ভাবের দ্বিক 
থেকে সংগীত বাস্তবতার পরিপন্থী । বাস্তবের ক্ষেত্রে নেমে এসে বড জোর 
আবেগাহুভৃতির প্রকাশেই আমাদের গান সম্পূর্ণ হয়। হুমরী, টগ্প। বা বু 
লোকগীতির আলোচনা করলেও এ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে। 
সত্যিকার যুক্তসংগীতে থাকে জীবনের স্পর্শ, ছুয়ের কথোপকথন, ত্রয়ীর মিলিত 
কণ্ঠে স্থখহঃখের কথা, বহুর সমবেত বীরত্বব্যঞক গানে জীবনকে সহজেই 
প্রতিফলিত করতে পারা যায়। এজন্যে কোরাস, ড্যুয়েট, ট্রায়ো_ গ্রভৃতির 
প্রয়োগে, গীতি-রচনায় এই যুগ বৈচিত্র্য দাবী করছে। স্থর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও 
এরূপ বহুমুখিতা এযুগের বাস্তবজীবন-গ্রয়োগে নতুন রীতি উদ্ভাবন করতে 
চায়। 

আজকের গীতি-রচয়িত। সম্বন্ধে এক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার । 
যদিও ধরে নেওয়া হচ্চে যে সরকারের দায়িত্ব শ্বতন্ত্র এবং স্থুরকার গীতি” 
নির্বাচন করেই স্থরপ্রয়োগে ব্রতী হন এবং উপষোগী কণ্ঠের কথা ভাবেন। 
গীতি-রচয়িতার দায়িত্ব হচ্চে স্থরপ্রয়োগ সন্বন্ধে সজাগ থেকে রচনাকে 
সরকারের গ্রহণযোগ্য করা। কারণ শব্ধপ্রয়োগ, ছন্দের ধ/বহার ও উপযুক্ত 
কলি রচনার জন্রে সুর সম্বন্ধে সচেতনতা থাক একান্ত গ্রয়োজন। স্থরের 
রাজ্য থেকে স্বভাবতঃই গীতি-রচয়িতা (কবি) মুক্ত নয়, যদিও সুক্মাতি ক্ষ 
স্থর-রচন! বা স্থর-প্রয়োগ বিদ্যায় পারদশিভ। না-থাকাই সম্ভব । স্থর-সংযোজনায় 
নতুন রীতি উদ্ভাবন স্থর-সংযোজকের কাজ । গীতি-রচয়িত। হয়ত বহুমুখী স্থর- 
ংযোজনার কথা ভাবতেও পারছেন ন1। 
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এইসব কারণে স্থরকারের উদ্ভব | গীতি পরীক্ষণ, উপষোগী স্থরের কলি 
উদ্ভাবন, উপযুক্ত যস্ত্র২গীত সহযোগিতার গ্রযোজন এবং উপযুক্ত কণ্ঠের নির্বাচন 
-_এই সব সম্মিলিত হয়ে স্থরকারের আর একটি স্বতস্ত্র রাজ্য। এ রাজাটি 
সম্বদ্ধে ব্যাখ্যা দরকার । তাহলেই আধুনিক গানের স্বরূপ আরও বোঝা 
যাবে। 


স্বরকার 


আধুনিক গানের গঠনের মূলে থাকে দ্বৈ৬ শিল্পীর কারিগরী। প্রথম 
গীতি-রচয়িত, ধিনি কথাতে স্থরের ব্যবহার সম্থদ্ধে সচেতন এবং ভনজন 
হ্বরকার, যিনি ভাষ। ও কাব্যিক তাত্পর্যকে বুঝে নিয়ে কথাকে স্থরে রূপাস্তরিত 
করেন। প্রতি ক্ষেত্রেই এই ছু"জন ব্যক্তির মধ্যে দুটো গুণ অপরিহাধ হয়ে 
দাড়ায়! কবির মধ্যে সবুরবোধ এবং স্থরকাঁরের মধ্যে কাব্যবোধ। দুয়ের সম্মিলিত 
ক্ষমত। নিষেই পরবর্তী যুগের কবিরা সংগীতকাররূপে জন্মেছিলেন । কিন্ত 
গানে হুরপ্রয়োগে সুক্মতা ও বৈচিত্রা এসেছে বলে আধুনিক গানের প্রতিটি 
উপাদানের সম্বন্ধে সংগীতকারকে ভাবতে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ আধুনিক 
গানে এইক্প দাবীর জন্তটেই স্থরকারের সৃষ্টি হয়েছে । স্থরকাঁর বা সংগীত- 
যোজক আপন মনের তাগিদে স্থরকলি সঞ্চয় করেন এবং গীতিরূপের কথা 
ভাবেন। স্থর-প্রযোজকের এ কাজটির মূলে কি কোন এঁতিহাসিক 
কারণ রয়েছে? 
গ্রদিলীপকুমার রায় ১৩৮ সনে লিখেছেন “কিন্ত আমরা চাই সরকারকে 
_-কম্পোজারকে | এ যুগের তৃষ্ণা স্থরকারের তৃষ্ণা। প্রত্যেক যুগেরই 
একট! যুগধর্ম আছে। আগের যুগেও একধরণের স্বরকার ছিল বই কি? 
মার্গসংগীতে প্রতি গুণীই কমবেশি স্থরকার, যেহেতু তাদের তানকর্তবে রাগের 
পর নব নব রূপ নব নব ব্যঞ্জন! তারা দেখান তো! বটেই। কিন্তু তবু তাদের 
ধ্বনি-স্থাপত্যে কারুকলার অভাব না থাকলেও-_ঠিক অনিবার্তত1 ফাকে বলে 
তা নেই, এবং স্থরহ্থতিতভে স্থাপত্যের অনিবার্ধতা না থাকলে যথার্থ হ্ববকার 
পদবী দ্রাবী করা চলে না। 
অবশ্ত বলাই বেশি, প্রশ্নটা! স্থুরকার হওয়া নাঁহওয়া নিয়ে নয়) প্রশ্নটা 
হল আসলে স্থষ্টির উৎকর্ষ নিয়ে। স্থরকারকে আমরা আজ চাই এইজন্তে 
যে, গানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ এক তার হাতেই সম্ভব-_গায়কের হাতে নয় £ কিনা 


৮৪ বাংল। সংগীতের কপ 


ন্বকাবই হচ্চেন স্থরলোকেব সম্রাট, স্থবশিল্পীও (6%6০৪০০) একআ্রেণীব 
শষ্টাজোতিষ্ক বটে। কিন্কর স্থবকাবের নক্ষত্রলৌকে তাব ঠাই নেই, একথা 
প্রতি সংগীত-অনুরাগী মানতেই মানেন সর সভ্য দেশে-_না মেনে উপায় নেই | 
গ বিষয়ে যুবোপেব মানদণ্ডই ঠিক-_-তারা ববা'বই স্ববকাবকে কবেছে 
ব্রাহ্মণ, হ্বব-শ্্পীকে কবোছ ক্ষত্রিয় ব্রাঙ্ষণেব আজ্ঞাবচ | অর্পাৎ স্থবেব 
মুনি যা ব'েন স্থবেব গুণীকে তা-ই "ালন কবতে ভবে। 

1 হলে দীাচ্ছে যে, শ্ববকাীবেব নির্টিশই পরম ও চবঘ | কিস্ত কখন ?-- 
না যখন তান ধ্যান-দৃষ্টিতে যা দেখলেন, ধ্যানশ্রুতিতে য। শুনলেন তাকেই 
ফুটিয়ে তৃন্তে চান। আমবা দেখেছি খেঞাল-ঠমবীতে ধঠানদৃষ্টি বা ধান- 
শ্রুতিব এ আঁশবায ৬| “নঠ- কেননা সেকালে আববাব এভাবে দেখতে বা 
শুনতে শেখেন ন। এ গ্রবণতা সম্বন্ধে আমবা সচেতন হয়েছি হাল আমলে 
_-ণযুগে। কেননা, এ-ই হল যুগব ধর্ম»_-এ-ই স্বলীলা অতিপ্রতক্ষ 
উপল।বূ-__০01)0:6505107655 0৫ 175510010 15911580101) 

তাহ 'আধুনিকতব বাংগ গানেন স্তব্লাব পবম সার্থকতা পেতে চাইছেন £ 
শুধু কাব্যেব গুণে নয়-_কাঁব্যেব সপে আনবায সম্যয়ে, অযহীয় সামগুস্তে। 
একথা খললে অবশ্য সেটা সহনীয় বথা ভবে যেষাহ বিচ গড়া্চোক ন' 
কেন তাত মঞ্তুব কবে হবে হ্ষিশাথক বলোতীর্ণ বলে মেনে নিয়ে। 
তাঁনয়। 

কম্পোজিশান কাকে বলে তাই আমব। ঠিক মত এযাবৎ জানতাম না 
সবে আভাষ পেতে সক করেছি কে বলে "গান? ।--( সাঙগীতিকা ) 

যে কোন গীতিতে স্থব প্রযোজনা করতে হলে বাগ সংগীত বা নোক- 
সংগীতেব অন্গসবণ কবে স্থব প্রয়োগ কর। দরকাব, একথা আমবা জানি। 
আজকাল কাজটি অবশ্ত সুবপ্রযোজক মাত্রেই কবেন। উদাহবণ স্বরূপ বল! 
যায়, অতুলগ্রসাদ সেন ছোট ছোট দাদরা, ঠুমরী ও খেয়ালের ভঙ্গিতে স্থব 
গ্রত্বোগেব জন্তে কিছু গান বচনা কবেছিলেন। নজরুল কিছু গান রচন। 
কখেছিলেন বিশিষ্ট দেশী অথব! বিদেশী স্ব প্রয়োগ করার জন্তে। অর্থাৎ 
গীতিতে স্থরসংযোজন। ও প্রযোজনাব জন্তে বং স্থবকাবেব প্রয্নোজন লক্ষ্য 
কবে এই গীতি বচন । এ ক্ষেত্রে গীতিকাবেব বচল! মৃখ্যতঃ স্থুবক্কাবের 
জন্যে, ষন্দ৪ এ দুজন গীতিরচয়িতাঁব মধ্যে স্থর গ্রযোজনাব ক্ষমতা ছিল এবং 
ছুজনেই হর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। এর পরবর্তী আবও একজন গীতিকার, অজয় 
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ভট্রাচাধ, ধিনি গীতি রচনা করেছিলেন স্বতন্ত্র স্থরকারের প্রয়োজনে, অর্থাৎ 
হিমাংশু দত্ত তাতে খুব সংযোজন1 করলেন । এক্ষেত্রে স্থুরপ্রযোজক স্পষ্টতই 
স্বতন্ন হয়ে দাডালেন। অর্থাৎ, স্থরকারের সাধনাব মুল লক্ষ্য স্থরের উপযৃক্ত 
কথার অনুনন্ধান এবং স্থর প্রয়োগের কায়দ! উদ্ভাবন এবং সবশেষে অভিনব 
স্থব সংযোজনা। অর্থাৎ স্ুলভাবে দেখা ঘায়, নতুন সর স্ষষ্টির দ্বার! শ্রোভাকে 
আকরুষ্ট করবার কায়দাতে স্থরকারেব লক্ষ্য, নতুনত্বের ভিত্তিভূমি প্রধানত: 
র!গসংগীত অথবা লোকসংগীত, কিন্ত এর অর্থ নতুন সুর বা রাগ সৃষ্টি নয়, 
নতুন সংঘোক্জন, স্ববস্কলে নির্বাচন ও প্রয়োগ । নতুনের প্রয়োজনে আজকের 
সরকার আধুনিক গানকে নিয়ে এই ভিত্তিব ওপব নতুন স্থুর লৌধরূপে 
স্থাপন করেছেন । 

মোটামুটি ধরে নেয়া যেতে পারে- প্রার ১৯৩০ সাল থেকেই এর সুরু । 
এ সমণ থেকেউ স্থুব বচনার সঙ্গে বাছ্য সংগীতেরও বিশেষ রচনার প্রয়োজন 
হয়। অর্থাৎ তিরিশ সাল থেকে আজ পর্যস্ত সেই একই পদ্ধতিতে উদ্ভাবন, 
পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, অশ্বীক্ষণ এ নির*ক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা গানের স্থর প্রয়োগের 
কাঞ্জ চলেছে । এই পদ্ধতির প্রয়োগ হয়েছে হুক্ষ্তা ও জটিলত।র জন্যে, একথা 
উল্লেখ করা যায়। ধে কেন গীতিতে স্থুব সংষোজনার সঙ্গে প্রতিটি শব্দের 
গায়ন পদ্ধতি, দমের সংকোচন, স্থবের উৎক্ষেপণ, গীতির কলিতে বিভিন্ন 
যন্ত্রের বাবহাব, কোথাও শাবহ-সংগীত ব্যবহার প্রভৃতি উপাদানগুলি উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ ধব| ধাক। স্ুব সংযোজনায় এসব বিষয়ে বহুবিধ চিন্তা ও ভাবনার 
প্রয়োজন হয়। এ ধণ্ণের ভাবনা ও অঙ্গুবূপ বাঁজেব স্থুর আজ থেকে প্রায় 
ত্রিশ বছরের পুর্ব । লে সমম্ব থেকে গ্রায়োফোন রেকর্ড ও রেডিওব জস্তে 
গীত-রচনা ও স্ুত্-প্রযোগ্জনার কর্তব্য স্বওন্ত্রভাবে বিশেষ ব্যক্তির ওপর আরোপ 
করা হতে থাকে । কিছুকাপ পরে সবাক চলচ্চিত্রের জন্যে, সংগীত রচনাও 
প্রধান হয়ে দড়ায়। সে সময় থেকেই আধুনিক গানের স্থরু। এর পুর্ব 
থেকে রোমান্টিক, আধ্যাত্মক ও জাতীরতাবাদের ভাবে প্রভাবিত কবি 
আধু'নক গানের প্রাথমিক অবস্থার স্ষ্টি করেন। প্রায় উনিশশে ত্রিশের 
অধ্যায় থেকেই গীতিতে স্থুরকলির প্রয়োগ, স্থরের নানা রূপের উপাঙ্গান 
সঞ্চরন, যন্ত্রংগীতের প্রয়োগ-কৌশল প্রভীতির কাজে স্ুর-প্রযোজক এগিয়ে 
এলেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের বিভিন্ন কায়দ। 
যেমন কবিদের প্রভাবিত করেছিল তেমনি স্থরগ্রয়োগের কল্পনাও নতুনের 


৮৬ বাংল। সংগীতের রূপ 


সন্ধান দিয়েছিল | সঙ্গে সঙ্গে নান! বিদেশী স্থুরও স্থরকারদের মনকে প্রভাবিত 
করল। ৰ 

এ ভাবেই সমসাময়িক রচনার দায়িত্ব ছুয়ের ওপরে ম্বতঃই আরোপ করা 
হয়ে গেল; গীতিকার গীতি রচনা করে স্থরের ইঙ্গিত দিয়ে রচনাটি স্ুর- 
প্রযোজকের হাতে দিলেন। স্ুর-প্রযোজক সে কাজের জন্যে তিনটি সমশ্তার 
সম্মধীন হলেন £ 

প্রথমে, গানের প্রতিটি ভাববস্তর জন্যে উপযুক্ত স্থর-কলির রচনা এবং 
ভাবের সঙ্গে সুরের সামগ্তশ্ত বিধান ) 

দ্বিতীয়, স্থর প্রধোজনার সঙ্গে বিশ্ষেভাবে রচিত যন্ত্র সংগীতের 
সহযোগিতায় সুর প্রয়োগে সমৃদ্ধি দান; এবং 

তৃতীয়, প্রকাশ শক্তির প্রতি লক্ষ্য করে গায়ক নির্বাচন ও সংগীতের 
প্রতাক্ষ পরিচালনা । 

এ তিনটি কর্মপদ্ধতির বিশ্লেষণ করলেই স্থরকারের মানসবৃত্তির পরিচয় 
পাওয়া যেতে পারে। পুর্বে, রচনাকে স্থরমগ্ডিত করবার জন্তে কবি যেন তার 
স্থরসত্তাকে এগিয়ে দিতেন, তেমনি কবির পথও ছিল কতকটা বাধা, 
রাগসংগীতের পথ । যথা, অতুলপ্রসাদ ঠমরী, দাদর! বা খেয়ালের অন্রূপ 
গীতিতে স্থরসংযোজনা করলেন, নজরুলও অনুরূপ কায়দাতে খেয়াল-ভাঙা 
এবং গক্ষলের পদ্ধতিতে বাংল! গানের স্থষ্টি করলেন। এ সম্পর্কে এর পুর্বেকার 
রবীন্দ্রনাথ-প্রদখিত পন্থার কথাও ম্মরণ কর৷ যেতে পারে। 

কিন্ত আধুনিক গীতিতে স্রপ্রযোজনার পদ্ধতি আরও খুটিনাটি বিষয়ে 
এগিয়ে গিয়েছে £ যথা স্থুরকলির উদ্ভাবন, স্বরসঙ্গতির স্ষ্টি, বিভিন্ন শ্বরসমট্টির 
সমন্বয়-্পাধন, ইত্যার্দি। এ পথ ব্যাপক এবং বীধারীতির পথ নয়, এ হল ক্ষুদ্র 
ও থগুকে এক সামঞ্জস্তে মণ্ডিত করবার পন্বা। আমরা জানি, সমত্ত গানের 
স্থরের গঠনে একটি পরিকল্পনা, রাগরাগিণীর অবিমিএ ভাবকল্প রূপের স্থ্টি, 
প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেদনাত্মক অথব। উদাস করা রাগ নির্বাচন অথবা 
পলীন্থরের ভাব ও রূপের প্রয়োগে গানরচনায় পূর্বের স্থরকার কবি, রবীন্ত্র- 
নাথ, অতৃলপ্রসাদ এবং আরও অনেকে নানান কাজ করেছেন। ভারতীয় রাগ- 
সংগীত ব্যক্তিধর্মী এজন্যে, বৈরাগা, শুদাসীন্ত, আকুতি, বিরহ, ছুঃখ। বোনাঃ 
এমনকি অনির্বচনীয়তার সন্ধানেও স্থরের প্রয়োগ গীতরচয়িভাদের কয্সনায় 
ত্বভাবসিঙ্ধ ছিল। 


আধুনিক গান ৮৭ 


আধুনিক সুরপ্রযোজক পরীক্ষণ স্থুরু করলেন নতুন ছুটো দ্দিক থেকে ঃ 
প্রথমত, শ্রোতার মনোরঞ্জন এবং দ্বিতীয়ত, সেই কারণেই সম্পূর্ণ মাত- 
ক্বাতস্ত্রে লক্ষ্য না রেখে কতকটা পরতস্ত্র রুচি বা শ্রোতার মানসিক আকর্ষণ 
অনুযায়ী হ্থরের রচনার দিকে ঝুকে পড়া! আধুনিক গান স্থরের এই তদ্গত 
বা ০৮1০৬ আচরণেরই ফল। এই মনোভ্ডাবের ফলে প্রচলিত রাগের 
গঠন বজায় লাখার কোন উদ্দেশ্ঠই স্থুর-কাবোর মধ্যে থাকা সম্ভব নয়, সংগীত- 
কলি রচনায় নবীন উদ্ভাবনের নেশাই তাদের প্রবল হয়ে ধ্ীড়ায় এবং প্রচলিত 
রাগের গঠন ও বাধা সংগীতকলি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবার সম্ভাবন। স্থরকারদের 
মধ্যে স্বভাবতই এসে পড়ে। কারণ, ধষে কোন রাগের কূপ বা রস কতকটা 
একীভূত, একই ভাব সমগ্রতায় বাধা । য্থা, কেদ্দার বা মুলতানী রাগের যে 
রস আমাদের জানা আছে, তাতে আমাদের সংস্কার অন্গসারে বিশে সময়ের 
লক্ষণঘুক্ত বিশেষ আবেগের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আধুনিক সরকার 
হয়ত এই ছুটে স্বতন্ত্র ধরণের, অথবা এমন কি ছুটো। বিরুদ্ধ ধরণের রাগ 
থেকে ছুটে। কলি সংগ্রহ করে, কবিতার ভাব অনুযায়ী তাকে একটি হ্ত্রে 
গেথে দিতেও পারেন, অথব1 বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে পল্লব সংগ্রহ করে একটি 
উপভোগা গানের তোড়। রচন| করতে পারেন। এমন রচনাকে তো 
তথাকথিত সংগীত-রীতির বিশ্লেষণ দ্বার! বিচার ক? চলতে পারে না । স্থরের 
প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য, নির্বাচন, গ্রস্থন বং সম্পূর্ণ বস্তকে একটি সমগ্র রূপদান হচ্চে 
স্থরকারের দায়িত্ব । সুর-প্রযৌজক হয়ত এ রচনায় নিয়মশূৃঙ্খলীর একটি পন্থা 
আবিফফার করেছেন। ইনি অতিপ্রাকৃতকে প্রাকৃত করতে পারেন, অজ্ঞাত 
স্থরকলিকে উদ্ভাবন করে গ্লীতিন্তে প্রয়োগ করতে পারেন, অথবা সম্পূর্ণ ভিন্ন- 
ধর্মী বৈদেশিক অযব। বিভিন্ন দেশের লোৌক-সংগীতের অস্ভুত স্থরকলিকার 
সামগ্তন্তপুর্ণ সংযোজন কতে পারেন এবং গানের কায়দাতে বস্তুনিষ্ঠ তা প্রকাশ 
করতে পারেন। এইসব খুটিনাটি 4609119 বা বুতর উপাদান সম্পর্কে ভাববার 
সমম্ব ও মানসিকত। কবি বা গীতি-রচয়িতার মধ্যে থাক] সর্বদ1 সম্ভব নয়। 
এজন্যেই আধুনিক গানের এই ছুটে। দিক স্বতন্ত্র ভাবে বিচার্ধ-_অর্থাৎ গীতি- 
রচন1 একজনের দায়িত্ব এবং স্থর-সংযোজনা ও প্রযোজনা অন্তজনার্‌ | 
এজন্যেই আধুনিক গানের মৃল্যায়নে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গিতে বা রাগসংগীতের 
তথ্য ও সংজ্ঞা অনুসারে বিচারের চেষ্টা! ব্যর্থ হতে বাধ্য । বিচারের মাপকশি 
নির্ভর করবে স্থর-প্রযোজকের গীতি ও ক নির্বাচন এবং স্বরক" 


৮৮ বাংলা সংগীতের রূপ 


শক্তি, গ্রন্থনা, সামগ্ুস্--বিধান ও স'গাঁত-সংরক্ষণে। আধুনিক গানে কোথাও 
রাগরূপ রক্ষিত হবে কিন। তা বিশেষ বিচার্ধ নয়, গান করবার কায়দায়ও 
প্রচলিত গ্রকাশভঞ্ি আজকাল বজায় নেই, কিন্তু তা*বলে আধুনিক গান ব্যর্থ 
হয় না। বব স্থব-প্রযোজকের ০16261%৩ দৃষ্টিভন্দ রচনার কারিগরী ও 
সৌকুমার্য হুটির সহায়ক কি ন।, এ প্রশ্নই মনে জেগে ওঠে।  পুর্ববর্তা যুগের 
ংগীত-রচয়িতাদের গীতি রচনার মূলে ছিল তীদের দ্বতঃক্ফুর্ত সংগীত গ্রেণ”, 
কিন্ত গীতি-এযোজক বা সথরকাবের প্রতি পদক্ষেপে থাকে তাঁর শিপী্গণ ও 
পরীক্ষণের কাজ | কারণ, স্ুর-প্রযোক্তক নিজে গান করবার জন্যে এ দাদিত্্‌ 
গ্রহণ কবেন না, সরকারের দায়িত্ব হচ্চে প্রক্কাশের পন্থ। প্রবর্তন করে নিজে 
শ্রোতার স্থান গ্রহণ করা। কাজেই, হুর-সংযোজনার জন্তে উপযুক্ততা অর্জন 
করতে তলে স্থরপ্রযোজক হবেন কংগীত্তের অভিব্যক্তিতে অভিজ্ঞ, বর্তমান 
রুচি ও রূসবোধে সপ্রত্তিভ এবং ভাবাবোধের ক্ষমতায় বিশিষ্ট ও কাব্যরসের 
অধিকারী। দেখাযাচ্ছে আধুনিক সংগী৩ গ্রযোজক 506০1811580101,-এর 
অলঙ্করণে অলঙ্কৃত। আমর] স্ুুর-প্রযোন্গনার কাজকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে 
বুঝে নিতে পারি £ 
১) স্বর-গ্রস্থনার পদ্থ। উদ্ভাবন, পণীক্ষণ ও নিরীক্ষণ, 
২) বিভিন্ন দেশ ও প্রদেশের ভিন্ন গীতির সঙ্গীতে আগ্রহ, গ্রহণ ও শ্বী- 
করণের (৪35107119002) চেষ্ট। 
৩) স্থা সংযোজনার় নানা ব্যগরন', ইজিতের এবং বিন্ময়স্থত্টির (51101156) 
কায়দ। উদ্ভাবন, 
৪) একঘেয়েমি দূর করে ভাবান্থগ স্থরপলপব ঠরি, 
৫€) ছন্দে বৈচিত্র সাধন, 
৬) হর গ্রন্থনায় পরিবেশ ও সংঘাত স্যট্টির (০117830 চেষ্টা, 
৭) গীত অন্থধান্বী কণ্জ নির্বাচন অথবা, কের গুণ অনুযায়ী স্থুর- 
ংযোক্চন এবং 
৮) যন্ত্রসমীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং ০91:011681:9] 015০6 রচনার দক্ষত 
ও গীতের পরিবেশ রচনার চেষ্ট। | 
এমনও হতে পারে যে এক-একজন ন্ুরকারের মধ্যে এক একটি গুণ 
বিশেষরূপে পরিস্ক,ট। একটি ভাল আধুনিক গান রচনার মূলে ক্থর- 
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প্রযোজকের এমনি বহুমুখী কর্মকুশলত! লক্ষ্য করলে আধুনিক গানের সমা- 
লোচনার পন্থা সঠিক নির্দেশ করা চলে । 
স্বর-রচন য় প্রযোজকদের মধ্যে এক বা বহুতর গুণাবলীর গ্রকাশই হুতত্্র- 
ভাবে লক্ষ্য করা ষেতে পারে | উদাহরণস্বরূপ বিগত তিন চার দশক্ষের গানে 
ধারা স্থুর দিয়েছেন এবং ধারা বিগত হয়েছেন তাদের কয়েকজনার কয়েকটি 
ব্যক্তিগত কৃতির কথ! উল্লেখ করছি। হিমাংশু দত্ত বু বিখ্যাত গানে রাগ- 
রীতিকে রক্ষ। করে গীতিতে রাগের বিশেষাংশকে গানের কলিতে তাৎপর্ধমূলক 
করেছেন, শৈলেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত ভ্রতছন্দের সমীক্ষণে দেশী ও বিদেশী হুরপল্পবের 
প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন, হৃধীরলাল চক্রবতণ সুরের আকম্মিক উত্বান- 
পতনের মধ্য দিয়ে উচ্চম্বর এবং নিম্ন বা মধ্য শ্বরের সামঞ্জশ্ড বিধানে এবং ছন্দ 
রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং অন্থপম ঘটক বিভিন্ন বরের সঙ্গতি এবং বিভিন্ন 
কঠের স্বতন্ত্র ত্বরের এঁক্য স্থতি ক'রে (179170001580018) আধুনিক গানে 
নতুন পরীক্ষণ করেছেন। এরা কেউ আজ বেঁচে নেই, কিন্ত এদের স্থুর- 
সংযোজনাম় ঘে বিশেষ লক্ষণ দেখেছি ভাই উল্লেখ করঙাম। তাছাড়া এ 
যুগের স্থর প্রযোজনায় নজরুলের দানও যথেষ্ট, বৈদেশিক গানের পদ্ধতিতে 
আধুনিক-গানের প্রয়োগ, রাগসঙ্গীত থেকে পল্লব সংগ্রহ করে অঙ্ছরূপ গীত- 
রচনা করে সর প্রয়োগ, ছন্দের এবং স্থরের নানান প্রয়োগ-বৈচিত্রা, যুক্ত- 
সংগীতের পন্থা উদ্ভাবনের জন্যে উপযুক্ত গীত রচনা করে তাতে স্থুর প্রয়োজন! 
প্রভৃতি নজরুলের দৃঠিভ'জ ও সক্রি্ব সহযোগিতা আধুনিক গীতি-এরষোজকের 
বা স্থরকারের মর্ধাদায় নজরুলকে হ্প্রত্ষিত করেছে (ধষ্ট পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 
কবিগণ স্বরকার হিসেবে সর্দ। হে স্বরের নানা শাখ। গজব বিবেচনা করে 
লুক্মাতিনুষ্্ম সংযোজন করতে পেরেছেন একথা বল! যায় না। সে সময় ও 
অভিজ্ঞতার বিস্তৃত সুযোগ অনেকের হয়েছে এরূপ বলা চলে না। এজনে 
চিরায়ত সংগীত অবলম্বন বা অনুকরণই সহজ পন্থা! ছিল। 
ধাদ্দের নাম করা হোল, এর] সকলে আধুনিক সংগীতের হুর প্রয়োগে কিরপ 
প্রভা বিস্তার করতে পেরেছিলেন সে সব এখানে বক্তব্য নয়। বক্তব্য হচ্চে ঃ 
মে ধরণের চেষ্ট1! এদের করতে দেখা গেছে এবং ম্ুর-সংযোজনায় কোন কোন 
ক্ষেজ্ঞে যে মৌলিক রচনাশক্তি এদের মধ্যে ক্রিয়াীল হয়েছে, আধুনিক গানের 
সমালোচনা করতে বসে এইসব বিষয়কেই বিচার্ধ বন্ত বলে গ্রহণ কর! উচিত; 
বেখানেই আধুনিক গানের বিক্াপ সমালোচনা দেখা যায়, সেখানে মূল লক্ষ্য 
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থাকে “কথাবন্ত ব৷ গীতি” সঙ্গে সঙ্গে গানের অস্ত:স্থ স্থর প্রকৃতি সম্বন্ধে শুধু স্থরের 
প্রকৃতি, অর্থাৎ হাক্কাভাব বা গভীবতাব ছাম্নাপাত সম্বদ্ধে উত্তি কৰা হয়। 
আমর] বলছি, স্থরসংযোজনা প্রযোজনার কাজ উল্লেখ করে আধুনিক স'গীত 
আলোচনাব প্রয়োজন । একথাও বলা দবকার ষে এদেব সমসামগ্জিক বা 
পরবর্তা কালেব ধারা আজও আধুনিক গানের স্থবসংযোজনা ও প্রযোজনার 
কাজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবে যাচ্ছেন, তাদের অনেকের মধ্যে আরও অধিকতর 
কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতা লক্ষ্য কর] যায়। বহু স্ক্ষাতিস্থপ্্ম স্পর্শও অনেকের রচনার 
মধোই রয়েছে, রচনা ও প্রযোজনায় হয় অনুরূপ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন। 
হয়ত সমসাময়িক কোন কোন ম্থর-সংযোজক শিল্পন্পটটিতে বিস্ময়ের সন্ধান 
দিয়েছেন। কিছু আলোচন। গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেওয়া গেছে। এখানে 
শুধু আধুনিক গান বিচারের 9110019163 বা! পদ্ধতি সম্্ধে বল উদ্দেশ্য । 

আধুনিক গানেব বিক্ূপ সমালোচনার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এ 
সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের উত্থাপন করা ষেতে পারে । 

(১) স্থবকাব বা স্থুর-প্রধোজক তাব নব উদ্ভাবিত সুরকলির প্রয়োগ- 
বৈশিষ্টা ভ্বারা কি চিরাচবিত সংগীত-রীতির বিরুদ্ধ কোন বস্তব অবতারণা 
করেন? 

(২) এরা কি প্রচলিত রাগসংগীত বা দেশী সংগীতকে রূপাস্তরিত বা 
বিকৃত করে রুচি ও রসবোধের দিক থেকে ্রষ্ট শিল্প হী করেন। এবং 

(৩) রবীন্দ্র সংগীতের মতো এমন সার্থক, অপরূপ কাব্যগীতিতে রাগ- 
পরিকল্পিত এবং দেশী বীত অনুধায়ী সুর প্রয়োগের পর, স্বততস্ত্র বরের কারিগরী 
কি শিল্পের দিক থেকে অবান্তর? 

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর এক্ষেত্রে প্রয়োজনীপন। যে গানেব আলোচনায় 
প্রচলিত সংগীত-রীতিকে অন্ুসরণ কর! যায় ন], অস্তত যে স্থর-রচনার 
আলোচনা করতে গেলে রাগসংগীত বা দেশী গীতিপন্ধতি অনুযায়ী আলোচনা 
চলে না, সে গান সম্বন্ধে এ প্রশ্ন হওয়া ত্বাভাবিক। যে কোন সংগীত-বীতিই 
হোক না কেন, চিরাচরিত ৪31০ বাঁমূল সংগীত পন্থা থেকে সে দ্বতন্তর হতে 
পারে না। আধুনিক সংগীত সেই একই জমিতেই গ্রতিষঠিত। সেই একই 
জমিতে শ্বতন্ত্র রূপের গঠন, শ্বতত্ত্র উপাদানের প্রয়োগই আধুনিক গানের 
লক্ষা। সংগীত-ইমারতের চিরাচরিত যে গঠন-পন্ধতি রয়েছে, তাতে 
বহুযুগের বহু সংস্কৃতির ধারা এসে সংমিশ্রিত হয়ে তাকে একটি শাল্ত্ীয় সৌষ্ঠবে 
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ব!1 018858$০ 30:৫০০০:৫-এ পরিণত করেছে । রাগসংগীত বিকশিত হচ্ছে, 
অদল-বদল হচ্ছে, তাতে রং ফিরছে কিন্তু 60৩০০৪:৩ বা গঠন-পদ্ধতির রূপান্তর 
ঘটে নি। আধুনিক গানের গঠনে নতুনত্ব হচ্ছে তার সমকালীন পরিবেশ। 
উপাদান শ্বতন্থ ধরণের, কারিগরীতেও নতুন মানসিকতা, অর্থাৎ 80:9০০০৩- 
এ নতুনত্ব । 

পূর্ববর্তী বিশ্লেষণে দেখেছি যে স্থব-নংযোজনার আধুনিক কারিগরীতে 
স্থর ও ঘস্ত্রের সংগীত সংগ্রহ ও সংযোজন একটি প্রধান কাজ। বাঁগ-সংগীতে 
যেমন সম্পূর্ণ রাগের ধাবণ! থেকেই শিল্পের স্থরু হয়, আধুনিক গানে তারই 
বিপরীত রীতি অন্থন্থত। যাত্রাপথ_ ক্ষুদ্র ও খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ অর্থাৎ খণ্ড 
খণ্ড স্থুর সমূহের সংযোগে একটি গানের স্থপ্টি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে 
এ েন পল্লবগ্রাহী স্থুররমিক, পুরাতন থেকে পল্লব সংগ্রহ করে বর্তমান শিল্পে 
কারিগরীর বিন্যাস করেছেন। মনে হয়, প্রযোজনার অর্থ হচ্ছে ০0121)2061019] 
৪৫-এর মতো বস্বকে প্রয়োজন অঙ্ুপারে পৌন্দ্ষে অলঙ্কৃত করার জন্যে 
বিভিন্ন অলঙ্কার সঞ্চয় কর এবং প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সে সঞ্চয়কে চমকপ্রদ 
করে তোল । কিন্তু একথাও সবখানে সভ্য নয়। 

পুরাতন রাগপদ্ধতি অক্ষুণ্ন রেখেও গান আধুনিক হতে পারে। স্থর 
প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, ছন্দের টৈচিজ্রো এবং বিশিষ্ট গায়ন-পদ্ধতিতেই গান 
অধুনিক হয়ে দাড়াতে পারে । সে গান শুনে রাগরাগিণীর কথা হয়ত মনেও 
আসবে না। মনে আপবে একটি কথায় সৃষ্ট ভাবজগৎ এবং তাতে গাথা 
হয়েছে ষে স্থুরপল্পব বা স্থরের কলি, অথব1 0905008 বা স্ুরভঙ্গি বা সুরের 
ছাদ। বলা বাহুলা, এই সঙ্গে যদি বিদেশী স্থরপল্রবের বা কলির সার্থক সংমিশ্রণ 
হয় এবং তাতে যদি সাম্পুস্ত সাধন করা যায়, তা হলে শ্রোতার মন হয়ত 
আরও আকৃষ্ট হতে পারে। অতএব, একথ। মত্য যে আধুনিক গানের ভিত্তি- 
ভূমি চিরায়ত সঙ্গীতেরই ভিত্তিভূমি, কিন্তু স্থর রচনা পদ্ধতি এবং রচনার 
মানসিকতাই তাকে স্বাতস্ত্রা দান করে। আধুনিক গান চিরায়ত সঙ্গীত- 
রীতির বিরুদ্ধ বন্ত নয়, কিন্ত রচনায় সে বিশিষ্ট এবং শিল্পরীতিতে 
আধুনিক গান একটি স্বতন্ত্র রীতি । 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তব হয় রুচি ও রসবোধ সম্পর্কে। আধুনিক গানের 
গঠনে বিকৃত রুচি ও রদবোধের কথা অনেক ক্ষেত্রেই শুনতে পাওয়া 
ধায়। রুচি-বিকার ধিকফত গ্নোগ বিশেষ। ঘেখানে গানের উদ্মেশ্াই 


৯২ বাংল! সংগাতের কূপ 


হচ্ছে বিরুত রুচির দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ, সেখানে রুচিবিকার হওয়াই শ্বাভাবিক। 
বিশেষত বান্তবান্ছগ শিল্পরচনায় কোন কোন স্থলে এ প্রশ্ন শ্বভাবতই জাগতে 
পারে। এ ধরণের উদ্দেশ্টমূলক রচনার কথা বাদ দিয়ে মৌলিক আধুনিক 
গানের রচনার দিক থেকে বরুদ্ধ-অভিযোগের বিচার করা যেতে পারে। 
প্রথমেই বলছি, “্াধুনিক গানে রস ও রুচিবোধের ব্যত্যয়”__এ উ্ভিটি সম্পূর্ণ 
অনাসক্ত এবং শিল্পদৃষ্টিসম্পন্ন মনের কথা নয়। অর্থাৎ রাগ-সংগীতের সংস্কারমুক্ত 
মনই যা কিছু আধুনিক সব যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ করতে পারবেন। বিচার 
বস্তর প্রকৃতি নির্দেশ করা এবং বিচারের সুত্র সম্বন্ধে নিশ্চত হলে এ বিষয়ে 
বাধা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কারবদ্ধ মানসিকতা! স্বীকার করে নিতে 
চ।য় না, এক্ষেত্রে সহানুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব খোজা ও যুক্তি দিয়ে বুঝে 
নেওয়া একমাত্র পথ। 

রচনায় অত্যন্ত হাক্কা মনোভাব, যথা [2০০ ৪150 7২০11,এর অন্থক রণ । 
লা-লা-লা,র উচ্চকিত হুল্লোড়ের উদ্দেশে সৃষ্ট স্থুরভঙ্গি অথবা চলচ্চিত্রের 
ব্যবসায়ী দৃষ্টি-পুর্ণ তরল রচনার দ্বারা সাধারণের মনে1হরণের চেষ্টা বিশেষ 
উদ্দেস্তমূলক বল1 যেতে পারে। শিল্প-স্থষ্টি পে এ রচনা কোন পর্যায়েই 
স্বীকার্য নয়। অনুকরণ কোন অবস্থায় শিল্পস্থতির বিষয় হতে পারে না। 
উদ্দেশ্ট-মূলক রচনা এবং অস্থকরণপ্রিয়্তার মুলে কোন মৌলিক, হৃি-প্রিয় 
মন ক্রিয়াশীল হয় না। এই সাময়িক রচনা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, কিছুকালের 
জন্তে জনতার প্রিয়ও হতে পারে । এতে ভাবনার কিছুই নেই। এ পধায়ের 
রচনার দ্বারা আধুনিকতার বিচার চলে না। কাগণ এক্ষেত্রে রচনারীতি 
বিচারের কোন সার্থকতা নেই এবং এসব গান লক্ষ্য করে আধুনিক গানের 
রস ও রুচিবোধের ত্রুটির কথা উল্লেখ কর! অগ্রাসঙ্গিক ৷ আধুনিক গীতিরচনার 
মৌলিক ত1 এবং রীতি-সম্মত স্থুর সংযোজনা বিচার করে আধুনিক গানকে 
বোঝ। যায়। সংগীতের বিভিন্ন বিষয়ে সামঞ্জস্য সাধন ) যুক্তিসজগত সংযোজন 
পদ্ধতি এবং সবশেষে ব্যক্তিগত শিক্পবোধের ছোয়া আধুনিক রচনাকে সেরা 
শিল্পের পধায়ে নিয়ে যেতে পারে বলে বিশ্বাস করি। আধুনিক গানের ৰীতি। 
সংঘোজনা এবং গায়নপদ্ধতি-_ এ তিনের বি্গেষণে ঘা সঙ্গত প্রমাণিত হবে 
তাকে রুচি ও রসবোধের দিক থেকে সঙ্গত বল! চঙ্গবে। 

এবারে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে একথাই বল! দরকার যে রবীশ্রনাথ আধুনিক 
প্রানের পথ স্থগম করে দিয়েছিলেন বছু বিচি ধরনের স্থর-লংঘোজনার ভ্বার]। 


আধুনিক গান ৯৩ 


ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাবকে রবীন্দ্রনাথ শ্বীকার করেছেন। তাছাড়া 
রবীন্্রসংগীতে জীবনের হাপি-ঠাট্টা রঙ-রসকে স্থরে র্ূপাস্তরিত করবার কায়দা 
লক্ষা করলে বোঝা যায় স্থরকে বাস্তবরূপ দান করবার প্রবৃত্তিও স্থান বিশেষে 
ম্প্ই হয়েছে। নাটকের গানের জন্টে স্থর প্রয্মোগে রবীন্দ্রনাথের মধো 
জীবনস্পর্শের প্রভাব স্পষ্ট। সুরের মধ্য দিয়ে পাত্রপাত্রীর কথার প্রকাশ- 
ভঙ্গিতে নতুন উদ্তাবন উল্লেখযোগ্য । এসব লক্ষণ আধুনিক গানের 
প্রারস্ত সচনা করে। কিন্তু অন্থদিক থেকে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের গান 
অনেকটাই রাগরূপের ওপর নির্ভর করে। রাগগুলোকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের 
কতকগুলো প্রত্যক্ষ ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত করে নতৃন তাৎপর্ষে ব্যাখ্যা করেছেন । 
রাগরাগিণীর চিরাচরিত ধারণাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাগের মধ 
আর একটি অন্তপিহিদ ভাব-প্রতীক অন্থভব করেছেন । রবীন্দ্ররীতির স্বর- 
সংযোজনায় সেই ভাবই অবলম্বন করা ভয়েছে। এজন্যে রবীন্দ্-স্বররচনার 
মূল হচ্ছে রাগাশ্রয়ী অথবা প্রচলিত লোকসংগীতের স্থর-গ্রধান। কিন্ধ এর 
প্রধান বৈচিত্র্য হচ্চে চলিত বাগের স্থরের মধো নবসংযোজন ক্রিয়া এবং 
ছন্দের নানা রূপান্তর । কথার অংশকে জোট করে ভাবের সংগতি রেখে 
স্থরে বিস্তাস করা_ রাগ-সংগীতের গানের মতে] শুধু শব্গগুলোকেই নয়। 
স্থরের নব সংযোজনে কোন কোনো জায়গায় আধুনিক সুর গ্রযোজনার লক্ষণও 
প্রকাশ করছে, যেখানে রাগ-রাগিণীর কূপের অস্তিত্ব ভূলে যেতে হয়, স্থর- 
কলিকার বা স্থরপল্পবের ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, যেমন- “তোমার হোল স্থুরু* 
গানটি । এরূপ বন উদাহরণ দেখা ঘায়। 

আমর? পুর্বেই বুঝে নিয়েছি যে স্থর-সংযোজনার অনেক বৈচিক্রোর মধ্যে 
আধুনিক গানের লক্ষণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়-স্থরকলিকা ও স্থুরপল্পবের 
্রস্থন-পচ্ধতি এবং বিচ্ছিন্ন স্বরগুচ্ছের সামওস্তময় ও সঙ্গতিপুর্ণ ব্যবহারের দ্বার]। 
এপ্দিক থেকে বিচার করুলে গীতি-রচনা বা গীতি-নির্বাচন নির্ভর করে 
সুর-সংঘোজকের ওপর। সে জন্যই আধুনিক গীতিরচনার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 
রচন। পুরোপুরি কাব্যরসসমূদ্ধ; বাক্তিগত সুরভঙ্গির স্পর্শ সেখানে প্রধান। 
রচন1 ও স্থর-প্রধোজনার দিক থেকে ববীন্ত্রনাথের নাম সম্পূর্ণ হ্বতস্তর। 

আধুনিক গীতি রচনার একটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য । নিতাস্ত সহজ ভঙ্গির, 
এমনকি আপাত্দৃঠিতে কাব্যঃসবিহীন, গীতিও শুধু প্রযোজনা! ও গায়ন- 
পদ্ধতির গুণে ভাল আধুনিক গান বলে আমরণীয় হয়ে উঠতে পারে | সে 


৯৪ ংলা সংগীতের রূপ 


গানের আবেদন ম্বতম্তরভাবেই শ্রোতার কানে ধরা দেয়। ব্যক্কি-প্রতিভার় 
হুষ্ট গীতি ও স্থর এক্ষেত্রে তুলনীর নয় এবং রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল; অতুল- 
প্রসাদ এসব স্থলে বিচার্ধ নন। কারণ, সাধারণের প্রয়োজন ও ব্যবহারের 
উপলক্ষে এ রচনার বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা সরা! চলে ন]। 

এপ্ধস্ত আধুনিক গান সমন্ধে যে ধারণা হোল তাকে একটু সংক্ষেপে 
বুঝে নেওয়। যাক £_-ধে গানের কথা-রচনায় জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য 
করে এবং বান্তবতা যাব বিষয়বস্ততে স্পষ্ট এবং ষে রীতিতে স্থরপ্রয়োগের 
কায়দ। প্রতি অংশেই বিশিষ্টভাব প্রকাশ করে এবং ষে গানে নানান বিচিজধরম 
স্থরকলিও প্রযুক্ত হতে পারে, যে গানের স্থর-রচনায় মূলগত উদ্দেশ্য থাকে 
ভাব-প্রতীকের গ্রন্থন এবং বিচিত্র ও বিভিন্ন ধমী ম্বরসঙ্গতি সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা ও 
সামগ্রস্ত সাধন, সবশেষে যে গানে যন্ত্রসংগীতের সহযোগিতা তাৎপর্যমূলক, 
তাকেই আধু'নক গান বলে বর্ণনা কর! যেতে পারে। 

সহ্থরকারের গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ই আধুনিক গানে প্রধান এবং প্রবল মনে হয়, 
গীতিকার সেখানে গৌণ। কিন্ত গীতির প্রয়োনও ষে অসামান্ত, একথা 
অনন্বীকার্য। আধুনিক গানের ভিত্বিভূমি মার্গ ও দেশী সংগীত হলেও বিচ্ছিন্ন 
স্থরকলির প্রয়োগ-নৈপুণা এবং সংশ্লিষ্ট গ্রযোজনার কাজ গুরুত্বপুর্ণ । তাতে 
গান হয় রাগের নিয়মের বাইরে । 

কিন্ত এর পরেও গানের গায়ন*পন্ধতি বলে আরও একটি প্রধান লক্ষণ 
বিচার কর দরকার । গায়ন-পদ্ধতির স্থান আধুনিক গানের সংজ্ঞার অন্ততু-ক্ত 
_আরও অতিরিক্ত একটি দ্িক। গায়ন-পদ্ধতি বা শৈলীর বিচার না হলে 
আধুনিক গানের পরিচয় যেমন অসমাণ্ধ থাকে, স্থরকারের প্রয়োগের নৈপুণযও 
তেমনি বিচার করা যায় না। 


গায়ন-পন্ধতি 
এখানে গায়কী' শব্খটির উল্লেখ করব না। গায়কী বলতে হিন্দস্থানী 
রীতি বা শৈলীকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা৷ হয়ে থাকে । গায়কী'ব প্রসঙ্গে 
ঘরাণ। গায়কীর কথাও মনে আসে । বংশপরম্পরাক্রমে ঘে বিশিষ্ট ভঙ্গিটি চলে 
আসছে এবং গানের যে তঙ্গিটি নানা উপাদানের জগ্যে একটি খ্তন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেছে,উত্তর ভারতীস্ গায়কীর লে রীতিগুলে৷ মোটামুটি অনেকের জানা 
আছে। বিশেষ কোন কোন ব্যক্ির গানের কায়দা থেকেই তার স্যরি হয় 


আধুনিক গান ৯৫ 


এবং ক্রমবিকাশ লাভ করে। গায়কীগুলেো এক একটি বিশেষ শ্তরে উন্দীত 
হয়েছে সে জন্তে “কিরাণা-ঘরানা।, 'রঙ্গিলা*+-ঘরানা” গ্রভৃতি "ঘরানা-গায়কী”র 
কথাও প্রচলিত 

আধুনিক গানের রীতিতে এ ধরণের ব্যক্কি-প্রভাবিত বংশ বা শিশ্ত 
পরম্পরা সচল রীতির প্রসঙ্গ বিচারের অপেক্ষা রাখে না। আধুনিক গান 
আক্তকের দিনের গান এবং গায়ন-রীতি উদ্ভাবন করবার দায়িত্ব স্থরকার ও 
প্রযোজকের ওপর ন্তন্ত। কণঠ্ের গুণাবলীর অন্সারে স্বরগ্রযোজনার কায়দা 
উদ্ভব করা দরকার হয়ে পড়ে। সেজন্তে গানের রীতিতে যদ্দ কোন ছাপ 
থাকা সম্ভব_-তা1 হলো স্থরকারের শিল্পরীতির ছাপ। রীতি কথাট। একা, 
সামগ্তশ্ত, সঙ্গতি এবং ধারাবাহিক তার কথা মনে করিয়ে দেয়। ঘে স্থরকার 
ছু'শটি গীভিতে স্থর-প্রযোজনায় ঠিক তেমনি সঙ্গতিকে রক্ষা করে তার 
ব্যক্তিত্বের স্কুরণ করতে পারেন, তার স্থর প্রষোজনায় একটি গীতির হট 
হতে পারে সন্দেহ নেই । সেজন্যই গাঞধন-পদ্ধত্িতে ও শিল্পের গ্রকাশে সে 
গুণ ম্বতঃশ্কুর্ত তয়। আমরা আজকাল আধুনিক গান শুনলে কোন কোন 
স্থলে বলতে পারি-_-সে গান কোন স্থরকারের রচন]। 

বল! বাহুল্য যে স্থুৰরচনার উদ্ভাবনে একা, সঙ্গতি এবং ধরাবাহিকতা নেই, 
তাতে কোন গায়নপদ্ধতির স্ট্টি হতে পারে না। এ ধরণের চিস্তাশীলতার 
অভাবে আজকের বন আধুনিক গান শুধু কৃন্িম অন্ুকরণশীল ভাজ মাত্র, 
কোনও সামম্নিক উদ্দেশ্তের চরিতার্থতার জন্তেই চালু আছে। 

গায়ন-পদ্ধতির ধারাবাহিকত্1 এবং বৈচিত্র্য সির জন্তে সুরকার গায়কের 
কঠকে থাধথ ভাবে পরীক্ষা করে কায়দা! উদ্ভাবন করেন। ষে শিল্পীর কে মনত 
বরের গলার প্রকাশ সহজ, সেখানে গানের কায়দা এক ধরণের 
রলপরিবেশন করতে পারবে, আবার ষে কে তার-স্বরের চড়াগলায় মোড় 
ফেরে অবলীলাক্রমে, সে ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র রীতির প্রয্জোগ হবে । গানের মধ্যে এই 
দুজনার ছুটো স্বতন্ত্র ধরণের কণ্ে স্বতন্ত্র গায়ন-পদ্ধতির ক্ষরণ হতে পারে। 
আমর! কথায় বলি মোটা ও ভারী গলা, অথবা সরু গলা। মন্ত্রক্বর-প্রধান 
কটি হয়ত কতকট। সাদালিধা) ভারম্বর-প্রধান কটির অনুরূপ নয়। এ কারণে 
স্থরকারের কাজে কণ্ঠের গুণাগুণ নির্ধারণের একট! দিকও আলোচ্য বিষয়। 
সমস্ত প্রকার কণ্ঠ সকল গানেই রসস্থট্টি করতে পারে না। আধুনিক 
গানে এজন্ত বিশেষ কৌশলীর গায়ন-পন্ধতি বলে কোন ধারাবাহিক রীতি 


৯৬ বাংল! সংগীতের রূপ 


থাকা সম্ভব নয়। সামগ্রিক ভাবে স্থরসংযোজনার তাৎপর্যমূলক কায়দা থাক 
সম্ভব। শুধু স্থরকারের স্থপ্টির পরিচয় গানের মধ্যে পরিচিত। এজন্যে কতকটা 
স্থরকারের ব্যক্বিত্বকে মেনে নিয়ে গান জনপ্রিয় হয়। আজকের স্বরকার 
আরও গভীরে অনুপ্রবেশ করেন। ইনি শুধু মন্ত্রত্বর বা তারম্বর প্রধান 
কই চিনে নিতে চান না। কোন্‌ ক পল্লীব্বরের উপযোগী, কোন্‌ ক গভীর 
আবেগ-প্রধান অথবা কোন্‌ কণ্ঠ ভাল পরিবেশন-শৈলীর (51)10110101300) 
ধারক-_-এসব তিনি বেছে নিতে পারেন। 

' তবু বলব গানের জনপ্রিয়তা কণ্ননির্ভর। কের এই্বরকে আমরা 
সর্বাগ্রে স্থান দিতে ক্রটি করি না, কারণ প্রথমতম আবেদন হয় কণ্ঠের 
অভিব্যক্তিতে। ক শবটি শুধু “আবাজ” বা ত্বরের মাধুর্য নয়। কণ্ঠের 
বৈশিষ্ট্য তার অভিব্ক্তিতে । মনে পড়ে, মিষ্টি গলার কীর্তন শুনেছি, 
আবার ধর! গলার কীর্তনও শোনা হল। ধরা গলার গানে শ্রোতা! প্রমত্ত হয়ে 
উঠল-_এও দেখেছি । এক্ষেত্রে “অভিব্যক্তি উৎকর্ষের কারণ হয়ে দীড়ায়। 
আধুনিক গানের অভিবাক্তিতেও কণ্ঠের একটি বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়ে। 

খেয়াল গানের জন্তে কণ্ঠের মাজাঘসার ফলে একটি স্থক যেরূপ দৃঢ, 
ওজনবদ্ধ এবং তীক্ষ হয়, আধুনিক গানে গে তীক্ষতা ও দৃঢ়তা সাধারণত 
দেখা যায় না। রাগ-সংগীতের হ্বরবিস্তারে, তানে, কণ্ঠের সঙ্কোচনে, মুখ- 
ব্যাদানে, হ্বরপ্রসারণের উপর কপেশীর একধরণের ইচ্ছারুত ক্রিয়াশীলতা 
লক্ষা করা যেতে পারে। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে ক্ঠপেশীর সশ্রম ক্রিয়াও 
গায়কের এইরূপ আত্মসচেতন ইচ্ছার ফল নম্ন। এ অনেকট। সহজ ও স্বত:প্রবৃত্ত । 
যথা, খেয়াল গানের বিষ্তার ও তানের সময়ে কণ্ঠের, জিহ্বার ও তালুর এবং 
বিশেষ করে কণ্ঠনালীর ব্যবহারে কতকগুলো কৌশলের প্রয়োগ হয়ে থাকে। 
এ ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ব করবার জন্যে সংগীত অহ্শীলন করে বিশেষভাবে 
অধিকারী হতে হয়। আধুনিক গানে কণ্ঠের কৌশল সহজ, শ্বতঃগ্রবৃত্ত এবং 
অবলীল। আধুনিক গায়কের কঠেদম এবং ক্ষমার প্রয়োগ রাগ-সংগীতের 
কঠের তুলনায় কতকটা সীমিত । কঠশাধনার এই্ব্ধলন্ ভ্রুত সঞ্চরণের কায়দা 
কণ্ঠপেশীর অতিরিক্ত সঞ্চালনের প্রস্ততি আধুনিক গানে অনেক সময়ে বাধাশ্বরপ 
হয়ে ঈলাড়ায়। এজন্ে আধুনিক গানে বনালীর ক্রিয়া যেন মুক্ত, সাবধান এবং 
সচেতন কিন্তু মার্গ সঙ্গীতে কষ্ঠনালীর প্রক্রিয়ায় কণ্ঠশক্তি ও লাধন-লব্ধ 
শ্বরের ইচ্ছাকৃত কারিগরী প্রয়োগ যান্ত্রিক শক্তির মতই আজাবহ। কাছেই 


আধুনিক গান মি 


গায়ন-পদ্ধতিতে যেখানে আধুনিক গান অত্যন্ত কমনীয় এবং সপ্রতিভ, 
রাগসংগীত সেখানে ষেন অপেক্ষাকৃত সবল এবং দৃঢ়তার প্রতিমৃতি। এজপ্চে 
অনেক সময়ে আধুনিক রীতিতে চাপ বা গুঞ্জরণ পহ্ধতির গান, এবং কখনো 
অনবধান কম্পন যুক্ত ম্বরপ্রয়োগও চালু হতে দেখা যায়। 
(ষষ্ট পরিচ্ছেদ ভরষ্টবা ) 

কণন্বরের অভিব্যক্তিতে গায়ন পদ্ধতির এ ছুইটি ম্বাতম্ত্য মোটামুটি 
লক্ষ্য করাযাচ্ছে। একটি মার্গ সঙ্গীতের জন্যে উপযুক্ত এবং অন্থটি আধুনিক 
বা সে ধরণের গানের জন্যে । একটি কথার উল্লেখ করছি, দেখা যায় ঞ্রপদী 
অথবা খেয়ালী কঠে আধুনিক গান আশাহুরূপ সাফঙ্যলাভ করে না। 
প্রত্যক্ষ ভাবেই দেখেছি রাগসংগীতের কের প্রয়োগের পরিমগ্ডলটি যেন 
ক্বতন্ত্র। সেজন্যেই ক প্রকাশের ছটে। বিভিন্ন রীতি বলেই উল্লেখ করা যাচ্ছে। 

আজকের যাস্ত্রিক সাহাধ্য আধুনিক গায়কের ককে কতকটা কৌশলী 
করে তুলতে চেষ্ট। করেছে। বৃহৎ পাথর খণ্ড কেটে ঘেমন ছোট মতি তৈরী 
হয়, তেমনি বৃহত্তর কসম্পদকে কৌশল-সমুদ্ধ করে তাতে প্রয়োগ-কলার 
স্করণ করতে দেখা ষায়। বিশেষ কায়দ। ও প্রয়োগ-কলার চর্চায় কখনও কি 
মুক্তকঠকে তুবল ও শ্লথগতিসম্পন্নও করে তোলে? উদাত্ত ক বর্জন করে 
যাস্ত্রিক শক্তির বশ্টুত। স্বীকার করেন অনেকে | উদাহরণ শ্বরূপ, শ্রীপঙ্কজকুমার 
মল্লিকের অমন একটি মন্ত্রস্বরের মূল্যবান বাঁস্‌ কণ্ যন্ত্রের জন্যেই কি “টেনরে” 
পরিণত হয়?_ বুঝে দেখা দরকার । 

সমৃদ্ধ কও আধুনিক গানে ক্রটিপুর্ণ প্রাণহীন হয়ে দাড়ায় । যন্ত্রের অব- 
লগ্নে মানব কম্বরের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে সত্য, কিন্ত 
ব্যক্তিত্বের স্পর্শের ব্যাপারে কোন শিল্লেই ফাকি চলে না। কের প্রকাশে যে 
কোন ত্রটি কানের পর্দায় নির্দিষ্ট জায়গায় আঘাত করে। এজন্যে শুধু মাত্র 
আধুনিক গানের কণবিস্তারে যাস্ত্রিক স্থবিধে থাক] সত্বেও সত্যিকার প্রকাশ- 
ভঙ্জির সঙ্গে তাকে ভূল কর! উচিভ নয়। প্রকাশ-ভঙ্গি মৌলিক শক্তিতেই ধর! 
দেন্ন। মুক্ত ও অনায়াস স্থক সহজে প্রাণবন্ত হয়? যা কৃত্রিম এবং সঙ্কোচন-মুখী 
-সে ক& কখনোই সার্থক হয় না। সাময়িক আকর্ষণ হ্যষ্টি নিয়ে এ বিষয়ে 
কোনরূপ মূল্যায়ন করা বৃথা । পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ স্বারা গায়কের রুচিসঙ্গত 
কণ্ঠকে বুঝে নিতে কষ্ট হয় ন7া। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে কণ্ঠের ব্যবহার 
ও গায্বন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হল। 

৭ 


৯৮ বাংল! সংগীতের রূপ 


এবার একটি স্বতন্ত্র বিয়। অভিজ্ঞ স্ৃকণ্ঠ এবং সহজ স্থরের 'মাধুনিক 
গানে 'প্রযোজনা"র কোন প্রয়োজন আছে কি? প্রচলিত সবরের গানে সুর 
প্রযোজনার কৃতিত্ব কি বিশিষ্ট স্থান পেতে পারে না? ধর! যাক, একটি পল্লী 
স্থরকে কোন আধুনিক গানের রূপ দান করা হল। প্রয়োজকের কৃতিত্ব কি 
সেখানে থাক সম্ভব? শিল্পমাজ্েরই ুক্্ততা ও সৌকুমার্ধে ব্যক্তিত্বের স্পর্শই 
তাকে "বিশেষ করে। পল্লীগীতি ঘতক্ষণ পলীর মাঠে ঘাটে গীত হয় ততঙ্গণ 
সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ, প্রাকৃত বস্ত। ভাষার কাঠামোতে গণ্ভীবন্ধ 
করে লীমার মধ্যে বীধা মাত্রই সে পলীম্থরে বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ লাভ করল, 
তখন সে গান পল্পীগীতি হলেও ভাক্কে শিল্পরূপ দান করবার স্থযোগ আসে। 
সে গানের উচ্চারণ-পদ্ধতি, প্রারভে ও শেষে ঘন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগিতায় 
বিশিষ্ট রীতি উদ্ভাবন প্রতৃতি প্রযোজকের ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ প্রমাণ করতে 
পারে। বন সার্থক পল্লীগীতি আজ প্রয়োঙ্গকের স্পর্শে নতুন রূপ ধারণ 
করেছে। এ কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গায়ন-পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং যন্ত্র 
সহযোগিতার কাজে স্থুরকারের কৃতিত্ব যথেই্ট লক্ষ্য করতে পারা যায়। শুধু 
এদিক দিয়ে নয়, কঠের মৌল-প্রকৃতি অনুসারে সুরের দ্দপায়ণ করতে গিয়ে 
আধুনিক গান বহুদিকে প্রসারিত হয়ে যায়। কখনো গানের স্বর প্রচলিত 
লোকগীতির রূপে বূপায়িত। অন্যদিকে রাগসঙ্গীতের আঙ্গিকের খানিকটা 
সংমিশ্রিত করেও আধুনিক গান স্থস্টি হওয়! সম্ভব এবং গায়ন-পদ্ধতির গুণেই সে 
আধুনিকে পরিণত হয়। শুধু গীতির স্থর ও বিষয়বন্তর দিক দিয়ে নয়, বিভিন্ন- 
রীতির গানের আঙ্গিককে শ্বীকরণ করে আধুনিক গায়ন-পদ্ধতি যে ভাবে 
পরিপুষ্ট হয়েছে, তা*ও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কর! যেতে পারে। 

মোটামুটি, স্বরকারের দায়িত্ব এবং গায়নগদ্ধতি প্রভৃতির বিভিন্ন দিকগুলো! 
আলোচন! করা গেল। আধুনিক গানের বিরুদ্ধে বু অভিযোগের ফলেই 
কতকগুলো! বিচারনুত্র অন্থসন্ধান করছি মাত্র। আরও বিশেষ ভাবে বুঝতে 
হলে বিস্তৃত বিঙ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ ও হ্থর-সংযোজনের পরীক্ষণ নিরীক্ষণের 
প্রয়োজন আছে। আধুনিক গান সমসাময়িক প্রয়োজনের সি । সমসাময়িক 
প্রয়োজনে মোটামুটি এই শতকের তৃতীয় দশকে আধুনিক কালে গীঁতিরচনা, 
স্থরকারের প্রযোজনা এবং গায়ন-পদ্ধতির সমন্বন ঘটিয়ে আধুনিক গানের 
উদ্ভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে আজ পর্ধস্ত সঙ্গীতের বহু রুচি, বছ আশা-আকাঙ্ষা 
গানকে বিচিত্র ক্রম বিকাশে পরিচালিত করে এসেছে । আজকের গানে 


আধুনিক গান ৯৯ 


কত্রিমতা-দৌষ, উদদেশ্ঠ-প্রণোদিত রুচি-বিকার এবং ঈধ প্রয়োজনারও বহু 
দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আধুনিককে সমালোচনার মন্থুধীন হতে হচ্চে। এসব রচনার 
মূল্যায়ন গ্রধোজন এবং সে সম্পর্কে সাবধানতা অবলঙ্বনেরও দরকার। 
শেষে, দিলীগ বাবুর কথার গ্রতিধ্বনি করে বলি, লঘু সংগীতে এ যুগ আধুনিক 
গানের যুগ। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পল্লীগীতি 
বন্ত-বিচার 
১ 

পল্লীগীতি অর্থে কি বুঝায় ?_এ জিজ্ঞাসা নিয়েই গুরু করা যাক। এ 
ধরণের প্রশ্ন উত্থাপনের একট] সঙ্গত কারণও আছে। পল্লীগীতি নামে কোনও 
শ্বতশ্ব রকমের গান আজকাল চলে কিনা তার নির্ধারণও যেমন দরকার তেমনি 
অন্যদিকে সত্যিকার পল্লীগীতি নামক গানের শ্রেণীবিভাগ ও তার সীম! 
নির্ধারণ করাও প্রয়োজন । 

প্রচলিত গানের বিশ্লেষণ করে কোন সংজ্ঞায় পৌছান যায় কি? সাধারণত 
স্থর ও ছন্দে পল্লীগীতির এমন একটা মৌলিক রূপ ধর] পড়ে, যা শুনেই বুঝতে 
পারা যায় যে হ্যা, এই হচ্চে পল্লীর গানের লক্ষণ। এমন পরিচয়ের জন্ত এর 
সত্যিকার রূপ ও রেখাগুলে। চিনে নেয়া সম্ভব, হতে পারে প্রকৃত স্বরূপ বা 
ভঙ্গি বিশ্লেষণ করেই সত্যিকার পরিচয় পাওয়া! যাবে । 

" ভঙ্গি বা রীতির দিক থেকে চারটি পন্থা দ্বারা পল্লীগীতির বর্ণনা চলতে 
পারে £ 

১। পল্লীতে প্রচলিত স্থরে ষে গীতি গাওয়। যায়; 

২। পল্লীতে ষে গীতি রচিত হয় ও প্রচলিত স্থরে গাওয়া হয়; 

৩। পল্লীর প্রচলিত গানের ভঙ্গিতে যে রচনা ও গান চালু রয়েছে; 

৪। পল্লীর ভাবছ্যেতক গীতি বা গান। 

পল্লীর বিশেষ কতকগুলো গান সম্বন্ধে উল্লিখিত লক্ষণ সত্য হলেও, এরূপ 
বর্ণনায় সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। কারণ, 

১। পল্লীতে প্রচলিত স্থরে বহু গান আছে যাকে পল্লীগীতি বল! যায় ন1। 
তাছাড়া পল্লীর অবস্থা ভ্রত পরিবর্তনের সঙ্গে প্রচলিত গীতি ও ভঙ্গি 
পরিবতিত হচ্চে। আজকাল শিল্পরীতি একটি বাধা রূপ মাত্র নয়। 

২। পল্লীতে রচিত বা পল্লীর স্থরে গীত হলেও অনেক গানকে গলীগীতি 
বলে শ্রেণীবন্ধ কর] যায় না, ষথ] রামপ্রসাদী, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি। 


পল্লীগীতি ১০১ 


৩। পল্লীর ভঙ্গিসর্বস্ব গান পল্লীগী'তি নাও হতে পারে, যথা, বহু আধুনিক 
গানের রচন!। 

৪। পল্লীর ভাব বলে কোনো! প্রকৃতির ভাবের অস্তিত্ব যদি দ্বীকার করা 
বায়) তবে সে ভাবে গড়া গানকে পলীগীতি বলে চালাবার ইচ্ছেও অনেকের 
মধ্যে থাকা সম্ভব। আজকাল এ ধরণের রচনাতেও পলীর ভাব ও 
ব্যবহারিকতার কথ! বিবৃত হয়, কিন্ত তাকে পল্লীগ্রীতি বলা ধায় না। 

গীতি, ভঙ্গি ও সুর বিশ্লেষণের উল্লিখিত কয়েকটি বর্ণনা আরও বিষ 
ভাবে বোঝা যেতে পারে । কিন্তু প্রথমেই বলছি এই লকল লক্ষণের সবগুলো 
একসঙ্গে যুক্ত করলেও পলীগীতির বিষয়বন্ত বিচারের প্রয়োজন থেকে যায় 
সকলের আগে। সেক্ন্ত প্রথমে, সাহিত্যাংশ কি ভাবে স্থ্র প্রয়োগের 
সহায়ক তয়েছে, চিন্তা করা যেতে পারে । গীতি-অংশ থেকে সাহিত্যাংশ 
বন্ুবিস্তুত। গলী-সাহিত্যকে বিষয়বস্ত্ এবং অঞ্চল অনুষায়ী বিশ্লেষণ করে 
পলীগীতির স্থুর ও ছন্দের সম্পর্কে আলোচনা কর! শ্রেয়। দৈনন্দিন ও 
ব্যবহারিক জীবনের নাশ। ক্রিয়াকলাপ অবলম্বন করে যে সব সহজ স্বত:ন্ফূর্ত 
গান পল্লীতে বু কাল ধরে রচনা কর! হয়েছে সেগুলোকেই বিশেষ করে 
আলোচনার লক্ষ্য বলে ধরা যে.ত পারে । যে সব গান মুখে মুখে রচিত 
হয়েছে, মুখে মুখেই চালু হয়েছে, স্থরও স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয়েছে, 
ছন্দবাবহার প্রধান হয়েছে, কথার মধ্যে আঞ্চলিক দৈনন্দিন অথবা গ্রামের 
ভাবগত জীবনের প্রসঙ্গ এসেছে, যে গান রচন! করে পল্লীর কোন ব্যক্তি 
কোন রচনায় ভাবপ্রচার, ভাবসমৃদ্ধি, ভাবপ্রসার করতে চেষ্টা করেনি- গান 
স্বাভাবিক ভাবেই রচিত হয়েছে, সে সকল রচনাকেই প্রথমে ধরে নেওয়া 
হয়েছে। 

ধর! যাক খিবাহের গান। বিবাহের যদিও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কলাপের 
ব্যাপারের সঙ্গে ধর্মাচরণের তেমন কোন নিগৃঢ ধোগ নেই, অথবা বিবাহের 
ধে সব অচারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, তা নিয়ে আনুষ্ঠানিক সংগীতের 
প্রচলন সমগ্র উত্তর ভারতে রূপ লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন 
উপজাতীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গানই হচ্ছে বিবাহের গান। নর ও নারীর সহজ 
মিলনাত্মক প্রসঙ্ম ও সেই সম্পকিত কৌতুকও অতি সহজেই এসে পড়ে সে 
সব বিবাহের গানে। অনেকম্থলে এর প্রকাশের অবলম্বন দেবদেবী-_কষঃ 
কিংবা শিবকে ঘরের মাঘ ক্বপে, এবং বাধ! কিংবা গৌরীকে মানবীরূপেই 
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রূপায়িত করা হয়ে থাকে। ছড়া বিচারে, গ্রাম্য সাহিত্য প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ এ সম্বদ্ধে বিস্তত আলোচনা করেছেন। বাংলার লোক-সাহিত্যে 
বিবাহোত্বর সাংসারিক জীবনচিত্র, দাম্পত্য প্রসঙ্গের বহুবিস্তৃতি, ছড়া ও অন্থান্ত 
গানের বিপুল বিস্তৃতি হয়েছে । গৌরীকে নিয়ে দাম্পত্যের বিস্তার বা মায়ের 
ঘরে তাকে নিয়ে আসা, বাপের শিব নিন্দা, শিবের গুলীখাওয়া-প্রকৃতি (অথচ 
পে অবস্থায় জামাই সম্ভাধণের প্রস্ততি, খাওয়া-দাওয়া ও বিদান্স), এসব নিয়ে 
ধর্মানুষ্ঠান অবলম্বনে এক দাম্পত্য-গৃহচিত্র আগমনী-গানে বিচিজ্রিত হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রতি বৎসর শরৎকালে ভোরের বাতাস খন শিশিরসিক্ত 
এবং রৌদ্রের রং কাচা সোনার মত হইয়। আসে, তখন গিরিরানী একদিন 
তাহার সোনার গৌরীকে স্বপ্র দেখেন, আর বলেন-_-'আরে শুনেছ গিগিরাজ 
নিশার স্বপন? এ ম্বপ্ন গিরিরাজ আমাদের পিতা এবং প্রপিতামহদের 
সময় হইতে ললিত, বিভাস এবং রামকেলী রাগিণীতে শুনিয়। আসিতেছিলেন, 
কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই তিনি নৃতন করিয়া শোনেন ।” 

নর ও নারীর সম্পর্ক-বৈচিত্রা গ্রেমগীতিতে নিবন্ধ। প্রেমগীতিও অনেক 
স্থলেই রাধা-কৃষ্ণের রূপক অবলগ্বন করেও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্ত 
হয়ে, একেবারে নর ও নারীর জাগতিক সম্পর্ককে পলীগীতিতে সোজাম্্জি 
পরিষ্ফুট করে। এজন্যে ভাষা ও ভাব বদ্ধনমুক্ত হয়ে পল্লীর প্রেমগীতিকে 
অনেকট! মুক্তি দেয়। পুর্ববাংলার ভাটিয়ালীতে বিচ্ছেদেরে ও বিরহের 
করুণতার পরিবেশে নদীমাতৃক বাংলার এক কমনীয় সজল আকাক্ষ। 
মূর্ত হয়, নদীর স্রোতের মতো প্রবহমাণ রূপ ধারণ করে, সর্বকালকে জয় 
করতে সমর্থ হয়। গানের স্থরের মধ্যে দিয়ে এই প্রবহমাণতা যেমন তীব্র 
ও মর্মম্পর্শী বাথার রূপে দ্লাড়ায়, পাচালী সাহিত্যাংশে সেরূপ হয় ন। 

যুদ্ধ-সম্পর্ষিত এবং বীরত্বধ্যঞ্কক গানের প্রচলন সমগ্র উত্তর ভারতময়। 
উড়িস্াতে, মহারাষ্ট্রে এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ করে 
কেরেলাতেও রয়েছে । এ বিষয়বন্তর এঁতিহাসিক স্পর্শ বিশেষ অঞ্চলের 
লোকের কাছে তাৎপর্ধমূলক ব'লে কোন কোন স্থলে এই গানকে গীতিকা 
ব! )৪1180 রূপে বীচিয়ে রাখেন । 

কর্ম বা দৈনন্দিন জীবনের দায়িত্ব উপলক্ষে মানুষ প্রচুর গান রচনা করে 
গিয়েছে। ভারতবর্ষের প্রতি অঞ্চলে এ জাতীয় গানের প্রীচূর্ধ বিশ্ময়কর। 
0০202861908] 691 8০08 বা কর্মনর্গীত নিয়ে বিদ্তত' আলোচনার উপাদান 
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হতে গারে। বাংলাদেশের আশেপাশে বর্মধারার মধ্যে সামঞ্জস্য যথেষ্টই 
আছে। অসমীয়া পল্লীজীবনে তাত বোন! একটি বিশেষ কর্ষ। আসামের 
খণ্ড উপজাতীয়দের মধোও এ কাজের সমধিক প্রচলন । আসামে এবং ত্রিপুরী 
উপজাতীয়দের মধ্যে “জুম” চাষের গান প্রচলিত । অর্থাৎ অনাবাদী ক্ষেত্রে চাষ 
করে ফসল উৎপন্ন করা এবং মাটি অথবা পাহাড় অনুর্বর হলে তাকে ফেলে চলে 
যাওয়ার রীতি উপজাতিদের মধো বর্তমান । জুম-চাষের রচনা রয়েছে এদের 
গানের ভাষায় । প্রায় সর্বক্ষেত্রেই জীবনের ০০০০৪6০% বা কর্মধার! নর 
ও নারীর জীবনের ভাব-সম্পর্ক অবলম্বনেই এসে দাড়ায় । দাম্পত্য-জীবনই 
এর মধ্যে বিশেষ । 

উপজ্ঞাতীম্দের মধো এ গান বিশেষ করে উৎমবমূলক এবং বৈচিত্র্যহীন 
একঘেয়ে স্বরে প্রকাশিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৃতাসস্বলিত। উড়িস্তায় নৃতা- 
সন্ধলিত গীতের বহুল গ্রচলন। আলামের উপজাতিদের মধ্যে পল্লীগীতি 
প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নৃত্যসম্থলিত, স্থর শুধু সঙ্কেত মাত্র। মধ্যভারতের উপজাতিদের 
মধোও কর্মসংগীতের চেয়ে উৎসবের উপাদানই বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। 
সওতাপদের গান অর্ধকাংশই পরব উপলক্ষে গান। বাংলাদেশের কৃষি- 
বিষয়ক গান অন্তান্য বিষয়বস্তর সঙ্গে সংঙ্গিষ্ট__চি'ড়েকোটা, ধানভানা,তাতবোনা, 
প্রভৃতি দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে । অন্রলোকগীতিতে 
কষিবিষয়ক গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অন্ধের নাবিকদের গানের মধ্যে 
কর্মপ্রবণতার একটি নতৃন দিক বিশেষ লক্ষ্য করা ধায়। তামিলে, কষিকর্ম 
পল্লীগীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে । বর্ম সে গানের প্রধান বিষয়। 
এজন্যে তামিলের কর্মসংগীত কৃষি, জললসেচ প্রভৃতি বিষয়ক গানে ভরপুর 
মালায়ালামেও এ ধরনের গান চালু রয়েছে। 

পল্লীগীতিধারার মধ্যে বিশেষ করে পঞ্জাবে এঁতিহাসিক বিষয়বস্ত ও লান। 
কাহিনী গল্লীগীতির বিষয়বন্ক হয়েছে এবং এ সকল গীতি রচনায় দস্থযতাও 
উপজীব্য হয়েছে । আহ্ুষ্ঠানিক পল্লীগীতিতে (ষথ। বিবাহের গান, ব্রতগান 
ইত্যাদি ) ধর্মীয় আচরণ গৌণ হয়ে পূর্বব্ণিত সহজ সম্পর্কই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
উত্তর ভারতের বহু হোলী গানে ধর্মীয় রূপের বাইরে আনম্ববোধক ব্যবহারিক 
ভাবই গ্রকট। অতএব এসব বিভিন্ন প্রকারের আঞ্চলিক পললীগীতি বিশ্লেষণ 
করে দেখা যায় যে লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত স্বভাবস্থলভ সংগীতের ভাষা 

স্ষ্ভ সহজ বান্তবধর্মী পল্লীরচনা। পন্লীরচনাতে এ বাগ্যবমুখিত৷ অত্যন্ত 


১৪৪ বাংল! সংগীতের রূপ 


সহজভাবেই এসে পডে। জীবনের ছাপ হুবহু প্রতিফলিত হয়। যা কিছু 
উপমা ব| কাব্যিক বপ পাওয়া ষেতে পারে তাতেও তেমনি সরল এবং প্রাকৃত 
জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। পল্লীগীত্িতে বাস্তবমুখিতা একটি শ্বাভাবিক 
মানসবৃত্তি, জীবনের সহজ প্রকাশ তাতে প্রতিবিষ্বিত। ভারতের সর্বত্রই 
হুঃখ, দারিদ্র্য, ছুর্দেব ও কারুণ্য পল্প।গীতিছ্ছেই যুগ যুগ ধরে বপায়়িত হয়েছে। 

হেলেঘুমে'নো ছডাতে দেশের বিপযয়ের চিত্র এসে প্রতিফলিত হযেছে। 
এজন্যে লোকসাহিত্য এমন সহজ চিত্র উপস্থাপিত করেছে, উপমায় এমন 
নিত্যকাব দৃশ্ঠবস্তর চিত্রয্নপ এনেছে যে জটিলতাহীন ভাবের মধ্যে জীবনের 
সহজ সাক্ষাৎ মিলে। 

ভাব-ীয় আধাত্মিকতার বিষয়বস্ত জগৎকে প্রত্যাখ্যান করে। দ্বভাবতই 
পাবমাথিক জগতের নিতাসত্যতা প্রমাণ কবতে বান্তবমুখী মনকে সঙ্কুচিত 
করেদেয়। আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মীয় বিষয়বস্তু দেশময় প্রাচীনকাল থেকেই 
ছডানো। মধ্যুগেব মবমিয়া কবিদের রচনার কথা উল্লেখ কর হয়েছে । 
সমগ্র উত্তব ভারতে এই মরমিয়। কবিদের ভজনাবলী অনুশীলনের ফলে সংগীত- 
জগতে ভঙ্ন একটি ম্বতম্থ আসন পরিগ্রহ কবেছে। ধর্মীয় ভাবধারা 
লোকমাহিতোর অন্ান্ত বিষয়বস্তব মতো! ম্বতঃক্ফর্ত হলে এ-গানগুলো 
বিশেষভাবে যুগে যুগে অন্থশীলন করা হয় এবং সে সব গানের স্থুরও নানাভাবে 
অন্ুশীলিত হয় এবং ভাববস্ত ও কাব্যিক কথাবস্তর মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়গত 
ভাবধার প্রকাশিত হয়। পারমাথিক আবেগ-প্রবণতাব মধ্যে সুক্াতি সুত্ 
দার্শনিক তত্ব ও জটিলতা! সহজেই এসে পড়ে। মানবমনের কর্তব্যকর্ম 
স্থান পাস্স ধর্মীয় গানগুলোতে। 

সাধাবণ পল্লীগীতিতে “আচার মুখ্য হয়ে দাড়ায়__ধর্মীয় তত্ব ও দর্শন থাকে 
বহুদুরে। ধর্মীয় গানে কিন্তু আচাবের স্থান গৌণ । ধরা যাক কোন ব্রতের গান। 
ব্রতগানে শুধু আচাব, আচরণ নিয়েই গান গড়ে ওঠে, ধর্মীয় মনোভাব অথব 
তত্ব দেখানে বিচার্য নয়। বড় জোর একটি উপদেশাত্মক তথ্য, নীতি অথবা 
আচরণেব কথা ওতে থাকা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু একটি বাউল সংগীত 
জীবন, মৃত্যু, ধর্মাধর্ম, প্রভৃতি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দ্বৈত অথবা অধৈতবাদের 
কথায় পৌছে যেতে পারে। এজগ্যে লোক-সাহিত্যের আঙ্গিক বিচারে 
বাউল, মুশাঁদা, মারফতী দেহতত্ব এগুলে ক্বতংস্ফুর্ভ লোক-সাহিত্যের বিষয় 
বলে ধর! যায় কিনা বিচার্ধ। উদ্দাহরণ স্বরূপ বাংলার রামগ্রসার্দী, শ্তামা- 


পল্লীগীতি ১৩৫ 


সংগীতকে এ পর্ধায়তৃক্ত বলা ষেতে পারে ; অনুরূপ পৌরাপিক তত্বমূলক 
গীতিতে নির্দিষ্ট ধর্মীয় মনোভাব বা 85০01190190 থাকে তাকে বিশ্লেষণ 
করলে লোকসাহিত্যের সহর্জ, মুক্ত রচনার সঙ্গে তুলনা করা যায় না বা একসঙ্গে 
স্থান দেওয়া যায় না। এই ভাবগুলো! ভারতের অনেকাংশেই প্রবহমাণ, 
লারা দেশমর এই ধর্মীয় পন্থার সংবেদনশীল মানুষ যেমন ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের 
মধ্যে কাব্য গুণের শ্ফ্রণ হয়েছে যথেষ্ট । এ সকল গানের ধর্মীয় বা 86০69112 
ভাবধারা, বিশিষ্ট ০০1:এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । «বাউল, সংগীত এই প্রকৃতির 
' পর্যায়তৃক্ত । রবীন্দ্রনাথ বাউল গানকে পল্জীগীতির সেরা নিদর্শনরূপে ব্যাখ্যা 
করেন। ব্যাখ্যার চেয়েও বিশেষ উল্লেখধোগ্য, নিজের গানের স্থরে বাউল- 
ভঙ্গির প্রয়োগ । রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের মূল কারণ-_এ ধরণের রচনাস়্ 
স্বতন্ফের্ত মেজাজ, কাব্যিক রীতি, ভাবগভীরতা ও মরমিয়ারূপ। বাউলের 
আধ্যাত্মিক তত্বের সহজ প্রকাশের মধ্যে যেমন আকর্ষণীয় বিষয় মিলে, তেমনি 
এ-গানের একমাআ অবলম্বনও “সংগীত-ক্রিয়া' । এই সংগীত-সত্তার মধ্যে লোক- 
সাহিত্যের অকৃত্রিম প্রকাশভঙ্গি দেখে রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহও করেন প্রচুর । কারণ, 
বাউলের ভাষা কাব্যিক ও সাংকেতিক । এর স্থরের রূপকল্প (প্যাটার্ন) এবং 
স্থরকলি (15951091 191):886 ) সহজ পল্লীর সুর ৰলেই তিনি বেছে নেন। 
রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারে বাউল সংগীত অন্যান্য সংগীতের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্ত 
লাভ করেছে। অন্যান্ত বু কবিগীতিকারও এই ভঙ্গিটি অবলঘ্বন করেছেন । 

একটি বিশিষ্ট মতানুসারে বাউল গান ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাবধারায় প্রতিফলিত 
এবং গানগুলো গুরুপরম্পরায় বংশানুক্রমে সম্প্রদায় বিশেষের দ্বার অন্থশীলিত 
হয়ে থাকে, তাই “আত্মিক পরিচয়ে এর! হ্বতস্ত্র।” এ মতের বিশেষ প্রবক্তা 
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য । বাউল গানের সংগ্রহ ও গবেষণা এৰং এ সম্বন্ধে 
মালোচনাও প্রচুর হয়েছে। এই প্রশ্নটি এখানে সংগীতের দিক থেকেই 
বিশেষ বিচার্ধ। বাউলের মূল ধর্মতত্ব অনুশীলন করলে একথা স্পষ্টই মনে হয় 
থে বাউল ধর্মীয় গীতি-__লোক-সাহিত্যোর পর্ধায়তৃক্ত নয়। অতএব, লোক- 
সংগীতের পধায়ভৃক কি? 


“আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট একটি প্রপালীর নামই বাউল, যাহারা এই প্রপালীর সাধক 
তাহাদিগকে বাউল বলে ।...সাধক্গিগের মিকট এই অনুভূতির উপলদ্ধি হয়_ইহা ভগবানের 
সঙ্গে যানবের একটি অবিচ্ছেড ও নুমিবিড় সম্পর্ক-বোধের অনুভূতি; সেই জনক ইহাতে বলা 


১০৬ বাংলা সংগীতের রূপ 


হইয়াছে_-'ওগো! সাই, তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে ।* ভগবানই শ্বামী (সাই )বা 
একমান্র প্রভু ; তাহার সঙ্গে বাউল অন্ত কোন ব্যতি বা বস্তর মধাস্থতা ব্যতীতই স্নিবিড় 
মিলনের আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে । মূলত এই সম্প্রদায় গুরুষাদী ছিল না। 'কিস্ত কালক্রমে 
নাথ ও সুফী ধর্মের প্রভাব বশতঃ ইহাতে গুরুবাদ, এমন কি চৈতগ্কধর্মের প্রভাব বশতঃ চৈতন্যবাদও 
আসিয় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ফলে কলিক্রমে ইহা সাধনার একটি মিশ্ররপেই পরিচয় 
লাত করিয়াছে । ভগবানকে স্থা্মীরূপে বা অন্তরের নিথিড়তম সান্ধ্য লাভ করিবার যে 
অনুভূতি, তাহ! এক ব্যক্িসাধনাজাত আধ্যাত্মিক অনুভূতি মাত্র, ইহার সঙ্গে পারিপার্থিক 
সষাজ বা! লেকসমাঞ্জের সামগ্রিক চৈতন্টের কোন সম্পর্ক নাই; অতএব বৃহত্তর সমাজ জীবনের 
মধ্য হইতে বে ভাবে লোকসাহিতোর জন্ম হয়, ইহার সংগীতগুলি সেই ভাবে জন্মগ্রহণ করে 
না __ বরং ব্যক্তিমনের আধ্যাত্মিক চৈতম্যাবোধ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এই আধ্যাত্মিক 
বোধও সাধনা দ্বারা লাভ করিতে হয়, সহজাত প্রবৃত্তির পথে মানবমনে তাচ! উন্ধদ্ধ হয় না। 
অতএব ইহাও তত্বমূলক রচনারই অন্তর্গত ; ইহার মধ্যেও গৃঢ।র্ধ 0১155001577) আছে, সেই অর্থ 
একমাজ্র সাধকের নিকটই বোধ্য, সাধারণের নিকট বোধ্য নহে। এই জঙ্ বাংলার বাউলগানও 
লোকসাছিত্যের অন্তর্গত মনে না করিয়া! বরং আধ্যাত্মিক দর্শনরপে গ্রহণ করাই সমীচীন |... 
মুরশীগ্ক। এবং মারফতী গানও নাথ তত্ব-সংগীতের মত বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অনুভূতিরই সৃষ্টি, সমাজ. 
জীবনের সৃষ্টি নহে । মুশাঁছ! সম্প্রদায় গুরুবাদী, মুশাঁদ শব্দের অর্থই গুরু বা ভগবানের সঙ্গে ষিনি 
মধ্যস্থতা করিয়া থাকেন- ইহার লক্ষ্য ভগবান, সহায় মূর্শাঁদ ; এতদ্বতীত প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবন 
ইহার নিকট অর্থহীন। অতএব যাহ! সাহিত্যের উৎস, তাহাই এখানে উপেক্ষিত হইয়াছে।... 
তথাপি ইহাদের (তম্বসংগীতগুলির ) রূপ লোকসাহিত্যোর়ই রূপ, হুর লৌকসংগীতেরই সর ; 
বিশেষতঃ এই সকল নিগুঢ় তন্ববিষর়ক সংগীতের মধ্যে যে সাধারণ যানবিক বিষয়ক সংগীতও 
আছে, তাহাদের পার্থক্য অনেক সময়ে উপলব্ধি কর] কঠিন।...অলৌকিকতা। ধর্মবোধের ভিত্তি, 
কিন্তু বাস্তব জীবন- বোধ সাহিত্যের ভিত্তি, লোকনাহিত্য বাস্তব জীবন-চেতনা হইতে উদ্ভূত । 
কিন্তু ধমবোধ জীবন-বিমুখী |” 


সাধারণ মতামত অনুসারে অন্যান্য ধর্মীয় গীতি-__যথা শ্টামাসংগীত, কীর্তন 
অথবা! অন্তদিকে মঙ্গলগীতি ( চণ্ডীমজল, মনসামজল প্রভৃতি ) ধর্মীয় ব! 
86০০91190 রচনা সন্দেহ নেই, কিস্তু পল্লীর ব্যবহারিক ভ্বীবনের সঙ্গে এগুলো! 
জড়িত ছিল। সাহিত্য হিসেবে রূপ যা-ই হোক, পল্লীর গানের মধ্যে এগুলে। 
জড়িয়ে আছে এমন ভাবে যে পল্লীগীতির পর্ধায় থেকে এগুলোকে বহিষ্কার কর! 
চলে না। ভঃ ভট্টাচার্যও একথা স্বীকার করেন। প্রধান কারণ বোধ হয়, বাউল 
গানের আধ্যাত্মিকতার প্রতি শ্বাভাবিক প্রবণতা বাংলা পল্লীবাীর আছে। 
“মনের মান্যকে কোথায় পাওয়া”, মনের মান্ধ্যকে হারিয়ে তাকে খুঁজে 
পাওয়! প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলো স্বাভাবিক ভাবেই পল্লীবালীর মনে ছুঃখের আবেদনের 


পল্লীগীতি ১০৭ 


মধ্য দিয়েই জাগে । বৌদ্ধযুগের শেষ থেকেই বাংলা দেশের লোক বৈরাগীর 
রূপটির সঙ্গে পরিচিত। এই স্বাভাবিক প্রবণতার ফলে সহজ ভাবে তত্ব গ্রহণ 
করবার ক্ষমত1 পলীবাসীর মধ্যে গজায়। গানগুলোর ভাষার গঠনেও যে 
লৌকিক আবেদন আছে, তাঁকে রবীন্দ্রনাথ এৰং পরৰর্তণ কালে অনেকেই 
বিশ্লেষণ করেছেন। এমনি করে বাউল গানের সাহিত্য বিচার যেরূপেই হোক, 
এগ।ন পল্লীগীতির পর্যায়তৃক হয়ে পড়ে। কারণ, সংগীত্তই বাউলের গুরুত্বপুর্ণ 
প্রকৃতি । স্থরেশ চক্রবত্ণা বলেন, “সংগীতের দিক দিয়ে বাউল গান 
লৌকিক নিয়মের অধীন।* বাউল, দেহতত্ব, মারফ তী, মুরশণদ্যা, শরিয়তি, 
হবিয়তি এই সবরকমের গান সম্বদ্ধেই একথা খাটে । ডঃ ভট্টাচার্য স্থানাস্তরে 
ৰলেছেন, সম্প্রদ্দায় হিসেবে বাউল গানের ভাগগুলোও স্পষ্ট। একদিকে 
তত্বের পরিচয় ও অন্যদিকে বাউল গানের তিনটি বিভাগ--(১) মুসলমান 
বাউল-_সাধারণত ফকির সম্প্রদায় ( বৈষ্ণব বাউলও এই প্রভাবের কথা স্বীকার 
করেছেন ), (২) বৈষ্ণব বাউলের ছুটো শাখা প্রথমটি রাটীয়, (৩) দ্বিতীযটি 
নবহ্ীপী। এ থেকেই বোঝা যায় ঘষে বিভিন্ন প্রভাব শুধু কোন একটি বিশেষ 
তত্বের কেন্দ্রে বাউলকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে নি। সর ও ছন্দের দিক 
থেকে এ লক্ষণ আরো ম্প্ট__অর্থাৎ, গানের ভঙ্গিতেই এই শাখাগ্ুলো! একটু 
আলাদা। পল্লীগীতিতে ষে শ্বতংক্ষুর্ত মেজীজটি আছে, সেই মেজাজ গানের 
স্বরে মুখে মুখে রূপান্তরিত হতে হতে বাউল-পরম্পর1 বন্ধে এসেছে। অর্থাৎ 
কীর্তন, শ্তামাসংগীত ইত্যাদি ধর্মীয্ন গানে বৈষ্ব অথব। শাক্ত ধর্মভাব যেমন 
ধীরে ধীরে সংগীতের “অন্থখীলি ত-বূগ” গ্রহণ করে, স্থর তাল ও ছন্দের 
প্রহরীতে বেঠিত ও স্বতত্ত্র হয়ে দাড়ায়, বাউল গান কখনে। একরপ স্বতন্ত্র হতে 
পারে নি, সারা বাংলাদেশের আখড়াতে আখড়াতে নানা ভাবে ছড়িয়েছে। 
গানের শ্বাভাবিক প্রচারই হয়েছে। এজন্তেই লৌকিক ধর্মপংস্কারের গণ্ডি 
থেকে যুক্ত করে বাউলকে পল্লীগীতি হিসেবেই বিচার কর! উচিত । 


কলারূপ বনাম মৌলিক পল্লীগীতি 
এতক্ষণ বিষয়বস্তর লক্ষণ অনুসারে “বাউল” গান সম্ধদ্ধে যে একটি 
সাহিত্যিক প্রশ্ন এ গানকে পল্জীর্গীতি থেকে শ্বতন্ত্রভাবে বিচার করবার যুক্তি 
দেয়--লে সম্বন্ধে আর্লোচনা কর। হল। বিষয়বন্ত ও পল্লীসংগীতের ব্দার 


০৩৮৮ বাংল। সংগীতের রূপ 


একটি বিশেষ সমসন্যাঁ-এর কলারপ (৪৫ 10091০ ) বনাম মৌলিক পল্লীগীতি। 
আজকাল পল্লীগীতি প্রচারে এ প্রশ্নটা বে অত্যন্ত গুরুত্পুর্ণ হয়েছে তা প্রথমেই 
কয়েকটি প্রশ্নের দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করেছি। 

বর্তমানে প্রচলিত পল্লীগীতি নগরের রূপ লাভ করেছে। নগরে পল্ী- 
গীতি পৌছে গেছে বলেই সংরক্ষণের পথ যেমন প্রশস্ত তেমনি পল্লীগী।তর প্রধান 
একটি লক্ষণ__-পপ্রবহমানতা”৪ বাধা পেয়ে যায় । পল্লীসংগীত মৌখিক রচিত 
€ প্রচারিত-_ এটা “লিখিত হইবামাজ্সম অনমনীয় রূপ লাভ করেঃ কারণ প্রবহ- 
মাণতা” পল্লীসংগীতের প্রাণ ।” নাগরিক এই রূপ আবিষ্কার করে এবং এর 
সম্বদ্ধে কাজও হয় সব দেশের নগরে । আমাদের দেশে পল্লীসংগ্ীতের ওপর 
এতকাল সাহিত্যের "তুলনায় তেমন কাজ হয় নি। “একে অবহেলার চোখে 
দেখে আমরা জাতিগত অপরাধ করেছি ।...পাশ্চাত্য দেশে লোকসংগীত্ের 
রূপ খুঁজতে গেলে নাকি আজকাল সহরে আসতে হয়। খমাদের তেমন 
অবস্থা নয়” (হ্থরেশ চক্রবতা )। অতএব নগরের দায়িত্বও অনেক,_পল্জী- 
সংগীত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রচার এবং সংগীত-প্রসঙ্গেই পল্লীগীতির মূল্যায়নের 
স্থষোগ সি কর]1। 

প্রচারের একটি মাত্র পন্থা__গলীগীতির মৌলিক বূপকে সংগীতের আসরে 
উঠিয়ে নেওয়া । সতজ ও ত্ব।ভা(বক আবেদনের জন্যেই একাজটা বাংলায় সমবেত 
উৎসাহ-উদ্দীপন প্রকাশের আগেই নিশ্পন্ন হয়েছে । এ সম্বন্ধে ভাবনা! ও চিন্তার 
নানান উদ্যোগে নতুন কাজও হয়েছে বহু রচনা, সংগ্রহ ও প্রকাশ আলোচনাও 
চলেছে । কিন্তু সংগীত হিসেবে কতকগুলো প্রশ্ন থেকে গেছে । পঙ্লীগীতির 
মৌলিক রচনা পল্লীতে যেখানে গাওয়া হয়__সেখানে এর সৌন্দর্য ও মূল্য 
সমধিক । পল্লী অঞ্চলে, পাহাড়ে নানারূপ ক শুনে এলে বনের পাখীর মিষ্টি 
আওয়াজের মত কানে বাজবে, পরিবেশটাও চোখে আসবে, সত্যি, কিন্তু তাকে 
সংগ্রহ করে নিয়ে এসে কলাবপ দান করতে হলেই তাতে খানিকটা মানসিকতা 
ও সৌন্দ্য-বিন্তাসের প্রয়োজন হয়। আধুনিক গানের মতো পল্লীগীতিও একটি 
৪6 0020 হয়ে দাড়ায় । শুধু কাচামাল নিয়ে কোন শিল্পকর্ম হয় না, তেমনি 
গুধু মৌলিক রচনা ও মৌলিক স্বর আমাদের মন পরিতৃত্ড করে না। মূল 
পল্লীরচনার সম্পদ নিয়ে, পরীক্ষা করে-_ভাবা, রীতি, আচার, অভ্যাস ইত্যাদি 
সম্বন্ধে সাহিত্যিক, নৃতাত্বিক ও সমাজতত্তবের কাজ চলে। কিন্ত মৌলিক পল্লী- 
সংগীতকে, সংগীতরূপে উপস্থাপিত করার কাজটি একটু দ্বতস্ত্র রকমের । 


পল্লীগীতি ১০৯ 


উদ্লাহরণ স্বন্ধপ কতকগুলো জনপ্রিয় পল্লীগীতি ধরে নেওয়া যেতে পারে। 
গ্রামোফোন রেকর্ডই হচ্চে আমাদের প্রাথমিক অবলম্বন। পুর্ববজের ও 
উত্তরবঙ্গের বছ পল্লীগীতি আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে সার্থক ভাবে গীত হয়েছে । এর 
মধ্যে অনেকগুলিই মৌলিক রচনা! সংগ্রহ, কিছু প্রতিরূপও আছে। এসমস্ত 
গানের কথ। ও স্বর মৌলিক বলে ধরে নেওয়া যাক। কিন্কু তবুও পরীক্ষা 
করলে দেখ! যাবে কলা-নৈপুণ্য ও প্রকাশ-ভঙ্গিতেই গান সার্থক হয়ে ওঠে এবং 
সে্জন্ত আব্বালউদ্দীনের গানগুলোতে যে নৈপুণ্য প্রযুক্ত হয়েছে ভাকে সংক্ষেপে 
নিয়লিখিত দিক থেকে বিশ্লেষণ কর] যায় £__ 

১, স্থরকলি নির্বাচন পদ্ধতি, 

২, স্থর সংযোজনের কৌশল, 

৩. বিশিষ্ট কঠভঙ্গির ব্যবহার, এবং 

৪, প্রযোজন! অনুসারে স্থরের কারিগরী । 

দেখা যায় গানকে এই কলারূপ দান করবার পর এ গানই নির্দিষ্ট পললীগীতির 
রূপ বলে পল্লীতেও চালু হয়েছিল । শ্রীশচীন দেববর্মন পল্লী সংগীতে একটু রূপাস্তর 
ঘটিয়ে গানের মধ্যে ব্ক্তিসত্তার আরোপ করেছেন । কিছু কিছু মৌলিক গানের 
সংগ্রহ অবলম্কনে গ্রামোফোন-রেকর্ড ও আকাশবাণীর রেকর্ড মাধ্যমে গিরিন 
চক্রবর্তী, শ্রীহ্ছরেন চক্রবর্তী, এবং শ্রীশশাঙ্কমোহন সিংহের গানের কথ উল্লেখ 
করব। শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী পল্লীর গানে যথেষ্ট বাক্তিসত্ব আরোপ করে জনপ্রি্ 
হয়েছেন। শ্রীপুর্ণচন্দ্র দাসের লক্ষ্য এখন ব্যক্তিগত সংগীত-রূপের ওপর । 
এগুলো কয়েকটি উদাহরণ মাত্রঃ যেখানে পলীর রূপের ওপরেও নির্বাচনক্রিয়! 
শক্ষ্য করা যায়। বিশেষ স্থানে মৌলিক লোকসংগীতের রচন1 থেকে কিছু দূরে 
সরে গিয়েও এদের গানে লোকসংগীতের কলাক্ধপ পাওয়া যাচ্ছে। নাগরিক 
সভ্যতা ও যান্ত্রিক জীবনের প্রভাবে ইয়োরোপ, আমেরিকাতেও স্থানে স্থানে 
এক গ্রকার 19101566০11. 0981০ গড়ে উঠেছে জানা যায়। সঙ্গীত সার্থক 
হতে হলে স্থুর সংযোজন! সার্থক হওয়। দরকার । এজন্ভে হয়ত কিছুট! 
নাগরিকতাও কোথাও কোথাও আসতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত সংগীত 
বিচারে, পল্লীগীতি বলতে বোঝায় পল্লী-গ্রচলিত যাবতীয় গ্বতঃস্ফুর্ত গানের 
মৌলিক সংগ্রহ। এ গানের স্থর বিকাশে এবং কথা-বস্তাতিও মূল থেকে 
কোন তারতম্য থাকবে না। গানের গাষন রীতিও অঙ্ষু্ন থাকবে। শুধু 
প্রয়োজন, _গান-সংগ্রহ করে, কার্টছাট করে উপযুক্ত সংগীতবোধের সাহাষে) 
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পরিণত ও সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া । এই রূপদ্ানের অধিকারীও নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ 
স্থরকার। 

আজকাল অতিষোগ শোনা যায় যে খাটি পল্লীগীতি গাওয়ার রেওয়াজ নষ্ট 
হয়ে যাচ্ছে এবং নাগরিক পলীগীতির স্থরে শ্রোতাসাধারণকে বিভ্রাস্ত কর! 
হচ্চে। “ম্দূর পল্লী অঞ্চলের ভাটিয়ালীকে তাঁর বিশিষ্ট পরিবেশ থেকে সহরে 
টেনে এনে সর্বশাধারণের গোচর করে যেমন ভাল কাজই করা হচ্চে, তেমনি 
একে সহুরে রুচির উপযোগী করে তুলতে গিয়ে এর আসল রূপটিই ঢেকে ফেলা 
হচ্চে। এ সম্বন্ধে এখনও সাবধান হওয়! প্রয়োজন |” একথা ম্বীকার্ধ ষে পল্লীর 
প্রতিভাকে যথার্থ ভাবে অবিকৃত রেখে সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করা উচিত । মূল 
বিষয়বস্ত অধিকৃত ভাবে সংরক্ষণের একটা মূল্য আছে। কারণ, মূল পল্লী 
অঞ্চলের বহু প্রচলিত বন্ত বর্তমান কলারূপের ভিত্তিভূমি | ভিত্তি ছাড়! কলারূপ- 
প্রা পলীগীতি দাড়াতে পারে না। কিন্তু, মনগড়া বস্্কে এক্ষেত্রে কলারূপ দান 
করা যেতে পারে না। 

কলারূপ দান করা মানে কি ৪০15196168601010, বাঁ পল্লীর সংগীতে র 
আধুনিকতায় রূপাস্তরকরণ? নাগরিক সভ্যতার দাবিতে বহু মৌলিক বস্তর 
পরিবর্তন সাধিত হচ্চে । বর্তমানে প্রচলিত পল্লীগীতির বিরুদ্ধে এ ধরণের 
অভিষোগও শোনা যাচ্ছে, কিন্তু আজকের পলীগীতি সংগ্রহ.ও সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে 
শহরের পল্লীগীতিকারের গীতিরূপদান সম্ভব হয়েছে । কিন্ত এসম্বদ্বে সচেতনতা 
সকলেরই প্রয়োজন । আঞ্চলিক স্থুর সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয়, বিষয়বস্তু ও 
ব্যবহার্য শব এবং বাকরীতির ব্যবহারের নিয়মবোধ, প্রয়োগ-রীতি সম্বন্ধে 
সাবধানতা, পল্লীচিত্রের বোধ (অনাবশ্তক নক্সাকে বাদ দেবার মত 
অভিজ্ঞতা), উপমা ও উপমানের সংগতি বোধ, প্রকাশভঙজির সরলতা 
রক্ষা-_এসবই অনুশীলনের বিষয় । মৌলিক বিষয় ও রূপের পরিবর্তন কখনো 
কাম্য নয়_-শবে নয়, ত্র ও ছন্দেও নয়। এই অর্থে ৪017151০840: একটি 
গঠিত দোষ। মৌলিক পলীগীতিকে বাচিয়ে রাখার একটা দায়িত্ব বোধহয় 
শিল্পী ও সরকারের মধ্যে থাকা দরকার । নেক ক্ষেত্রে মৌলিকতাকে রক্ষা 
করতে পারা ধায় না বলে আকাশবাণী কটক থেকে 'পল্লী-শ্বরগীতঃ নামে এক 
ধরণের লোবগীতি-প্রতিকূপ চালু আছে। এসব থেকে মনে হুয়, যৌলিক 
কূপের সংরক্ষণই সমস্যা । পন্জীর মৌলিক গানকে গুছিয়ে, গ্রহ করে সার্থক 
শিল্পের ফ্রেমে ধরে দেওয়াটা সমন্টা ন”। | 


পল্লীগীতি ১১১ 


পল্ীসংগীতের বিকৃতিও যেমন কাম্য নয়) তেমনি অনাবশ্তাক নুক্্রতার 
প্রয়োগও কাম্য নয়। পল্লীতে গীতিকার ও শিল্পী একই ব্যক্কি। উত্তর-পূর্ব 
ভারতীয়দের উপজাতি, বাংলার কোন কোন পল্লীগীতি, উড়িস্তা অঞ্চলের 
উপজাতিদের এবং অন্তান্ত ধরণের কোন কোন গান গাইবার সঙ্গে সঙ্গে রচিত 
হতে থাকে । অনেকস্থলে বীধা গান নেই, শুধু একটি পংক্তি হয়ত আছে। 
অর্থাৎ গায়কের কল্পনার উপজীব্য শুধুই স্থরের সহজ প্রকাশ নয়-_“পরস্ধ 
সমত্ত জনপদের হদয়-কলরবে ধ্বনিত” স্থুর ও ছন্দ। “ভাঙা ছন্দ ও অপূর্ণ 
মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট” করে তোলা, নিখৃ'ত স্থরজালের অপেক্ষা 
না রেখে নানান উপাদান (যথা-_আনম্ধধবনি, হর্ষ ও উল্লাসময় চিৎকার, 
পণুপাখির ভাক, নানারূপ নৃত্যভঙ্গি, আনদ্ববস্ত্রের [ ঢাক, ঢোল ইত্যার্দি] 
অতিশয় ব্যবহার এবং আব-হুষ্টি) প্রয়োগ পলীমছরে গতি দান করে। 
নিয়মাধীন আলঙ্কারিকতার বশ্ততা শ্বীকার করার প্রশ্ন নেই বলে মুখে মুখে 
প্রচারিত আঞ্চলিক কথা হয়ত সময়ের সঙ্গে পরিবতিত হয়ে আসে, কিন্তু সুরের 
কাঠামোট। প্রায় একইরূপ থাকে । কোথাও স্থরটার রূপ হয়তে পুণ, কিন্ত 
অধিকাংশ স্থলেই অপূর্ণ ও একঘেয়ে। বিষয়বস্ততে নির্দিষ্ট ভাবপ্রতীক যুগ 
যুগ ধরে চালু থাকলেও, অবস্থার পরিবর্তনের সজে গানের রূপ যায় বদলে । 
শিল্পকেন্দ্ররে কাছাকাছি এলাকার উপজাতিদ্দের গ্রামগুলোতে এবং 
আদিবাসীদের মধ্যে এই পরিবর্তন বেশি লক্ষ্য করা ঘায়। 

সংগৃহীত পল্লীঙ্র ব৷ গান নিয়ে অন্থান্ত সমন্তাও আছে। পল্লীর পরিবেশে 
যে গান চমৎকার মনে হয়, তা রেকর্ড করে এনে পরীক্ষা করে দেখ! যায়-- 
সংগীতাংশ এত দুর্বল যে গবেষণার সামগ্রী হলেও সংগীতয়পে অচল 
অথচ সংগীতক্পেই পল্লীগীতির প্রধান স্বীকৃতি। বীরভূমের বাউলগান, 
পুরুলিয়ার করম গান ও ঝুমুর, রাস্তা থেকে বৈরাগীর স্থরেল! প্রভাত গীত 
প্রভৃতি রেকর্ড করে এনে দেখা গেছে, সংগীতরূপে সেগুলো চালাতে হলে কিছু 
কাটছাট এবং পরিমার্জন! দরকার হয়, ত1 না হলে বেশির ভাগ গানই শ্রোতার 
কাছে আকর্ষনীয় হয় না। আদিবাসী বা উপজাতীয় এলাক1 থেকে গান রেকর্ড 
করে এনে গান প্রচার করে দেখা গেছে, এগান ওদের ভাল লাগে না। অর্থাৎ 
বিশেষ পরিবেশেই এরূপ গান *হন্দর। অন্তত এ গানের সংগ্রহ সাহিত্য, 
সমাজতত্ব বা নৃতত্বের গবেষণার উপযোগী হয়ে গড়ে । ম্ধযভার়তের বহস্থানে 
আদিবাসীরা! সিনেম! সংগীতে প্রভাবিত হচ্ছে। ভাগের পুরোনো পলীগীতি 
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যাচ্ছে বদলে। বর্তমান যুগের যাস্ত্িক চাপ এর কারণ। শহরের 
কয্পনাবিলাসী মন খাটি পলীগীতির পুর্ণ পরিচয় সায় না বলেই. স্থরকার ও 
গা়ক মেকী ভঙ্গির উদ্ভাবন করে পল্লীগীতি বলে চালাতে চান। ফলে 
বনুম্থলে মৌলিক পল্লীগ্রীতি একেবারেই নষ্ট হয়েছে । উত্তর-পূর্ব ভারতের 
মিজো৷ ও নাগা রাজ্যে পুরোনো মৌলিক স্থর ও কথা এখন কেউ খুঁজে পাকে 
না। বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া পল্লীগীতির ঘে সব মৌলিক রূপ স্বাভাবিক 
ভাবেই সাধারণের কানে শ্রুতিমধূর মনে হয়েছে, সে সব নিয়েই আজকের 
গ্রচলিত গান। এই সব প্রচলিত গানের এক একটি বিশেষ লক্ষণ, বিশেষ 
ভঙ্গিরপেই লোকগীতি চর্চার বিষয় হয়েছে। প্রতি শ্রেণীর পল্লীগীতিও সংখ্যায় 
খুব বেশি সংগ্রহ করা যায় না। কাজেই এসব বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে 
পল্লীগীতিফে সংগীতের রূপদান, স্বরলিপি প্রকাশ এবং গুছিয়ে-গাছিয়ে তাকে 
স্থন্দার করে বিভিন্ন পরিবেশে পরিবেষণ সমর্থন করা যায়। কিন্ত এটা সম্ভব হয় 
কেন? কারণ, পল্লীগীতি “্বয়ংসম্পূর্ণ__-যে পরিবেশে যেমন ভাবে এই গান গীত 
হয়ে থাকে সেখানেই তাগ পুর্ণ রূপটি পুরোপুরি প্রকাশিত হয়,--সেই বিশেষ 
প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, নিজেদের হাতে তৈরি একতারা দোতার! জাতীয় ছু একটি 
ষপ্ত, এমন কি গায়কদের বাকভঙ্গীর সেই অসাধু উচ্চারণ-_এসব থেকে বিচ্ছির 
করে নিয়ে এলে পল্লীসংগীতের অঙ্গহানি হতে বাধ্য; এমনকি সভ্য জগতের 
বিচিত্র মধুরধবনি বিশিই্ যন্ত্র সহযোগে গীত হলেও তাঁর এই অভাব পুরণ 
কিছুতেই হয় না।” ( স্থরেশ চক্রবর্তা ) এই অঙ্গগুলো বজায় রেখে হয়ংসম্পূর্ 
গানকে নির্বাচন করে ও কাটছাট করে তার অংশবিশেষ সংগীতরূপে সংগ্রহ 
কর! ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। 


পন্নীনুর 


ংলা পল্লীগ্ীতির বিভিন্ন রূপের পার্থকা ও জটিলতা দেখে হুরেশচন্দ্র চক্রবতাঁ 
বলেছেন, বিষয়বস্তর প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগের অনেক সমস্যা আছে। 
সংগ্লীত-প্রকৃতির দিক থেকে দুটো পল্লীগীতিকে বড় ভাগে ভাগ কর! যায়--(১) 
বাহির জীবনের গান (09190০: 50085 ) এবং (২) ঘরোয়া গান (1194001 
9০85 )। ভাটিয়ালী বাহিরের গান--একটি প্রধান শ্রেণী । এর সুরের সঙ্গে 
অন্তান্ত বহু গানের সুরের সামঞ্জশুই এর প্রধান যুক্তি। “ব্যক্তিগত ভাবে আমি 
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মনে করি ভাটিয়ালী আরে! অন্যান্য বহু রকমের পল্লীগীতির ভিত্তিম্বর্ূপ | 
উত্সবের গান, আখ্যান-মূলক গান অথবা জারি গান, মেয়েদের গান এমনকি 
সারি-গানের সঙ্গেও এই সম্পর্ক 1” বাউল গান বিশেষ স্থুরে বিভিন্ন রকমের 
ছন্দে গীত একক কণেব গান। সারিগান ভাঁটিয়ালী, এমনকি বাউলের সঙ্গেও 
সামগ্রস্তবোধক--ঠাইছ, আরম্ভ, শেষ, হারজিৎ গ্রভৃতি নিয়ে রচনা চলে । 
ভাওয়াইয়া কোচবিহারের চাষীদের মেঠো! গান, সবরের দিক থেকে ভাটিয়ালীর 
সঙ্গে সামগস্য আছে, ছন্দপ্রয়োগে দৃঢ়বদ্ধ। গভীরা মালদহের শিবের গীত__ 
স্থরের দিক থেকে প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যব্া পন্থা অন্গসারী। জাঁরি 
কারবালা-কাহিনী-_পুর্ববঙ্গের মুসলমানের প্রাণবস্ত সংগীত- বিভিন্ন জায়গায় 
বিভিন্নব্ূপে গাওয়া হয়। ঝুমুর গানের বৈশিষ্ট্--একক হ্থরের মধ্যে আকশ্যিক 
পরিবর্তন সুচনা, বোধহয় সাওতালী প্রভাব [ আকাশবাণী ১৯৫৯, ২৫শে 
অক্টোবর সংখ্যা থেকে অনুদিত ]| এবারে সংগীত বিকাশের লঙ্গণ অনুলারে 
শ্রেণীবিভাগ করা যাক । 

(১) কয়েকটি প্ররুতির পলীগীতিতে স*গীতাংশের পুর্ণ বিকাশ হস্সেছে, 
অর্থাৎ গানের মধ্যে প্রায় ছ” সাতটি স্থরেরই প্রয়োগ লক্ষ্য কর! যায় এবং একটি 
আধুনিক গানের যে কয়েকটি স্তর (আসম্থায়ী, অন্তরা ইত্যাদি) থাক] সম্ভব, তাও 
অনেকটাই দেখা ষায়। তাছাড়া গানের মধ্যে রাগলক্ষণও স্পষ্ট করে চিনে 
নেওয়া! যায় । যথা-_ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, সারি, বাউল, দেহতত্ব ও কিছু কিছু 
সেয়লী গান। এসব গ নে কোন কোন ক্ষেত্রে নানান অনুশীলিত সংগীতের 
প্রভাবও লক্ষ্য কর। . 

(২) ছড়া, পাঁচালী, ব্রত প্রভৃতি ধরণের কতকগুলে। গানে থাকে একঘেয়ে 
স্থরের বৈচিত্র্াহীন প্রকাশ । তাতে সংগ্ীতাংশ বিকাশের স্থবিধে নেই। 

(৩) কতকগুলো! বিশেষ আঞ্চলিক গানের সংগীত-রূপ নানা কারণে 
বিশেষ লক্ষণ দ্বারা চেনা যায়, কিন্তু সাধারণ্যে তেমন ব্যাপক ভাবে পরিচিত 
হয়নি__যথা, গভীরা, করমগান, ঝুমুর, ভাছু ইত্যাদি। এগুলোর সরও 
অপেক্ষাকৃত সমসামস্থিক প্রভাবের লক্ষণযুক্ত । এই শ্রেণীর কোন কোন গানে 
স্বর একেবারে কাঠামোতে বাধা । 

(৪) আদিবাসী ও উপজাতীয় পল্লীগীতি। অনেকস্থলে সংগীতাংশ স্পষ্ট 
নয়। দ্ধিত্বর, ভ্রিত্বর এমনকি পাচন্বর পর্যস্ত ব্যধহার চলে, যাকে 15:05 
8০918 বলা যায়। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমাস্তবাসীক্ের গানে এই রূপই 
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গ্রধান। সাওতালী গানের সংগীতাংশ ম্প, অত্যন্ত সীমাবন্ধ ও সামান্ত ছকে 
বাধা হলেও রেশটানা স্থরের একটি বিশিষ্ট রং ও রূপ লক্ষ্য করা যায়। 

এই চার শ্রেণীর গানের মধ্যে বিশেষ করে প্রথম শ্রেণীর প্রচার, প্রসার ও 
প্রযোজন! অব্যাহত । লোকের কানে স্থরের পরিচয় হয়েছে) শ্রোতা অধিকাংশ 
স্থরের রূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাই এ-গানের রূপান্তরও চলে, নতুন রচনাও চলে, 
কিছু কিছু অন্ুকরণও হয়। অর্থাৎ, সংগীতরূপ বলতে এসব গানই আলরে 
পরিবেহিত হয়। দ্বিতীম্ব ধরণের গানের মধ্যে কিছু কিছু সম্প্রন্দায়গত ব1 
56০0890 বূপও পড়ে এবং স্থরঃ ভঙ্গি ও উচ্চারণ-পদ্ধতির সম্যক বোধ নাহলে 
এগান গাওয়! চলে না। অন্তান্তগুলো ঘথাযথ অঞ্চল থেকেই সংগ্রহ হতে পারে । 
ভাষা-রূপের সংগীতের মৌলিক ভঙ্জিটাই এর সত্বা, কলা-নৈগুণ্যের প্রয়োগের 
স্থযোগ অতি স্বল্প । গ্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর গান ছাড়া অধিকাংশই “আবৃতিধরমণ, 
স্থরও নিতান্ত সরল ও সংক্ষিপ্ত ।” স্থরেশ চক্রবর্তী বলেছেন, “গল্পীসংগীত মূলে 
পাচস্থরিক ছিল কিনা তা বলবার উপায় নেই। আজ কেবল এই কথাই 
বলব, বাংলার লোকগ্নীতি অন্যান্ত যাবতীয় লোকসংগীত থেকে আলাদা হয়ে 
বাড়িয়েছে । কেবল নিজের বিশিষ্ট রূপভঙ্গিতে নয়, সাত দ্বরের বিশেষ এব 
নিয়েও। আর কেৰল স্রের দিক দিয়ে নয়, ছন্দের দিক দিয়েও এর মধ্যে 
নান! বৈচিত্রের উত্তব হয়েছে। এর পেছনে প্রচ্ছন্ন তাবে রাগসংগীত বা 
শিল্পলংগীত সম্বন্ধে কিছুটা চেতন! জাগ্রত রয়েছে বলেই সুরে ও ভালে এই 
চিত্র যি সম্ভব হয়েছে ।” 

রেকর্ড ও চলচ্চিত্র মারফতে ভাটিয়ালীর পরিচয় প্রকৃত পরিচয় নয়, একথা 
সকলেই বলেছেন। ভাষ্টিক্বলী এক ষাল্লাই গান। স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 
বিশ্লেষণ £ 

(১) ভাটিয়ালী গায় একজনে. শোনেও বোধহয় একজনে | হাতে কোন কাজ নেই, পাল 
তুলে দিয়ে হাল ধ'রেছে নৌকোর মাৰি । এই অবসরট,কু শুরে তুলবার জন্যে লে গান ধরেছে... 
নদীর জলের সঙ্গে, উন্ুক্ত প্রান্তরের সঙ্গে এর হুর বাধা......পরকে শোনাবার তাগিদ নেই। 
ভাড়াহুড়োর কোনও প্রয়োজন নেই-__তাই তার কণ্ঠ থেকে বে গান বেরোয়, সে গান ছন্দের 
বদ্ধনে হুরকে চঞ্চল করে তোলে না। নুর তার স্বচ্ছন্দর্গতিতে মাধির মনের কথার ছু'একটিকে 
একেকবারে সঙ্গে নিয়ে লম্বা! একটানা পথে চেউএর সঙ্গে সঙ্গে দিগনে পাড়ি জমাব। বাইরের 
প্রকৃতির সঙ্গে ভাটয়ালীর অন্তরঙ্গতা এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার ।- নিরাতরণ ছন্দোবদ্বহীন 
কণ্জশ্বর প্রকৃতি নিজের হাতে পূর্ণ করে তোলে। গুদ্ধমাত্র ক্টতরের মধ্য দিয়ে হে এই 
অপক্পপ সৌন্দর্ষের হুষ্টি হয়, তাকে নুদ্দয়তর করবার ক্ষমতা কোন বন্ত্রের মেই। 
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(২) এতে ছু'তিনটি শক নিয়ে এক একটি শবাগুচ্ছ এক একবারে উচ্ডীরিত হয়, ছিতীকতঃ 
থাকে এই উচ্চারণের পরেই লম্বা! একটান! বা 'জান্দোলন-যুক্ত দুরের কাজ । সাধারণতঃ দেখা 
যাবে, শক়াগুচ্ছের শেষ বর্ণটি যে স্বরে গিয়ে গড়ায় সে শ্বরটিই দীর্ঘ হয়ে উঠে। এইম্বরের 
দৈর্থ্য কতটুকু হ'বে তার কোন বাধা ধরা মাপকাঠি নেই, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে গায়কের নিজস্ব 
যেজাজ ও রুচিৰোধের উপর | 
(৩) স্বর প্রয়োগের দিক দিয়ে আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা বার-_আরম্তেই ভাটিয়ালী 
সাধারণতঃ চড়ার সুরের দিকে চলে যার এবং তারপরেই ধীরে ধীরে কখনো বা ভ্রুতবেগে নেমে 
জাসে খাদের দিকে । সেইখানে ক্রমেই গান যেন বিশ্রাম লাভ করে। এ ধেন কোন প্রাণের 
কোন গন্ভীর কথাকে দিখদিগঞ্জে শুনিয়ে দিয়ে আবার নিজের প্রাণের গভীর থাদেই ফিরিয়ে 
নিয়ে আসা। 


(৫) এছাড়া! ভাটিয়ালীতে সাত স্বরের প্রয়োগও হয়ই, জনেক সফয়ে এর গানের গতি ছুই 
সপ্তক পর্বস্ত ব্যাপ্ত হয়ে থাকে । 


একাধিক স্থানে স্থরেশৰাবু বলেছেন, ভাটিয়ালীর সে টপ্প। গীতরীতির বেশ 
হিল আছে। ইনি বলেছেন, “এখানে হিন্দৃস্থানী টপ| নয়, বাংলা টগ্রার কথাই 
বল! হচ্ছে ।” বাংল! দেশের টগ্লার প্ররুতি তার হ্বভাবগত গিটকারি-রীতিতে 
নিবন্ধ। এ গিটকারি হিন্দুস্থানী-রীতির টগ্পার জ্রত জমজমা তানের মত নয়, 
“তানগুলি যন্থর।” এই টগ্পা ভঙ্গিটি কোন কোন গানে লক্ষ্য করা যায় শুধু। 
তাটিয়ালীতে দীর্ঘ টান! স্থুরে গাইবার জন্তে গিটকারির স্থান সহজেই মিলে। 
অর্থাৎ কথাগুলো একসঙ্গে উচ্চারণ করে পরে টানা সথরের স্থলে "জমজমা” 
তানের মত করে গিটকারির দান! ব্যবহার | এ পর্বস্ত মানতে অন্থবিধ! নেই। 

কিন্তু স্বরেশৰাবু আরো একটু এগিয়ে এসে বলছেন, “যদি বল৷ যায়, বাংলা 
গায় ভাটিয়ালীর গ্রভাৰ আছে, তা! হলে বোধহয় মিথ্যা কথা বল! হবে না। 
বাংলার নিজস্ব সংগীত-চেতন! সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে বলেই টগ্লার মধ্যে এই 
ৰিশ্ষে পরিবর্তন ঘটে গেছে বলে মনে করতে পারি। এই টপ্সা বাংলার কেষল 
পল্পীসংগীত নয়ঃ গত শতকের নানান প্রকারের গীত থেকে আরভ্ভ করে 
এষুগের রবীন্দ্রসংগীত পর্যস্ত এভাব বিস্তার করেছে।” স্থরেশবাবুর এই পরের 
কল্পনা অভিশয়োক্তি। টগ্সা গানে ভাটিয়ালীর গ্রভাব থাকা সম্ভব নয়। 
কারণ, ভাটিম্বালী গরধানত শ্রীহষ্ট, মৈমনসিংহ, ঢাকার পূর্বাঞ্চল ভ্রিপুরা-_বিশেষ 
করে মেঘনা নদী ও এদিকে অন্ধপুত্র ও তললক্ষা এলাকার গান। যে কালে 
টঞ্জা প্রচারিত হয়েছে সে সময়ে এ গান সবার অলক্ষ্যে ছিল। অগ্তান্ত মূল্যবান 
উত্কিগুলোর সঙ্গে এই ০৮৪০: বিরুদ্ধ হয়ে ঈাড়ায়। 


১১৬ বাংল। সংগীতের রূপ 


ভাটিয়ালীর স্থর-বিচারে রাগ কসৌলী-ঝিঝিটের বূপের প্রয়োগ স্পষ্ট 
'ভাবেই লক্ষ্য করেছেন ইনি। এই ঝি'ঝিটের স্থরে খাদের ধৈবৎ পর্যস্ত এসে 
গানের চরণ থেমে ছাড়িয়ে যায়। “পল্লীগীতির ঝিঝিটের বা এই কসৌলী- 
ঝিঝিটের স্বরূপ এই রকম-লরম[]পমগরসণ্ধ্াধ্সসরগ,রগ 
স? এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে ন--আমাদের মনে হয়, এই শেষোক্ত 
প্রকারের বিঝিটের মূল রয়েছে এই পল্ী সংগীতের মধ্যেই ।* স্থরেশ বাবুর 
এই মতের পেছনে যথেষ্ট নিরীক্ষণ আছে সন্দেহ নেই। হয়ত কিছু কিছু গানের 
মূলেই এই ঝিঝিটের সন্ধান করা যায়। কিন্তু ভাটিয়ালী গানের রূপ 
অধিকাংশ জায়গায় অন্যভাবে বিশ্লেষণ করা চলে। অনেক সময়েই লক্ষ্য করা 
যায় যেযাকেধস। সরগ,রগলস] অথবা পমগর। সণ ধ্‌] 
বলা হয়েছে সেটাকে খরজ পরিবতিত করে বলাষায়গপৃপধন। ধনপা 
অথবা প্রথমাংশে (সর্ট) সন ধপমগা অর্থাৎ স্থরটা দাড়াচ্ছে “গান্ধারে” 
_ধৈবৎ গান্ধারে পরিজ +  জাটিকালীর গ্রথম চড়া গলার চিৎকারটা আব 
হচ্চে সারর্গর্ম। এমনফি পঁ ছয়ে আসা পর্বস্ত টেনে যাচ্ছে। বছ দুরের 
নেয়ে দীর্ঘায়িত চিৎকার করে “মাঝি”, বন্ধু”, 'রে” 'গো প্রভৃতি উচ্চারণ করে 
আর্তনাদের মত তার-স্বরে দুখ জানায় । বন্ধ বারই এ গান শুনতে শুনতে 
মনে হয়েছে, সত্যি, চড়ার গান্ধার মধ্যম থেকে আরম্ভ করে মুদারার গাদ্ষারে 
এসে গান দীড়াচ্ছে__-যাকে অন্তন্দপে খরজ বদলে ধ বলা যায়। গা-ন্বরটি প্রধান 
নাধরলে তারম্বরের সরগর্ম পর্যন্ত গতি বিশ্লেষণ করা যায় না। এ অর্থে 
গানটি হয় বিলাবল ঠাটের অঙ্গ, পুরোন বাংলা দেশীম্ন বেহাগের ( কড়ি মধ্য 
ৰ্িত ) স্বাভাবিক রূপ ফুটে ওঠা ক্ুর। স্থানাস্তরে 'খ্যাপা” বাউল বা “ফিকির 
টানি বাউল নুর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্থরেশবাবু বলেছেন “ককসৌলী 
ঝি'ঝি'ট যা ভাটিয়ালীতে খুৰ বেশি প্রচলিত তার রূপটি হচ্চে সরম, পমগ, 
ধসণ্‌ধ, ধু সস র গ, রগস[এর সঙ্গে ফিকির টাদির তুলনা করা 
যাক £__ 

স,ঁসর,গপ,ধনধর্সস্গনধপ,পমগ,গর,রগমণগরস] 
খুব সক্ষম বিচার না করেও বল! চলে এতে বিলাবল পর্যায়ের রাগের প্রভাবই 
বেশি। এই প্রসঙ্গে'বলে রাখছি যে, বিলাবল আমাদের যাবতীয় দেবস্ততি ও 
তত্বমূলক সংগীতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী স্বর ৷” 

আমার বিশ্লেষণে বিলাবল ঠাটের রাগের লক্ষণ ভাটিয়ালীতেও আছে। 


পলীগীতি ১১৭ 


পার্থক্যের মধ্যে ভাটিয়ালী অনেকটাই উত্তরাঙ্গ গ্রকৃতির । রেকর্ডের গান শুনে 
এর রূপ নির্ধারণ কর! দুঃসাধ্য। বাউল গানের প্রকৃতিতে নৃত্যের শ্রাধান্য 
আছে, নৃত্যের সঙ্গে গানের উত্তরাঙ্গ রূপ হওয়। স্বাভাবিক নয়। তাই উত্তরা 
খাঙ্বাজ গরকৃতির না হবে অনেকটা খিলাবল প্রকৃতির হয়ে ঈশড়ায়। একাধিক 
সমালোচক ভাটয়ালীকে নৈরাশ্য ও নির্জনতা বা বিষাদ এৰং বিরহবেদনার 
প্রকাশক বলে বর্ণনা করেছেন। ডঃ আজ্জতোষ ভট্টাচার্য “বাংলা! লৌক- 
সংগীত” নামক মুল্যবান সংযোজনার ভূমিকায় অন্যান্ত লক্ষণ বর্ণনার সঙ্গে 
ভাটিয়ালী সম্বন্ধে বলেছেন, “ভাটিয়ালী বর্ণনাত্বুক নয় ভাবাত্মক, তাই চড়া সুরের 
দীর্থায়িত উচ্চারণে এ-গানের রূপ স্পষ্ট |” চড়া স্থরটাই যে খাদের ধা পর্যস্ত 
নেমে আলে-_-একথা স্বীকার করতে পারছি না। আরে! একটি কথ। এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা দরকার। গানের স্থরপ্রয়োগের রীতি অন্থসারে “বাউল, ভাটিয়ালী 
এবং দেহতত্ব প্রভৃতি ষাবতীয় লোক-সংগীতে--রাগসংগীতের অস্থায়ী ও অন্তরার 
মতো! ছুটি ভাগই পাই” (স্থরেশ চক্রবর্তী )। শুধু ছুটো ভাগের স্থর অবলম্বন 
করে অনেক সময়েই রূপ বর্ণন1 করা মুস্কিল, বিশ্ষে করে রাগরূপের সামগ্জস্তের 
কথা জোর করে বল! ধায় না। 

রাগ-রূপের সামগ্ুস্তের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা যায় বিলাবল ঠাটের স্থর শুধু 
বাংলাদেশে নয়, উত্তর ভারত, মহারাষ্ট প্রভৃতি সর্বন্রই ছড়ানো । কোথাও 
মিশ্রবেহাগ রীতি, কোথাও মিশ্রখাস্থাজ, এবং অন্থত্র ঝিঝি'ট, মাণ্ড, বিহারী ও 
পাহাড়ী জাতীম় স্থরের প্রচলন দেখা ষায়। রাগের সামগ্রন্ত দেখা গেলেও 
সম্পূর্ণ বিকাশ কদাচিৎ পাঁওয়] যায় বলেই পল্লীগীতির অসমাগধ বেশিষ্ট্য অক্কু 
খাকে। বিচিত্র রাগরূপ লক্ষ্য করে পলীগীতির গঠনরীতিও বহু দিক থেকে 
আলোচনা! করা ষায়। এবিষয়ে সরেশবাৰুর মতামত এইকূপ £ 


আমর! োটামুটি চারভাগে ভাগ করতে পারি 

(১) যেসবনুর সরমপ এমনি করে আরোহণ করে 

(২) যেগুলো সগনপকরে 

(৩) যেগুলো সরগপ করে, ও 

(8) বেসবন্রসরগমপকরে। 

এই চারটি প্রকারের প্রথমটিতে দেখা যাচ্ছে 'গ ' বাদ, স্বিভীয়টিতে 'র' বাদ, তৃতীয়ে 'ষ' বাদ ও 
শেষটিতে পূর্বাঙ্গের কোন ম্বর আরোহণই বাদ যাচ্ছে না। এই ব্যাপারটি বিশেষ করে লক্ষ্য করতে 
বলছি এইজন্ে যে, লোকসংগীতে উপরি-উত্ত নিয়মগুলো! এমন কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে 
থাকে বা কেফল রাগ-সংগীতেই দেখা যায় । 


১১৮ বাংলা সংগীতের কূপ 

“গ্রহ অংশ গান” বলে রাগসংগীতের একট! জতি প্রাচীন হৃত্ের......অন্থুসারে, কোন রাগের 
প্রথম সুচনা! কোনও একটি বিশেষ স্বরে এবং বিশেষ কতকগুলো শ্বরসন্ধর্ভে তার রূপ প্রকাশিত 
হ'তে হ'তে একটি নির্দিষ্ট স্বরে এসে দাড়ালে তার পূর্ণ রূপটি প্রকাশিত হয় ।__ আমার মনে হয়, 
এই ুজ্রটি পল্লীসংগীতের ক্ষেঞ্জে অতি হুন্দর ভাবে প্রযোজ্য ।-__বড়জ থেকে গান আরম ন! করলে 
শিল্পের দিক দিয়ে বিকৃতি ঘটবে ।_-ইত্যাদি 


এ সন্ব্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে “গ্রহ-অংশ-ন্তাসের* দৃঢ় ফর্মুলার দিক 
দিয়ে বিচার ন! করে পল্লীগীতিকে আরো! সরলভাৰে বোবা! ষেতে গ্রারে £ 

প্রথমে, হড়জ-কেন্দ্রিক বা সা-স্থরকে একতারায় গ্োতারায় সুর করে বু 
পল্পীগীতি গাওয়া হপ্ন। সেগুলোতে নানান রূপ পাঞত্া! যেতে পারে । কোন 
বিশিষ্ট রাগরীতিতে এসব গান চালু নয়, এবং সুরের রীতিগুলো স্বাভাবিক ও 
্বসতন্তরভাবেই রূপায়িত। কিছু কিছু বাইরের প্রভাবও আছে, রাগের অংশ 
তা থেকে হয়ত চিনে নেওয়া হায় । স্থরগুলে| সাধারণত তিন চারটি শ্রেণীর হয়। 

(ক) বিলাল ঠাটের রূপে (যা স্থরেশবাবু লক্ষণ করেছেন )। অসংখ্য 
ভজন গানে বিলাবলের সঙ্গে খাম্বাজ জাতীয় স্থরের মিশ্রণ দেখা যাক়। মারাঠী 
কায়দায় মাণ্ড স্থরে বাধা “ক্ষণে চাকর রাখো! জী” (বীরা-ভঙ্জন ) স্থরটি মনে কর! 
যেতে পারে । বাউলে এবপ স্থুর অসংখ্য । 

(খ) কাফি ভীমপলপ্রীর আঙল নিয়ে স্থর বিকাশ, 

(গ) ভৈরবীর রূপে (অসংখ্য বাউল গান শোনা যায়), 

(ঘ) কালেংড়ার রূপে (ভৈরব ঠাটে প্রভাতী গান একটি উদাহরণ), 

“বাংলার লোকসংগীত” নামক স্বরলিপি সংগ্রহে বাউলেয় বে ১৩টি গানের 
স্বরলিপি দেওয়! হয়েছে ভাতে স্থরের কাঠামোতে ব্যাপকতাৰে বেছাগ, খাস্বাজ, 
কাঞ্চি, আসাবরীর মতো ন্বতন্ত্র রূপের ছাক্গ! মিলে । এটাই একটা স্পষ্ট 
উদ্দনাহরণ। 

দ্বিতীয়ে, গাদ্ধার-কেন্দ্রিক-_-অর্থাৎ, একতারার স্থর অনেকটা পঞ্চমে বীধা 
হয়ে যায় আর গানের তুক এসে থামে গান্ধারে (যাকে অনেক সময়ে খরজ 
পরিবতিত বৃত্যশীল মন্্রন্বরের কে খধৈৰত নে হতে পারে)। গান আর 
হয় চড়। স্থর থেকে, প্রায়শই বড়জ থেকে যায় অগ্রধান। গান উত্তরাঙ্গ প্রধান 
এবং ভাটিয়ালীম পক্ষে এ রীতি শ্বাভাবিক। গানের হথরের রূপ- বেছাগ। 
খাস্বাজ অধব! উত্তরাঙ্গ বিলাবল ঠাটের নানান রাগের অংশেন্ সংগ তুলনীয় । 
তারম্বরের সঁ রগ এ-ও এখানে আসে। 


পল্লীগীতি ১১৯ 


এই দৃষ্টভ্গিতে দোতারার সরের সাজ আলোচনা করলেও রূপটি আরো 
পরিষ্কার বোঝা যাৰে। কিন্তু তা সত্বেও কসৌলী-ঝিঝি'টের লক্ষণ যে কিছু 
কিছু গানে (বিশেষ করে কীর্তনেও) অত্যন্ত গ্রধান একথা স্বীরুত। 


ছল ও গায়ন পদ্ধতি 

লোকসংগীতের বিশেষ বৈচিত্র্য রয়েছে “ছন্দে । অনেকস্থলে ছন্দই শুধু 
গীতের নামান্তর হয়ে ঈাড়ায়। ছন্দের বহু বিচিত্র গতি পল্পীগীতিকে বৈচিত্র্য 
দানকরে। সবরের এফঘেয়েমির মুক্তি হয় ছন্দে। ছন্দের বৈচিত্র্য জীবনে 
চলমান রূপ, বিচিজ্ত্র গতিপ্রবণতা এনে দেয়, দেহের মধ্যে স্পন্দন হি করে। 
স্থরের বৈচিত্রা স্ুষ্টিতে অভিজ্ঞতা, মনন এবং চিন্তা শক্তির দরকার, কিন্ত 
পল্লীগীত্িকারের সে সব দরকার নেই । শুধু সহজ কথা ও সহজ অভিজ্ঞতাকে 
ছন্দোবদ্ধ করলেই গুতে এক বিশেষ তাৎপর্ধের অনুসন্ধান চলতে পারে । 
একটানা স্থরের নৃত্যে সর্বব্রই ভ্রমাত্রিক ছন্দের নৃত্যচটুল প্রয়োগ, চার 
মাত্রার ছন্দের আধা-ভঙ্গির প্রয়োগ, প্রাচীন খেমটা ও আড়খেমটার 
ব্যবহার-এর মধ্যে বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে । মোটামুটি এই সব গানে মাত্রা- 
গুলোকে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ব] চতুর্থ অথবা এর যে 
কোন মাত্রায় যতি স্যঙ্ি করে ছন্দের রকমারী প্রয়োগ হতে পারে। ভ্রত 
পাঁচ মাত্রা জ্খব। সাত মান্মার ছন্দেও পল্লীগীতি আজকাল শোনা যায়। বাউল 
গানে পাঁচ মাত্রার ছন্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করাযায়। বিশেষ করে সাত 
মাজার অবলম্বন ওড়িয্া গানে এচুর। মনে হয় এসকলই সৃদল্গের অধিক 
ব্যবহারের জঙ্তে তা হয়েছে। 

পল্লীগীতিরগ বৈচিত্র্যের আর একটি ৰিশেষ লক্ষণ বিশেষ মাত্রায় যতি ৰা 
উচ্চারিত অথব] অঙ্চ্চারিত মাত্রায় ঝোঁক দ্বারা ছন্দের সৃটি। ছন্দের প্রয়োজনে 
এক ধরণের স্বরাখাত পল্পীগীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দঈাড়ায়। ১২৩৪1] ৫৬৭ ৮ 
_-এই চারটি মাজা ছন্দে উচ্চারণ কষতে গিয়ে বদি নিয়মিতভাবে ১ বা ৫, 
অথবা ৪ বা ৮ বার বারই অনুচারিত কর! যায় বা শবটিকে বাদ দিয়ে 
ছন্দটাকে রক্ষা কর! হয়--ভাতে এই চক্ুর্মাত্রিক ছন্দেই বিচিত্র ভঙ্গি হয়। 
তেমনি গান গাইবার সময়ে গ্রতিবারে ১।৩/৫।৭ মাত্রাগুলোকে যঙ্গি ধান্ক] 
(শ্বক্বাধাত) গিয়ে উচ্চারণ কর! বায় তা হলে অন্ত র্ষমের ফল পাখয়া! যাবে। 


২৩ বাংল। সংগীতের রূপ 


তেমনি তিনধাত্রার হন্দ। গল্লীগীতিতে ছন্দের এই ধরণের রকমারী গ্রস্নোগ 
গানকে তালের দ্বারাই বিশেষ করে তোলে । ছন্দের সম্পদট! আদিমতম 
উপাদ্দান। কথকতা, মনসার ভাসান, উপাখ্যান জাতীয় লোকগাথ! ছন্দেই 
সাধারণের মপ্যে গৃগীত হয়। সুরেশ চক্রবতত বলেন- _পলীগীতির ভাল 
সাধারণত সরল হলেও কোন কোন রচরিতাঁর জটিল তাল ব্যবহারের ঝেক 
আছে। এট। ফান গায়কদের প্রভাবও মনে হতে পারে । “ফলে দাদরা, 
কাশ্মারি খেমটা, খয়র। ইত্যাদি সোভ্| তালের সঙ্গে সঙ্গে সবত্রই শোন! ধায় 
লোফ।, ঝ্পক ব| তেওট ইত্যাদি কঠিন তালের গান ।% 

ছন্দবত্রিত একটানা নদী-বাংলার গানের যে এশ্বধয ল্টি হয়েছিল 
সেগুলো প্রধানত: স্বতঃস্ক,ত প্রেমের গান, কিন্তু বিষয়বস্্ দুঃখ, ছুর্দৈব, বিরহ, 
ব্যথা ও বেদনার ভরপুর । নদী-বাংলার আকাশে বাতাসে যে একাকীত্ব আছে 
বিষাদ্দের মধ্যে তার রূপ সহজ ভাবে প্রকাশিত। ভাটিয়ালীতে সেই করুণতা! 
ও বিষাদ আশ্চবৰ রূপ লঃভ করেছে। দৈনন্দিন জীবনের ইচ্ছা, অভিরুচি, 
প্রোষিতভতৃকীর আতবাণী, নারীদেছের অলঙ্কারের মধ্যে সৌন্দ্যবোধের 
পরিতৃপ্তি, শস্তক্ষেত্রের খবর প্রভৃতি ভাটয়ালীর আবৃত্তিমূলক স্থরের মধ্যে অতৃপ্ত 
আএাকাজ্ষার রূপে প্রকাশিত । এই গানগুলোই কখনো কখনো সারি গানে 
ধ্যবহার হয়, তখন প্রয়োজন এঅন্ুসারে তাতে ছন্দ ও গাত যোগ হয়ে ষায়। 
ভাতে এলে যুক্ত হয় চিৎকার ও তালে বিচিত্র ঠোকাঠুকি। পানসী অথবা 
লশ্বাধরণের নৌকে| চলেছে একের সঙ্গে অপরে পালা [দয়ে, শ্বভাবত নদী- 
যাতৃক বাংলায় এ গানের উপাদান আলাদা । ভাটিয়ালীতে যেমন বিষাদের 
করুণতা, এ গানের রল তেমনি “উল্লাল”। দুটো একই ভৌগোলিক পরিবেশের 
স্থষ্টি। স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, সারিও বাইরের গান, ভাটিয়ালীর 
প্রভাবে প্রভাবিত মাঝির গান। স্থরের রূপ প্রায় একই, কিন্তু তবু ুইএ কী 
করে পার্থক্য সম্ভব হলো ?_-এমন ব্যাপার ঘটেছে পরিবেশের তফাতের 
জন্যেই । সারি গান বহুজনের পম্মিলিত ক সংগীত এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত 
বলেই এতে ক্রত গতির চাল। সারিগান ৪০০০ এর মধ্যে গেয়-সকলে 
একসঙ্গে, তালে তাল চালিয়ে, দলের সর! মাঝির সঙ্গে গাওয়া গান। এদিক 
থেকে কতকট। আবৃত্তিমূলক | স্থরেশবাবু একটু এগিরে গিয়ে বলেছেন, 
“ছন্দকে রক্ষ। করবার জন্যে ছড়ার মতন কি যেন আবৃতি কর হচ্চে। এই 
ছড়াই বোধ হয় সারি বা তার অন্ররূপ গানের প্রাথমিক ভিত্তি ।” বোধ হয় 


পল্লীগীতি ১২১ 


আবৃত্তির রূপটিকেই ইনি ছভ! বলেছেন, কিন্ত ছড়া স্বতন্ত্র বস্ত। 'সারি' সম্বন্ধে 
তথ্য বিশ্লেষণ করে যে কয়েকটি মূল সুত্র ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্য “বাংলার 
লোকসংগীত” গ্রচ্থের স্বরলিপিব ভূমিকায় দিয়েছেন তাকে সংক্ষেপে দেওয়। 
গেল ঃ 

(১) সাবি নৌকা চালনার গান বা এক ধরণের কর্মপংগীত, 
২) এগাণের প্রকৃতি 'যৌথ” 

(৩) পুধবঙ্গের সার গান বাইছের সঙ্গে সম্পর্চিত-_অশ্লীলতার অপবাদ বুক্ত, 

(8) বশোরেব সারি গানের ভাষা সমৃদ্ধ, সাধারণ বিজয্বা উপলক্ষে এই নৌনংগীতের 
প্রচলন, 

(৭) সারি গানে ৩1108 ৰা চিৎকার এবং শরীর ক্রিয়র যৌথ প্রবুক্তি-_এই হুটো বিশেষ 
ক্ষণ, _অগ্তান্ত কর্মসংগীতের এসব যৌধ প্রক্রিয়া! নেই, 

ছন্দের দিক খেকে বদিও ড* ভট্টাচার্য শুধু জৈমাব্রিক ছন্দের ব্যবহাবের কথা বলছেন, কিন্ত 
সারি গানে দ্রুত চতুর্মাত্রক বৈঠাঠোকা ( কাফীধরণের ) ছন্দের বহু গান শোন! বায়। ঢাকার 
ছাদপেটার গানও এই ধৰণের কতকটা 15514 ধরণের যৌখ গান--জঙ্লীলতার অলবাদ যুক্ত। 





এসি 


গাডিয়ালের প্রভাবে কঠেরও রূপান্তর হয়। উচু নীচুপথদিয়ে চলেছে 
গরুর গাডি। গাড়ি চালকের স্থরে ঝাকুনি ও আছড়ে পডবাৰ ছেদ আসছে । 
কিন্ত চালক সাবধানে স্থরকে বিচ্ছিন্ন হতে দ্বেয় না। একটু ছন্দের ঝাঁকুনি 
স্য্ঈট কৰে গলাটাকে একটু ভেঙে দ্নেয়। যেন ভেঙে দেওয়ার মধ্যে একটা 
আবেগ প্রকাশিত হয়। উত্তর বঙ্গের, বিশেষ করে কুচবিহার এলাকার, 
ভাখয়াইয়। গানে ক্থবের গতিভঙ্গের এমনি একটা প্রকরণ দেখা যায়। অবস্ত 
দ্রুত ছন্দ রক্ষার জন্যে ব্যঞগজনবর্ণকে ভেঙে স্বরে ম্বরভক্তির মতো কবে ছন্দে 
একট! “হ”* প্রয়োগ উত্তৰ ও পুর্ব বঙ্গে সমান ভাবে প্রচলিত । এ সব স্থলে 
প্রাণ শব্দট| “প্রাহান” হয়ে ষেতে পারে । মনে হয় ভাওয়াইয়া গানের রূপের 
দ্বারাই এটাকে বেশ বিশ্লেষণ করা যায়। স্বরেশচন্দ্র চক্রবতাঁ ভাওয়াইয়া 
গানকেও ভাটিয়ালী শ্রেণীর “বাহিরের” গানের শ্রেণীভুক্ত একই-রূপ মনে 
করেন। ভাটিয়ালীর বিরহী নদী নিঃসঙ্গ ষাঠে ও প্রান্তরে প্রসারিত | এ সম্বন্ধে 
তঃ আন্ততোব ভট্টাচার্ধের ব্যাখ্যার মূল কথা (বাংলার লোকসংগীত ) : 

(১) ভাওয়াইয়া উত্তর বঙ্গের আঞ্চলিক ভাবগীতি বা প্রেমমূলক গান। ভাবার সঙ্গে এগানের 


সম্পর্কও অচ্ছেন্, 
(২) নায়ক খৈষান মহিষ চরাবার় উপলক্ষে বিদেশবাত্রী, কাজেই এ গন বিচ্ছেদের করুপতার 


রূপ লাত করেছে, 


১২২ বাংলা সংগান্ের রূপ 


(৩) যেছেডু “কানু ছাড়া বাংলায় গীত নাই'_-এ গানে কৃঁফ্ থাক কি নাথাক,সেভাৰ 
গ্রফাশের গান তো নয়ই, আবার এ গানে মালিন্কও নেই । 

(৪) দোতারার সঙ্গেই এ গানের সম্পর্ক_“দৌতারায মোক করিছে বাস্ডি ছাড়াই, | এ গানের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে চিত্বরপ্রন দেৰ বাংলার 'গলীগীতি-সংগ্রহে একটি যত সমাবেশ করেছেন। যাঁরা এ 
গান গায় তাদের বলে “বাউদ্দিয়।” | “বাটড়া” বা বিবাগী কথা থেকেই “বাউদিয়া” শবের 
উৎপত্তি । 'গীড়োলি' 'সৈযাল' ও 'চটকা? ভাওয়াইক্স! গানের অন্তর্গত । কিন্ত, ভাওয়াইয়া 
কোন সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতিগত গান নয়। 


পল্লীসংগীতে নৃত্য 


নৃত্যভঙ্গি জীবনের মধ্যে বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়নি বলে কোন কোন 
আনুষ্ঠানিক গীতি (যথা গ্ভীরা, গাজন ) ইত্যার্দি ছাড়া তেন নৃত্য-লক্ষণ 
পরিস্ষট নয়, যদিও বহু গানের মধ্যেই নৃত্য-ছন্দ প্রাধান্য লাভ করেছে। 
পূর্ববঙ্গের 'গাজির গীতে' দেখেছি গায়েন একটি “গাজি' পুঁতে দিয়ে মাথায় 
কাগড় বেধে হাতে রুমাল নিয়ে অনেকটাই নেচে নেচে ছনে ছনে গান 
করেন। কিন্তু ভঙ্গিটি কথকতার-মতো আবৃদ্ধিমূলক । 

নৃত্যছন্দ ও নৃত্য সম্পর্কে বাউল গানের কথ! বিশেষ উল্লেখষোগ্য। 
বাউলের সূল তত্বের সঙ্গে গান ও নৃত্যের নিগৃঢ় সম্পর্ক। কিন্তু তবুও নৃত্য 
সাদা কথায় “নৃত্য” নয় ওটা নৃত্যভঙ্গির রসবিকাশ বা তাত্বিক বিকাশ। 
নাচের জন্তে 'বাউল'কে আসরে নিয়ে আসা যায় না, অথচ বাউল শুধু কানে 
শোনার জিনিস নয় দেখারও বটে । বাউল তত্বের নিগৃঢ় ইঙ্গিত এবং সংগীতে 
ভার প্রকাশ সম্বন্ধে স্থুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মত £ 

“এক কারণে বৈঠকী সংগীত হিসেবে এই (বিলাবল রাগের ) গা্ীর্য বাউলে রক্ষিত হয়নি-_ 
সেটি হচ্ছে বাউলের ছন্দোবাহুল্য, তারও কাঁরপ, বাউল গান গাইবার সময় নাচে । বলা বাছুল্য, 
এ পাগলের নাচ নয়। সাধারণের দৃষিতে অন্বাতাঁবিক জীবন যাপৰ করলেও বাউলের মধ্যে 
কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবতিত! রয়েছে-_-এ নৃত্য তাই বেপরোয়! ষাতাষাতি নয়, তাই বাউলের 
নাচে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তালেরও বৈচিজ্রা--তাল ফেরতা জাছে। এক হিসেবে 
বাউল গান শুধু কামে শোনবার নয়, চোখে দেখবারও বন্ত। যাউলের একতারা, নৃত্যের, 
ভঙ্গী, ভাবের উচ্ছাস, সবই সামনে দেখে শুনে তবে বুষাতে ছয় ; এ সম্পর্কে নন্লালের আকা 
বাউলের চিতআট মনে কর! ফেতে পারে। এখানে শ্রাবোর সঙ্গে দৃষ্ত সংগীতের গ্রনডাক্ষ সংগীতের 
সমগ্র ঘটেছে।” 

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাউল গান সম্বন্ধে অন্তান্ত লক্ষণ বর্ণনা করে একটি 


পল্লীগীতি ১২৩ 


মূল্যবান তথ্যের নির্দেশ দিয়েছেন । সংগীত রূপে বাউলের স্থর বলে কোন 
বিশিষ্ট স্থুর নেই। কারণ, সারা বাংলাদেশে বাউলের আখড়া ছড়ানো। 
সেম্বন্তে ভাটিয়ালীর প্রভাব, কীর্তনের প্রভাব ও নানান আঞ্চলিক হথরের 
প্রভাব নানা ভাবেই পাওয়া যায়। ফিকির-চাদি ভঙ্গির যেমন একট। পরিচয় 
পাওয়া যায় আবার বহু স্থরের (রাগের ) শ্বতন্ত্র ছায়া বাউল গানে বিলে । 
নরলিংহ্দীতে (টাকায়) কীর্তনাঙ্গের বৈঠকী বসা-গান বাউলদের মুখে শুনেছি। 
ওদের হাতের যন্ত্র সারিন্দা। অতএৰ, বাউলে নবূতোর গ্রয়োগ_ বিশেষ 
তঙ্গিরই গ্রকাশ। 

নৃত্যের ছন্দে গানের রেওয়াজ থাকা বাংল! পল্লীতে বিশেষ স্বাভাবিক 
নয়, যদিও বাংল! দেশের আশেপাশেই প্রচুর উপজাতীয় নৃত্যগীত ছড়ানো। 
উত্তরৰক্ষে বিশেষ করে মালদহের গল্ভীর! এবং বীরদভূমের গাজন নৃত্যভঙ্গি 
সম্বলিত গান। নীলের গান বর্ডষানে অপ্রচলিত । এসকল নৃত্যষ্লক গান 
ঢাক বা টোলের লে গাগুয়া হতে! ফলে সবরের একটা কাঠামো! ছাড়া আত্ম 
বিশেষ কিছু এতে ছিল না। ঢাক। অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তিতে “বেদেনীর গান* 
প্রচলিত ছিল, গানের কথা-“ওগো রসের বাইদ্দানী”। মাথায় সাপেক্ 
ঝাপি নিয়ে বেদ্দে ও বেদেনী সেজে মধ্যরান্িত্ভে ঢোলক বাজিয়ে দলগুলো 
নাচগান করে বেড়াত। সঙ্গে থাকতো হরগৌরী অথবা কালীকাচ। ঢাকের 
সঙ্গে স্তখু নৃত্যই চালু ছিল। শ্রীহট ও শিলচর অঞ্চলে প্রচলিত “বৌ-নাচ”কে 
উপলক্ষ করে একটি বিশেষ লোক-পরিচিত গান আজও চালু আছে -_“চাদখদনী 
ধী নাচত রঙে” নতুন বে শ্বশুর বাড়ি এসে অত্ভান্ত লঙ্জাগীল! ও সাবধানী 
পঞক্ষেপে নৃত্য করে দেখায় গানের সঙ্গে। অসমীয়া ভাষায় পলীগীতির 
বিশেষ নৃত্ত্য-অন্ষঙ্গ “বিহু”গ_-_-কতকটা শরক্গার ভাবন্তোভক | ঢোল বাদের 
নানা ভঙ্গি এ বৃতোর বিশেষ একটি আকর্মনীয় লক্ষণ | উড়িস্তার পর্লীতে 
যঙ্গিও প্রচুর উপজাতীয় নৃত্য-গীত পাওয়া যায়, ওড়ির! পল্লীর গ্রচলিত নৃতা 
সম্বলিত গানগুলো! এইরূপ :__-ঘোড়া-নাচ-গীত, কেল-কেলানী-গীত, দাও নাচ, 
পটুয়া নাচ এবং পাইক নাচ। এসব গানগুলোর মাধ্যমই নৃত্য । বাংলার 
কোন অঞ্চলে নৃত্যকে মাধ্যম করে গানের সি বিশেষ হয়নি। বরং একক 
গানের রীতি সংগ্ভাংশকেই কতকট! এপিয়ে দিয়েছে । গণলেষ হধ্যে খেমটী, 
আড়-খেষটা প্রভৃতি তালগুলো নৃত্য খেকে এসেছে। কিন্তু উল্লাসের চেয়ে 
ব্যথার অভিব্যক্তি, তাছাড়। রাহনৈতিক ও লাঙাজিক চুদব, পারিবারিক 


১২৪ বাংলা সংগীতের রূপ 


অব্যবস্থা ও (বী-ননদ-শাশুড়ী সমস্ত! লোকগীতিকে নানা ব্যক্তিগত হুঃখের ভাবে 
প্রভাবিত করেছে । 

এর একটি কারণ এই যে বাংলার পল্লীগীতি ৰড় বেশী গৃহা ভিমুখী,'দাম্পত্য- 
জীবন ও নর-নারীর সম্পর্ক বৈচিত্রের কাছে এসে গেছে । এজন্যে হরগৌরীও 
আমাদের কাছের মাচ্ষ হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “হিমালয় আমাদের 
পানা পুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং শিখররাজি জামাদের 
আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়1 উঠিতে পারে নাই ।” অন্যদিকে রাধাকষণ-সম্বলিত 
গানের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, “কুষ্ণরাধার বিরহ-মিলন সমঘ্ত বিশ্ববাসীর 
বিরহ-মিলনের আদর্শ, ইহার ঘধো ভারতবরায় ব্রাহ্মণ সমাজ বা যন্ছসংহিতা 
নাই? ইহার আগাগোড়া রাখালি কাণ্ড।” গানের এই প্রকৃতির জন্তেই একৰ 
কণ্ঠের গান বিশেষভাবে রূপ লাভ করেছে। এজন্যে বাংলার পল্লীসংগীতে 
পৌরুষেরও অভাব। 

কোন কোন ক্ষেত্রে যৌথগান অথবা বুন্দগান বা সমবেত কঠের গানও 
দরকার হয়েছিল । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দোহারের প্রয়োগ ধর্মীয় অথব। 
আনুষ্ঠানিক গানগুলোতেই করা হত। বিশেষ করে স্বতঃস্ফূর্ত পলীগীতিতে 
বিবাহের গানই সমবেত কে গীত হত। বিবাহের গান স্ত্রী-সমাজের বিপুল 
ভাণ্ডার । এ গানগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার । আনুষ্ঠানিক বিবাহের 
বাইরে, লৌকিক আচার থেকেও স্বাতন্ত্র রেখে হিন্দু, মুসলমান এবং আদিবাসী 
ও উপজাতিরা এ গান সংরক্ষণ করে এসেছে । “বাংলার লোকসংগীত” গ্রন্থটির 
একটি খণ্ডে অনেকগুলে। গানের সমাবেশ করা হয়েছে । আজকের গায়কদের 
জানা দরকার যে কতকগুলো গান নারীলমাজের জীবনাচরণের গান, পুরুষদের 
দ্বার। গাওয়। নিষিদ্ধ ছিল। এ গানগুলোই গোষ্ঠীবন্গ ভাৰে গাওয়া হত। 
এন্ধপ গানের অধিকারী ধারা, তারাই ( অর্থাৎ স্ত্রীসমাজ ) এর চর্চা করতেন। 
আজকাল, আত্মগ্রতিষ্ঠার জন্তে অথবা সিনেমার জন্তে কোন কোন শিল্পীকে 
এ ধরণের গান নিধিচারে ব্যবহার করতে দেখা ষায়। এর] পল্লীগীতি শোনাতে 
ৰাস্তবরূপের বিভ্রম ঘটান । কথা হতে পারে, সংগীত হিসেবে স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ 
করা উচিত নয়। কিন্ধ গানের বাস্তব রূপটি সমগ্রভাবে চিস্তার বিষয় । কিছু 
কিছু বিবাহের গান সম্বন্ধে নিশ্চয়ই একথা খাটে । এধরণের কিছু কিছু গান 
আকাশবাণীর লখুসংগীত বিভাগে প্রচারিত হয়। একটি বিবাহের গানের 
প্রযোজনায় সার্থক রূপ দিয়েছেন নুরেশচজ্র টক্রবর্তাঁ, গানটি--“জলে ঢেউ 


পল্লীগীতি ১২৫ 


দিওন11” এ গানটির গ্রোজনায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই ধরণের গানের ভাৰ 
সমগ্রবূপে ফোটানো ষায় এবং পরিবেশটিও উপযুক্ত প্রযোজনায় চমৎকার ফুটিক়ে 
তোলা যায়, আদত পল্ীগীতি থেকে কোন রূপেই বিচাত হয় না! গানে 
শাহনাই যন্ত্রটর চমকপ্রদ বাবহার করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে সংগীত 
সংযোগিতায় যন্ত্র অবাস্তর বা অস্বাভাবিক নয়। 


বল্পসংগীত 

আজকাল যন্ত্রগীতের সহযোগিতার ক্ষেত্রে ক্ুর-সহযোগী হিসেবে 
বাংলাদেশে ব্যবস্ৃত দোতারার স্থানটি অতুলনীয়। পূর্ববঙ্গের আর একটি 
চালু যন্ত্র 'সারিন্না”। “ছড়ি, দ্বারা সারেঙ্গীর মতো! করে বাজাবার রীতিতে এ 
হসত্রট চালু হয়, কিন্তু আঙল চালনাব পদ্ধত্তি বেহালার মতো। বেহালার 
অন্ুহ্গত রীতিতেই সারিন্দটা সোজাকজি দাড় করিয়ে বাজানো হয়। বাশীর 
বাবহারটি শাস্ত্রীয় হলেও, গলীসংগীতে, বিশেষ করে বাংলাদেশেও ছিল না। 
কারণ ত্রিপুরবাশী একজনে বাজার অন্জনে গায়--একপ ভঙ্গিতে বাংলার 
পল্লীগীতি চলে নি। বাশীর ব্যবহার উপজাতিদের মধ্যেই বিশেষভাবে দেখা 
যান্ন। বাংলার পশ্চিম এলাকায় সাওভাল, ভীল অথব। অন্যান্ত উপজাতিদের 
মাদল ও বাশীর ব্যবহার বাংলা গানকে গ্রভা্বত করেছে । অন্তদিকে 
পূর্বপ্রান্ত থেকেও বাশের বাশীর বাজনার নান! রীতি সংগীতে সংযিশ্রিত হয়েছে । 

পলীগীতির প্রথম ধাপেই তাল ষস্ত্রের আবির্ভাব। তাল যন্ত্রই ত্বাভাবিক 
সহকারী হস্ত্র। ঢাক, ঢোল এবং কাসরের ব্যবহার সর্বত্র । খোলের ব্যবহার 
পরবর্তীকালীন। ঢোলকের ব্যবহার অনেকটা আধুনিক এবং সামান্যই । 
বাউলে বীয়ার ব্যবহারের রীতিটি পুরোনো বলে মনে হয় না। খঞগ্রনী, 
একতারা সারাভারতের বিভিন্ন স্থলে নানাভাবেই ব্যবহৃত হয়। . মন্দির! ও 
করতাল ইত্যার্দি যস্ত্রগুলোর ব্যবহার ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক গানেই হতো । 
উড়িষ্যার দাসকাঠিম্না গানে ছুধগ্ড ধাতব কাঠির ব্যবহারে ছন্দোবৈচিত্রা স্থির 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখা ঘায়। উপজ'তি এলাকার নৃত্যগীতির গ্রধান অবলম্বন 
টাক, জয়ঢাক এবং এধরণের বড়ে চর্মের আনদ্ধ যন্ত্র। 

্রীচক্রবর্তা বলেছেন, আধুনিক যুগে বাংল! পজীসংগীতে যে সব যন্ত্র বাবহার 
কর! হয়, এখানে তাদের উল্লেখ করছি-_ 


১২৬ বাংলা সংগীণতর রূপ 


(১) তারের যন্ত্র_একতারা, ফোতারা, সংগ্রহ, গোপীধন্ত্র, সারিন্না, 

(২) ভষীর ন্ত্র_মূরলী, আড়বাশী, টিপ ৰা ৰাশী, শিঙা 

(৩) আনদ্ধ যন্তরঢাক, ঢোল, কাড়া, ঢোলক, খোল, মাদল,' খঞ্জনী বা 

খুগ্জুরী, আননলহরী বা খমক। 
(৪) ঘন যন্ত্র_বহু প্রকারের করতাল, খটতাল, মন্দিরা, কামি, 
কাসর, ঘণ্টা। 

এই সমন্ত প্রকার হ্ত্র ব্যবহারের মধ্যে স্বাভাবিক ও মৌলিক পলীগীতির 
ছন্দ-্বাতন্ত্রই তাকে বিশিষ্ট করে রাখে । এজন্েই তালযস্ত্রের গ্রাধান্ত সব 
দেশেই বিশেষ লক্ষণীয়। বাংলায় ভাটিয়ালী এ ক্ষেত্রে একটি চমকগ্রদ 
ব্যতিক্রম । 

সবশেষে, যে সৰ গান অবলম্বন করে বাংল! পল্লীসংগীতের নান প্রসংগ 
ও ষতামত ব্যক্ত করা হল, সে সব গানের একটা তালিকা দেয়! যেতে পারে । 
কিন্ত, এসব গানের রূপ অনেক স্থলেই গল্লীম্থরের প্রযোজিত পরিবেষণ। 
বিভিন্ন পন্ভীঞঞ্চলে হে গান শুনতে পাওয়া হায় সেই আকরিক বস্র পরিশীলিত 
রূপ অথবা তারই ভঙ্গি। এসব গানের বৈচিত্র্য-_বস্তটি সুন্দর করে সাজাবার 
ইচ্ছেতে অথব1] অনুকরণ করে রচনাতে নিহিত করাতে । এসব প্রচলিত গানই 
আংগিক আলোচনায় আবস্টক। প্রয়োজন! ও রচনার সঙ্গে ধার! সংঙ্ষিষ্ট তাদের 
কয়েকটি নাম উল্লেখ করা ষেতে পারে-_-অজয় ভট্টাচার্য, কানাইলাল, গিরিন 
চক্রবর্ভাঁ, জসীমুক্ষিন, চিত্ত রায়, স্থরেন চক্রবতাঁ, পরেশচজ্র দেব ইত্যাদি। 
কিছুসংখ্যক গান এখানে দেওয়া! হুল £ 


(ক) ১। আব্ধাউল্সীন আহমেদ 


ঘর বাড়ী ছাড়িলাম, নাও ছাড়িয়। দে, 

গুক্ষর পদে প্রেম ভক্তি, মনই যদি নিবি বন্ধু, 
কোকিলারে, আষায় ভাসাইলি রে, 
পরান আমার কাদে, দেওয়ায় করছে ষেঘ, 
কিসের মোর বাধন, স্ামের বাশী বাজলো, 
হেইওরে হেইও, বৈঠা জোরে বাওরে বন্ধু, 


কার জন্তে প্রাণ, তোর। কে কে যাবি, 


পল্লীগীতি 


আরে ও ভাটিম্বাল ূ 
ও মন গুরু ভজরে 

দিন দিন ফুরাইল, 

এঁ ছে ভরা নদীর বাকে 

আজি নদদীত ন। যাইও 

না জানিয়! পিবীতের 

মযুরপত্ঘী নৌকা 


অনন্ভবালা-_ 

একবার আসিম়! সোনার চাদ, 

গেলে প্রভু আমারে ছাড়িয়া, 

ওরে পাগল করিলরে 

নিমাই দীল়্ারে 

হরিনামের ধ্বনি 

দাড়ারে গাড়ায়ে কালা 
অমর পাল--রাই জাগো গো, 
কমলা ঝরিয়া__গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌, 
কুহ্নষ গোস্বা্ী-__রুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ করে, 
নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়-_ 

কে বারে রঙ্গিলা] নায়ের মাঝি, 
নির্বলেন্দু চৌধুরী-_ 

নাইয়ারে সুজন, 

ও আমার দরদ্গী 

ও নদীরে ও মোর তিস্তারে, 


গিৰিন চক্রবর্তী-_ 
আমি বন্দী হইলাম 
পূণ দাস-_ 
ছুই লতীনের ঝগড়া 
কিসে রাধার মত 
ভালে। করে পড়গা। 


১৭৭ 


ও মাঝিরে ঝড় তৃফানে 
জলের ঘাটে কদমতলায় 
নাইয়র ছাড়িয়া দাও 
শোন ললিতে ও বিশখে 
ও সখের মন্থন রে 
গাঙের কুলরে গেল 


পতিধন প্রাণ বাচেনা 

বড় ছুঃখে কাল কাটাইলাম 
কামিনী কালনাগিনী 
যশোদা মা 

গৌর কেন আমার 

স্তাম পরশমণি 

আমারে ছাড়িয়া গুরু 

কুল মজালি 

ময়নামতীর য়ন! পাখি 


চান্দ দেখাইয়া যাও 


ভাব না জেনে 


ও কানাই পার কষে দে 
ও বস হস্তীনী 


কিশোর গঞ্জে মাসীর বাড়ি 


সংসারে সেজে সং 


ব্ল দেখি ভাই 


মেনকা মাথায় গোল 


১২৮ বাংল। সংগীতের 


শচীন দেববর্মণ__ 
বাশী দাও ঘোর হাতেতে ভূমি নি আমার বন্ধু 
নিশিতে ধাইও ফুল বনে ওরে স্থজন নাইয়া * 
রঙ্গিলা রে তুই কি শ্যামের বাশীরে 
শশাঙ্কমোহন সিং 
ভোর হ্ইম্নাছে মাঠে যাই, বাদাম উড়াইয়! দাও 
জ্যোষ্ঠমাসে বিষ্টির জল, বউ চলেছে ধীরে ধীরে 
গাড়ি ভাই গাঁড়িগল, সুন্দর কন্যা 


আকাশবাণী লঘুসংগীতের অনুষ্ঠানে রম্যগীতিতে গুরচারিত বহু উল্লেখষোগ; 
সংযোজনের কছেকটি নাম উল্লেখ করা গেল £ 


চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়__ 
ভোমরা দেখগেো। আসিয়া 
চিড়া কুটি চিড়া কুটি 
মন] ভাই আমার 
লাল বৃন্দাবন লাল 
ওলে! রঙ্গিল! রাই 


নির্মলেন্দু চৌধুরী-_ 
মুললমানে বলেগো আঙ্গ। 
কান্দিয়! আকুল হইলাম 
পাগল মন তুই 
ফাক তালে ছুনিয়া ঘোরে 
শশাঙ্ধমোহন সিংহ__টাকাঁর কথা 
স্থরেশ চক্রবর্তাঁর প্রযোজনা__জলে ঢেউ দিও না। 


পল্লীগীতির আলোচন। উপলক্ষে উল্লিখিত গানগুলোর ৩ তি লক্ষ্য রাখা 
হয়েছে। কিন্ত এ সব উদ্াহরণের বাইরেও বন্থ শিল্পীর গান আজকাল 
নানাভাবে প্রচারিত হচ্চে। কিছু কিছু গান নাগরিক গোষ্ঠীর সংযোজনায় 
পরিবেশিতও হচ্চে । পরিচিতি ও প্রচারের দিক থেকে “বেঙ্গল মউজিক 
কলেজের” গবেষণা বিভাগ থেকে প্রচারিত, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রকাশিত “বাংলার লোকসংগীত” একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । এতে আছে 


পল্লীগীতি ১২৯ 


প্রথম খণ্ডে শ্রীনরেন্র্্র চক্রবততার স্বরলিপি ও সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ডে গিরিন 
চক্রবর্তীর ম্বরলিপি, বাকি তিন খণ্ড স্রেস্রবাবুর দ্বরর্িপি কৃত। যে 
কোন কথাগ্রধান গবেষণা থেকে এই ধরণের কাজ সংগীতের রাজ্যে অত্যন্ত 
মূল্যবান। কিন্তু, বৈচিত্রোর দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আরে 
সথসংগৃহীত সংযোজন করা দরকার । 


পণ্থস পরিচ্ছেদ 


প্রাচীন ধর্ীয়গীতি 


মধ্যযুগের গান 


যে গানের মূল গঠন ধর্মতত্বের উপূর নির্ভরশীল এবং বিশিষ্ট ধরণের ভাবাঙ- 
প্রেরণা থেকে যে গানের উৎপত্তি, সে গান সন্বন্ধেই এখানে আলোচনা কর! 
হচ্ছে। ষধ্যযুগে উত্তর 'ভারতময় নানান ধর্মীয় ভাবের প্লাবন এসেছিল । একটির 
গর একটি ধর্মীয়ভাবকে অবলশ্বন কবে মধ্যযুগীয় মিহিক বা মরমিয়া সাধুসস্তর 
নানান গীত রচনা করে আত্মেপলব্ধির কথা প্রচার করেছেন । উত্তর-ভারতময় 
ভজনাবলী স্থষ্টির মূল কারণই এইরূপ। মিষ্টিকর্দের মতবাদ ভজন, দোহা 
প্রভৃতিতে বূপলাভ করেছে এবং নানান স্থর ও ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে৷ 
মধ্যযুগকে ভারতের পাঠান রাজত্বের শুরু থেকে অগ্রাদশ শতকের শেষ প্স্ত 
সময়কাল ধরে নিতে পারি। হিন্দুস্থানী সংগীতে এই সময়কালের মধ্যে যুগান্তকারী 
পরিবর্তন ঘটে গেছে। বাংলাদেশে তখন কীর্তনের প্রবাহের স্থ্টি হয়েছে, 
উৎ্কলে এই সময়ে “ওডিশী, চম্পৃগ, জগন্নাথদেবের উপাসনার “জনান এবং 
ছান্দ” প্রচলিত হয়েছে। অসমীয়া সংগীতে তখন “বরগীত” এবং “অহ্িয়ানাটের” 
চর্চ৷ চলেছে । এই সময়কালের মধ্যেই বাউল সংগীতের উৎপত্তি ও বিবর্তন । 
বৈষ্ণব পদ্দাবলীর সমসাময়িক শাক্তপদাবলীর প্রচারের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ 
কর! দরকার। এই সব ধর্মীয় গীতির উৎপত্তির মূল যে কোন আবেদনই থাক ন। 
কেন; আজকাল এই সমস্ত গানের রূপ ও প্রকৃতি ব্দলে যাচ্ছে। গানগুলো 
অধিকাংশ স্থলেই বিভিন্ন সংগীত-শ্রেণীর অন্ততৃক্ত হয়েছে। এখন এসব গান 
নিছক প্রার্থনা বা ধর্মীয় আবেদনে গীত হওয়া ছাড়াও স্বতস্ত্রভাবে সংগীতরূপে 
গাওয়া হয়। ধর্মীয় আবেদনকে গৌণ না করেও যখন শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে 
গানের বিচার হয় তখন শ্বভাবতঃই মূল্যায়নের পদ্ধতি পরিবতিত হয়। 
সাধারণ সংগীত শ্রোতা ও গায়ক গানের গভীর তত্বের সঙ্গে ভাবের সমতা! রক্ষায় 
প্রস্তুত থাকেন না। তারা গানকে গানরূপেই শোনেন। এখানে একটি বড় 
লমস্তার উদ্তব ঘটে । “আঙজিক নষ্ট হল” মনে করে ধারা 'গেল' গেল” রব 
করেন, তাদের মধ্যে এই কর্মীয় তত্ব ও সংগ্রীতের সমতা রক্ষার প্রশ্নটাই বড় হয়ে 


মধ্যযুগের গান ১৩১ 


জাগে। সংগীত বিচারে ছুয়েরই হয়ত প্রয়োজন । কিন্তু এখানে পারমাধিক 
উপলব্ধি বা আত্তম্িক-প্রয়োজনেরও বেশি হয়ে গান বিশেষ শিল্পে পরিণত হয়; 
গানগুলো স্বতন্ত্রভাবে সংগীত হিসেবেই বিচার হয়ে দাড়ায় । কীর্তন, বাউল ও 
রামপ্রসাদী সথর ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ এপথ উন্ুক্ত করে দিয়েছেন। 
দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলগ্রসাদও নিজের মত করে ব্যবহার করে, এসব স্থরের প্রকাশ- 
ভঙ্গিকে সংগীতের দিক থেকে চিন্তার পথ খুলে দিয়েছেন। অন্ততঃ আমাদের 
আলোচনা প্রসঙ্গে এই লক্ষ্যকে প্রাধান্ত দিলেও আরা ধর্য় প্রয়োজনটাকে 
অবহেল। করব না। বরং একথা গোড়ায় বলে রাখা ভাল থে এসব শ্রেণীর গান 
শুধু প্রকাশের কারদ। এবং স্ুরস্থষ্টির অবলম্বনদূপেই ধরা যাঁয় না, কীর্তন-গায়ক 
মাত্রেরই উপলব্ধি সম্বন্ধে ভাববার প্রয়োজন আছে। বল! বাহুলা, আজকাল 
সংগীত-শিল্পীর গানে এই উদ্দেশ্তের দিকে দৃষ্টি রাখা সর্বদা সম্ভব হয় ন1। শিল্পীর 
লক্ষ্য স্থুরবিন্তাসের উপরেই ন্যস্ত থাকে । আজকাল 'ভাঙা-কীর্তন” বলে যে 
বহু-সংখ্যক গানে কীর্তনের রূপ জনসাধারণের মধ্যে কাব্য-গীভির মারফতে 
ছড়িয়েছে, সে গান সম্বন্ধে একথা খাটে । আলোচনা করে দেখেছি, প্রাচীন 
কীর্ডনের ধারা সমর্থক, এবং বর্তমান ভাঙা কীর্তনের ভঙ্দিকে ধারা ঢপ কীর্তনেরই 
একটি পরিণত রূপ বলে মনে করেন, তারা পুরানো বিশেষজ্ঞ-কীর্তনীয়াদের 
যেমন করে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেন, তেমনি তাদের গানে সংগীতাংশ দুর্বল 
হলেও তার মধ্যে চিরায়ত সংগীতের বনু উপাদান খুঁজে পান। আঙিকের 
দিকে এদের নজর বড় তীক্ষ।. আজকের কীর্তনের মধ্যে এরা প্রাচীন পালা- 
কীর্তনের সেই মহত্ব খুঁজে পান না। বরং রাগ-সংগীতের অনন্ত সম্ভাবনার 
মতো কীর্তন গানের আঙ্গিকেও যে অনস্ত চিরায়ত সংগীত সম্ভব-_বিশ্বাস 
করেন। অন্যদিকে বর্তমানের ভজন সম্বন্ধেও এবপ উক্তি করাযায়। অর্থাৎ 
বর্তমান কালের ভজনের গীতিভঙ্গির রূপাস্তরও অত্যন্ত স্পষ্ট । প্রচলিত সংগীত- 
ধারায় ভজনের স্থরে ব্হরকমের সংগীত সংযোজনার পরীক্ষা চলেছে । বিভিন্ন 
রাজ্যের গানের মধ্যে উড়িস্যার প্রাচীন ওডিশী রাগসংগীতে-প্রভাবিত গান 
এ গানকে কেউ কেউ রাগ সংগীতের পর্যায়ে স্থানও দেন। অসমীয়া ধর্মীয় গীতির 
জমিটা। প্রায় পুর্বক্ষপেই বজায় আছে। স্থর অথবা গ্লীতি-ভঙ্গির দিক থেকে 
বিশেষ বদলায় নি। এইসব ধর্মীয় গতিকে এজতে “দীন বা ট্রাডিশনাল 
ধর্মীয় গান বলে উল্লেখ কর! গেল। 


১৩২ বাংলা সংগীতের রূপ 


কীর্তন 


কীর্তনের সঙ্গে লোকগীতির গায়ন-পদ্ধতির সামঞ্জস্য আছে__এজন্ে 
কীর্তন লোকগীতি-শ্রেণীর সংগীত কিন] এসম্বন্ধে একট মতভেদ আছে। অনেকে 
কীর্ভনকে শান্ধীয় সংগীতের মধ্যে স্থান দিতে চান । কিন্তু একশ্রেণীর সমালোচক 
কীর্তনকে লোকগীতি-শ্রেণীতৃক্ত মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে, কীর্তনে একটা 
চিরায়ত সংগীতের প্রভাবের প্রবল লক্ষণ বর্তমান, সে জন্যেই শ্রেণী-বিভাগের 
ব্যাপারে দোটানা ভাবনার প্রকাশ । 

কীর্তন সংগীতের গোড়ায় ছিল পল্লী সংগীতের গায়ন-পদ্ধতি এবং পল্পী- 
সংগীতের অস্রূপ স্বাভাবিক হৃদয়ের আবেদন ও আকৃতি । পরবর্তাকালে 
নানান আঙ্গিকের প্রয়োগ ও বিকাশ হয়, এবং অনেক পরিমাণেই রাগসংগীতের 
পন্থা অবলম্থিত হয়। প্ররুত কীর্তনের স্ফুরণের জন্যে মূল উদ্দেশ্য তখনো বদলায় 
নি বরং নানাভাবেই বিকশিত হয়েছে । হয়ত রাঁগ-সংগীতের প্রভাব গায়ন- 
পদ্ধতিকে পরিবন্তিত করে দিতে পেরেছে বিশেষ বিশেষ স্থানে, কিন্তু বাংলা- 
দেশের সর্বত্র প্রচারিত কীর্তনের মধো কোথাও রাগসংগীত পরিপুর্ণূপে 
বিকশিত নয়। বরং সংমিশ্রণের ফলে কীর্তন একটা নিজন্ব রীতি বেধে 
নিয়েছে, সে রীতিকে যে ভাবেই বর্ণনা করা হোক পদাবলী ব্টার্তন গান সহজ- 
সাধ্য স্বতঃস্ফূর্ত গান নয়। স্থরের দিকটা আলোচনা-সাপেক্ষ, কিন্তু কীর্তন 
নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে বিকশিত, কোনো! কোনো উপাদানের আঙগিকে (যথা 
খোল বাদন ) এ-সঙ্গীত অতুলনীয় গঠন-সৌন্দর্ধ লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া, 
ব্ষমবস্তর জগ্যেই হোক বা অন্ত কারণেই হোক, কীর্তন শুনতে গিয়ে মরা 
সংগীত শোনার কথাটাকে গুরুত্ব দিই না, যতট। ভাবি রাগাহ্ছগা ভক্তির 
কথা। রাধাকঞ্চ লীলা অঙ্গের যে চৌষট্রি রসের বিশেষ বিশেষ রস-অভিব্যক্তির 
দিকেই মন যায়, ভগবদভক্তির ভাব সাধনা চিন্তাকে অধিকার করে। হি কীর্তন 
গান ভক্তিধর্মের গভীরতাকে উপলব্ধি করিয়ে দিতে পারে তবেই সংগীত সার্থক। 

শ্রীচৈতন্য কীর্তনের প্রচলন করেন। চৈতন্তচরিতামৃতকার তাকে 
সংকীর্তন প্রবর্তক বলেছেন--“বহিরঙ্গ সঙ্গে নাম সংকীর্তন। অন্তরঙ্গ সনে 
রস আন্বাদন।” এই ছুইটি এতিহাসিক রূপের বিকাশ লক্ষ্য করা যেতে পারে 
বিভিন্নভাবে-_“শিশ্তগণ রলে কেমন সংকীর্তন। আপনি শিখায় প্রভূ শচীর 
নন্দন।” নাম-মহ্রটি হাততালি দিয়ে শিখিয়ে শিষ্গণসহ গান করেন । আকাশ 
বাতাস ধ্বনিস্ত হয়। চৈতন্দেব যে 'ভাবজগতে অবস্থান করতেন তার নিত্য 


মধ্যযুগের গান ১৩৩ 


নৈমিত্তিক ভাব-প্রকাশরূপে কীর্তনই একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাড়ায় । নগর- 
কীর্তনের যৌথগান প্রচারের মূলেও ছিলেন শ্রীচৈতন্ত । কাজীর বিরদ্ধে 
নগরকীর্তনে অভিষানটি সংকীর্তনের আর একটি দিক উদঘাঁটিত করে। পরবর্তা- 
কালে রায় রামানন্দের সঙ্গে চণ্তীদাস, বিছ্যাপতি এবং গীত-গোবিন্দের রসান্বাদন 
করেন, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী ম্বূপদামোদর সংগীতের বহু প্রকাশকে ব্যক্ত 
করেন, রূপগোস্বামী সংস্কৃতে শ্রীরুষ্*-জীবনের নাটকীয় রূপবিহ্টাস করে কীর্তনকে 
স্বতন্ত্র রূপ দিতে সাহাধ্য করেন। এসন্বদ্ধে স্মরণীয় ঘটনা-_পুরীতে কীর্তন- 
উৎসব । বিভিন্ন স্থান থেকে আমন্ত্রিত (বাংলা ও উড়িষ্যার ) সাতটি দলের 
পুরীতে আগমন এবং উৎসবে যোগদান । শ্রীচৈতন্তদেবের পর ষোড়শ শতাবীতে 
কীর্তন পূর্ণবূপে বিকশিত হয়। আম্ুমানিক ১৫৮২ থুঃ ঠাকুর নরোত্বম দাসের 
চেষ্টায় খেতুরিতে কীর্তনের উপলক্ষে একটি মহোৎসব হয়। এই মহোৎ্সবে 
কীর্তনকে বিশিষ্ট রূপদান করা! হয়। বহু রীতি সম্বন্ধে এখ।নেই পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চলে এবং নির্দিষ্ট আঙ্গিক অনুস্থত হয় £-(১) গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োগ, (২) মাদল 
ও মুদঙ্গের ব্যবহার, (৩) অনিবদ্ধ গতালাপের প্রয়োগ, (৪) লীলাকীর্তনের 
পদ্ধতি অবলম্বন, (৫) পালাগানের রস গ্রকাশের সময় নির্ধারণ__ভাব অন্থুসারে 
শ্রীকুষ্ণ-জীবনের লীলা অভিব্যক্কির সময় অবলম্বন, (৬) জটিল ভাবকে বুঝিয়ে 
দেবার জন্যে আখর ( আথর ) প্রয়োগ । 

শ্রীচৈতন্তই শ্রীখোল চালু করেন। খোল এবং করতালের প্রয়োগের ফলে 
এই সংগীতে একটা বিশেষ পরিবেশ স্যত্টি হয়। খোলবাদকের স্থান 
কীর্তন গানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং খোলের শিক্ষাও সহজ নয়। তাল- 
আঙ্গিকের ক্রমবিকাশ কীর্তনগানকে অনুশীলনের উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাঁয়। 
খোল বাজনায় কীর্তন গানের আবাহনী হয়। এরপর তদুচিত গৌরচক্জিকা 
বা গৌরাঙ্গ বর্ণনার মধ্য দিয়ে লীল। কীর্তন স্থরু। কীর্তনীয়৷ বক্তব্য বিষয়কে 
হাজার পদাবলী থেকে বেছে নিয়ে গান করেন। গানের প্রথম পংক্তিতেই 
ভাব বিশ্লেষণের উদ্দেশ্তে যে ভাষারূপ সংযোজিত হয় তাকে আখর (আখর ) 
বলা হয়। আখরের মধ্য দিয়ে ভাবকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। 
“আথরের পদ্ধতিটিও বড় স্থন্দর । অশ্রুত রেশ ধারে ধীরে শ্রুত হচ্ছে-পুর্বপাটে 
এ একটি রং-উধার চাউনিতে এ আর একটি জাগল তারই মাথায়-_এ এ 
আর একটি তার ঠিক পাশে.''*"'ছোট থেকে হচ্ছে বড়, সু্ম থেকে স্পষ্ট, 
অস্পষ্টত। থেকে আলো.".."ইংরেজিতে যুক্কতিবার্দীরা বলবেন--অতিশয়োৌকি, 
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হাইপার্বোল! কিন্তু সত্যি কি তাই? ভালো যে একবারও বেসেছে সে 
জানে যে প্রেমের উদ্বেল মৃহ্র্তে চিত্তাকাশে যখন রঙের আগুন লাগে তখন 
নগণ্যতমও হয় সে আলোর সরিক।” এখানে কীর্তন কাব্যিক হযে দীড়ায়। 
শিল্পের গভীরে কবির তৃতীয় নয়ন প্রযুক্ত হয়। “কবির আছে তৃতীয় নয়ন, 
তৃতীয় শ্রুতি-_তিনি দেখতে পান শুনতে পান। অগম-এ দর্শনের, এ গহন- 
গানের রেশ ধরিয়ে দেন, দেখিয়ে দেন কোন্‌ দোলায় কী কাপন জাগা উচিত-__ 
আমাদের প্রাণের বাষ্পলোকে করেন বিছ্যুৎ্কটাক্ষ__অমনি ছায়াচেতনার 
দিগন্ত অবধি ফেটে গড়ে আলো আবেগের আলো, আনন্দের আলো 
অঙ্গীকারের আলো--আর ঘুমন্ত মনের মাটিও জেগে ওঠে আশ্চর্য ভূমিকম্পে! 
আখরে সত্য কবি-কীতণী পারেন ভূমিকম্পের স্পন্দন জাগাতে” । (সাঙ্গীতিকী) 
আখরের মধ্যদিয়ে ভাবকে বিশ্লেষণ করে যখন কীর্তনীযা প্ররুত স্থায়ীতে 
ফিরে আসেন তাকে বলা হয় “কাটান” ৷ কাটানের দ্রুতগতির সহজ ছন্দোবদ্ধ 
কথা বার বাব ঘুরেফিরে যৌথ উদাত্ত কঠে গাওয়ার পর একটি কাটান 
পরিসমাপ্ত হয় । শ্রোতার মনেও ভাব-সন্ধিক্ষণ আসে । এই সমস্তট! অংশে 
(আখর ও কাটান ) খোল করতালের ছন্দ-সংযোজনা মুক্তভাবে বিরামহীন 
চলতে থাকে এবং প্রতিটি বর্ণনাত্ব্ক কথা, ভাঁষায় ও স্থরে নানানভাবে কাটানে 
এসে শেষ হয়। এখানকার বিশেষত্ব দোহারের ব্যবহার । দোহার মূল 
ংশটিকে বারবারই ঘুরে ফিরে গেয়ে সংগতি রক্ষা করে চলে । বিশেষ করে 
কাটানের সময়ে খোলে ধ্বনিত তাঁলফেরতা এবং করতালের বাদন 
সহযোগিতায় দোহারের ভূমিকাই বিশ্ষে লক্ষ্য করা যায়। 
কীর্তনে তালের ব্যবহার সংগীতের দিক থেকে এক বিশম্ময়কর বিকাশ। 
প্রায় শতাধিক ছন্দ বা ১০৮টি তাল গানের মধ্যে চালু আছে। কিছু কিছু 
তালের মাত্রী-ভাগ রাগসংগীতে পাখোয়াজের তালের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও 
জটিল। বিচিত্র নামে তালগুলো চালু আছে, যথা--তেওট, দশকোশী, 
দাশপ্যারী, দোঠুকী, একতালী, লোফা, চঞ্চুপুট, আড়তাল, বূগক, তেওরা 
বাপতাল, ঝাটি, ধরাভাল, শশিশেখর, বীরবিক্রম, ইন্দ্রভাষ, বিষমপঞ্চম, 
গুঞ্জন, দোজ , নন্দন, ঝুঝু্টটি, মদনদোলা, ছটা, বশিড়, অষ্টভাল প্রভৃতি । কিছু 
কিছু পাখোয়াজের তালের মুক্ত বাবহারও লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য তালের 
মধ্যে বড় এবং মধ্যম দশকোশীর প্রয়োগ খুব বেশি হয়ে থাকে । বড় দশকোশী 
২৮ মান্রাতে সমাপ্ত, আগাগোড়া ছুই মাত্রার ভাগে সমাস্তরালভাবে বিস্তৃত 
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এবং একটি দীর্ঘ পংক্তির মতো! সম্পূর্ণ তালটি গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুরে ফিরে 
আসে। তাল-ভাগটি বোলের দ্বারা নিয়লিখিত ব্ধপে মাত্রায় মাত্রায় ভাগে 
ভাগে উচ্চারণ করে বোঝ। যেতে পারে £-- 
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মধ্যম দশকোশী ১৪ মাত্রায় সমাঙ্ধ। ছোট দশকোশী ৭ মাত্রা তাল, 
নিম্নলিখিতরূপে উচ্চারিত হতে পারে 

১ ৮ ৩ ৪ ৫ ঙ খ 
। ঝাঝি নাকজিনি। ঝঝি নাকজিনি। ঝা গুরুগুরু ঝাঝি নাক । থেটে থেটে 

যদিও পাখোয়াজের এবং তবলার বোলের সঙ্গে ঠেকাগুলোর কোথাও 
কোথাও সামঞ্জন্তয আছে, তবু মাত্রা-ভাগ, তাল-ভাগ এবং বিলম্বিত গতির 
প্রকরণ শ্বতন্ত্র রকমের। তালের জটিলতার জন্যেই, অনেকের ধারণ, কীর্তন গান 
চিরায়ত সংগীতের পর্যায়ে স্থান লাভ করতে পারে । এ বিষয়ে শ্রীদিলীপকুমার 
রায়ের মতটি বেশ স্পষ্ট । “কীর্তনের তাল বা ছন্দরস হিন্দুস্থানী তাল বা রসের 
স্বজাতীয় নয়। 'এখানে ছোট চুটকি তালের কথা বলছি না, যেমন জপ, 
ধামালি, ছোট ছৃঠোক প্রভৃতি তাল। বলছি ওর কলোপ্সিত বিলদ্বিত তাল- 
গুলির কথা । বলেছি, হিন্দুস্থানী সংগীত ও কীর্তনের তুলনা! করা উচিত নয়। 
এরা ছুই আলাদা ধর্মের ও শ্বভাবের সংগীত” অতএব, দ্রিলীপবাবুর মতকে 
অনুসরণ করে বলা যায় যে শুধু শত মাত্রারও দীর্ঘ, স্বকঠিন তালের প্রক্কৃতি 
বিশ্লেষণ করেই তুলনা চলে না। যুক্তিসংগত ভাবে বলতে গেলে, সম্পূর্ণ গড়নটাই 
অন্ত রকমের এবং পরিব্ষণের ভঙ্গি শ্বতন্ত্র। শুধু তিন, চার, পাচের একক 
বা &০1এর ভাগ দিয়ে তালের বিচার চলে না, বিচার চলে তালবাছ্যে ঘে 
বোলের হারা ছন্দ ধ্বনিত হচ্চে এবং ছন্দের চলনটা কিভাবে আছে-_-তারই 
বিচারে । সবগুলে। তালবাছ্ের ভাহিন]1 ও বীয়ার সমন্বয়েই ছন্দের তারতমা, 
শ্রবণ এই তারতম্যকেই স্বীকার করে, লিখিত থিওরি শ্বীকার করে না। 
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কবিতায় ব1 স্থুর করে একই চতুর্মাত্রিক ছন্দে যে তারতম্য স্থষ্টি করা যায়, 
বিভিন্ন তালবাছ্যে বিভিন্ন রকমের টোকা, কানির বাজনা, বীয়া-চাপড় ও 
ঘবিত অলঙ্কারের দ্বারা আরে! বহু রকমের ছন্দের সৃষ্টি হতে পারে । একই 
আড়খেমটা তাল তবলায়, খোলে, ঢোলকে এবং খমকে বাজিয়ে শোনালে 
প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্রর উপলব্ধি হবে। এজন্েই বলা হয়েছে পাখোয়াজ ও 
খোলের ছন্দের জাত এক নয়, ধর্মও আলাঁদ। | খোলের চর্চায় বহুকাল ব্যয়িত 
হলেই বেশ ভাল বাজিয়ে তৈরি হতে পারে। শিক্ষার ব্যাপার কতকট! 
রাগসংগ্ীতের তালবাছ্যধস্ত্র শেখার সামিল। এই ছন্দের দোল] বাদককে ও 
শ্োতাকে অভিভূত করে বলেই মণিপুর কীর্তনে *পুংশ্চলম্‌্, বলে কতকগুলে। 
খোলবাগ্যের একটা সমন্বয়-নৃতা-সংগীতের প্রচলন আছে। সে খোলবাছ্য 
যৌথ নৃত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। খোলবাছের আমন্থষঙ্গিক নৃত্যের উদ্ভব এর 
অন্তনিহিত দোল থেকে ৷ এই বিশ্লেষণ থেকে কতকট! প্রমাণিত হয় কীর্তনের 
একটি প্রধান সংগীত উপাদানের ( তালবাছ্য ) মূলে দীর্ঘ অনুশীলনের প্রয়োজন 
ও বিষয়বন্ত্রতে রাগসংগীতের মতই জটিলতা আছে। তা সত্বেও, যন্ত্রের 
প্রকৃতি, ধ্বনি এবং বাদন-রীতির তারতম্যে এটা! শ্বতন্ত্র বিষয় । 

লঘুসংগীতের রূপট] কীর্তনের প্রতি স্তবকে স্তবকেই স্বাভাবিক ভাবে এসে 
পড়ে একটি বিশেষ কারণে । নিয়মিত দোহারের যুক্তক্ঠ সহযোগিতা এবং 
কাটানের তাক্কা, দ্রুতগতি গানে করতালের সহযোগিতায় গ্রাম বাংলার 
প্রকৃতিতে নিয়মিত ফিরে আসা । যেন কীর্ভনীয়া জটিল রাগসংগীতের মত 
একটা মহাকাশে পরিভ্রমণ করে গ্রামবাংলার পৃথিবীতেই ফিরে আসেন। 
রাগসংগীতের গতি গভীর থেকে গভীরে, ফিরে আসার প্রশ্ন সেখানে নেই। 
তুলনায় রাগসংগীতে তারান। অথবা ঠূমরীর লগগী অংশ ম্বন্তির নিঃশ্বাস মাত্র, 
এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। রাগসংগীতের গানে এক ধরণের সক্ষমতা, 
শিল্পবোধ, নিয়মবোধ আগাগোড়া বজায় রাখা সম্ভব, কিন্তু লীলা কীর্তনের 
বর্ণনাত্মক অংশ থেকে দোহারের সহযোগিতার শেষ স্তর পর্যস্ত যেন সহঞ্জ 
পন্থায় মনের অভাবনীয় মুক্তি। তালের গীথুনিটা সহজ এবং মুক্ত । ছন্দটা__ 
একট! দোল1। রাগসংগীতে রাগ-বিষ্তার এৰং রাগ-সংরক্ষণেই বিশেষ নিয়ম । 
কিজ্ঞ কীর্তনের বেলায় 'গ্রাম-রাগ' 'জাতি-রাগ' প্রভৃতি ব্যবহারের উল্লেখ থাকা 
সত্বেও গানের রাগরূপ সংরক্ষণ ও ভাবগভীরতা সৃষ্টির কোন স্থবিধা থাকা! 
সম্ভব নয়। কাপণ, গঠনটাই সে রকমের নয়। কীর্তনে শ্রোতাও যেন দোহার, 
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বন্ত। ও শ্রোতা এক সঙ্গেই অংশ গ্রহণে উপস্থিত। রাগসংগীতের প্রথম 
সোপানেই আত্মতন্ময়তার প্রতি লক্ষ্য। হুমরী গান রসিকের'উপস্থিতি মেনে 
নেয়, কিন্তু গঠন প্রকৃতিতে একই রাগসংগীতের নিয়ম-শৃঙ্খল1-_-তা! যতই লঘু 
হোক নাকেন। রাগ গাইবার জন্তে যে ধরণের ক সাধনার রেয়াজ আছে 
এবং “ক বাদনের? জন্য রাগলংগীত গায়কের যে দীর্ঘ প্রস্থতির প্রয়োজন হয়, 
কীর্তনের প্রসঙ্গে এপ প্রস্ততির প্রশ্থই আলে না। ক কতকট] স্বাভাবিক 
এশখবর্ষের ওপর নির্ভরশীল, এটা শ্রেষ্ঠ পালাকীর্তন গায়কদের গান শুনেই বোঝা 
ধেতে পারে। এজন্যে যদ্দও ঞ্পদের রূপ কীর্তনকে যথেষ্ট পরিপুষ্টি দান 
করেছে, কীর্তন সেই রাগ-সংগীত প্ররুতিকে স্থুসঙ্গত ও সর্বাঙ্গীণ রূপে বজায় 
রাখতে পারে না। বজায় রাখা এর প্রকৃতি নয়। তবু কীর্তনীয়ার রাগ- 
সংগীতের অভিজ্ঞতা চমকপ্রদ রস স্যষ্টি করতে পারে সন্দেহ নেই। 
আখর, কাটান, ছন্দের বৈচিত্র/, কথকতার প্রয়োগ, লোক-সংগীতের 
কঠভঙ্গি প্রয়োগ এবং যৌথভাবে শ্রোতৃমগ্ডলীর কাছে গাওয়ার জন্তে নাট- 
কায়দ! ও নৃত্যছন্দ সহজেই এ গানকে লৌকিক রীতির কাছে ধরে রাখে, ষেন 
একই গানে ধারাবাহিক ভাবে রাগ থেকে দেশী সংগীতের পরিবেশে নিয়মিত 
যাতায়াত । আজকাল রাগসংগীত-শিল্পীকে কীর্তন গান করতে দেখা যাচ্ছে 
এবং রাগসংগীতের শিল্পন্নপদানের চেষ্টাও খুব নতুন নয়। কিছুকাল আগেও 
ঢপকীর্তনের প্রচলন ছিল, সেখানে বিশেষ অভিজ্ঞ গায়িকার কণ্ঠে রাগসংগীতের 
উপযুক্ত প্রচুর কারিগরিও শুনেছি । কীর্তনকে সংগীতের আসরে এনে উপস্থিত 
করতে হলে মূল পরিকল্পনায় রাগ-সংগীতের যে প্রয়োগ হয়েছিল তাকে 
যথাযথ রূপদান কর। দরকার । শুধু তথ্যের দ্বারা এ প্রমাণ করা যাঁয় না, যদদিও 
বর্তমানেই রাগসংগীত প্রষ্োগের নানারূপ চেষ্ট1 হচ্ছে বলে মনে করা যায়। 
পোষাকী গানে মৌলিক ভাব-তন্ময়তা স্ষ্টি সম্ভব কিনা বলা চলে না। রেডিও 
ও গ্রামোফোন রেকর্ডে একাধিক সাধ! গলায় কীর্তন গানের গ্রচার দেখা যায়, 
এই প্রচারে কীর্তন সংগীতরূপে অনেকটা এগিয়ে আসে । এ বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্র দে 
ও শ্রীধীরেন্দ্রন্দ্র মিত্রের কথা উল্লেখষোগ্য। কিন্তু একথা অনন্বীকার্য যে 
কীর্তনীয়ার স্থকণ্ঠের আধারটি গ্রকাশক্ষম হলে এবং ভাব স্যট্টির উপধোগী হলে 
শ্রোতার আর বিশেষ কোন দাবী থাকে না। রাগসংগীত এখানে যেন কতকটা 
বেশি বেশি । জনসাধারণের সঙ্গে কীর্ভনের থে নাট/স্থলভ যোগ থাকে, রাগ- 
সংগীতের প্রয়োগ সেখানে শ্বভাবত হূর্বল হয়ে পড়ে । এ বিষয়ে খগেজ্রনাথ মিজের 
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একটি উক্তি শ্রাদিলীপকুমার রায় উদ্ধৃত করেছেন, “কীর্তন স্থরের কাজ কেন 
হবে না বলো দেখি? কঠ-সাধনায়, স্থর-সাধনায় সিন্ৃগুণী কীর্তন গাইলে, 
তা আরও অপরূপ হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই ।-..আমার খুব দুঃখ হয় দেখে ষে, সুরে 
অপিদ্ধ লৌক কীর্তনে স্থর স্ট্টি করতে পাবে না বলে সেই অক্ষমতাকেই ধরা 
তয় কীর্তনের স্বকীয় স্ুর-বন্ধ্যাত্বের চরম প্রমাণ ।” রাগভিত্তিক কীর্তন 
অনশীলন করা! হলে এর ফল কিরূপ দাড়াবে বলাষায় না। পাঁলাগানের 
বাইরে আজকাল ভাঙ1-কীর্তনের যে প্রচলন হয়েছে তাতে অনেক স্থৃকণে 
কীর্তন জনপ্রিয়তা লাভ করে, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে মূল-কীর্তনের রূপ 
তাতে মিলে না। তা সত্বেও আমরা গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত ভাঙা কীর্তন 
গান এবং রেডিওতে প্রচারিত নানা ধরণের কীর্তন অনুষ্ঠান জীবনধারার সঙ্গে 
কীর্ভনকে যুক্ত রেখেছে বলে মনে করি । এ সব গান পোষাকী হলেও সংগীত- 
রসের দিকে সচেতনতা এখানে থাকা সম্ভব ও পালাঁকীর্তনের গায়ককেও 
আজকাল স্থর-সচেতনত চঞ্চল করে। কীর্তনের উদ্দেশ্ত অচঞ্চল ভাবতম্ময়তার 
স্ষ্টি, সেজন্যে ভঙ্গিটি অকৃত্রিম হওয়! প্রয়োজন | কিন্তু এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে 
হলে বর্তমানে শ্রোতার জন্তেই সংগীতাংশকে দুর্বল রাখা চলবে না। কারণ, 
বর্তমান শ্রোত! নাগরিক জীবনের দ্বারা প্রভাবিত। মনোরঞনের উদ্দেশ্য 
বর্তমানে ছু-একজন কীর্তনীয়! অধিকতর নাট্য-রস এবং সর প্রযোজনায় 
আধুনিক ভাবধারার প্রয়োগের চেষ্টা করছেন ( থা, শ্রীরধীন ঘোষ )। 
কিন্তু তা সত্বেও প্রবীণতম জন-গ্রচলিত প্রাচীন ধারার কীর্তনীয়াদের 
(থা, শ্রীহরিদাস কর, শ্রীন্দকি শোর, শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্ধ, শ্রীরত্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়) 
অনুহ্ত গীতরীতির মান সংরক্ষিতই আছে। এখানকার আলোচনা 
সংগীতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হল। নবদ্ধীপের মৌলিক গীতরীতি অথবা 
বৃন্দাবনের অপরিচিত ভক্ত কীর্তনীয়াদের মধ্যে, সাধারণের অজ্ঞাতে যে রত্ব- 
সম্ভার রয়েছে তা প্রচারের জন্য প্রকৃত সংগীত অনুশীলনের প্রয়োজন । 
কীর্তনের সংগীতরূপ প্রকাশের একটি বিশিষ্ট কায়দাকে রবীন্দ্রনাথ সহজ 
যুক্তির পথে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। লোকগীতিতে কিংবা রাগ- 
সংগীতে এ দিকটি অন্ুপস্থিত-_-এটা কীর্তন গানের “নাট্যশক্তি”। তিনি 
বলেছেন, “ওর ( কীর্তনের ) মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি 
আছে সেআর কোন সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। 
সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি। তার মধোই ওর শিকড়। কিন্তু শাখায় 
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ফলে ফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে কীর্তন- 
সংগীতে । বাঙালীর এই অনন্যত্তস্ত্রে আমি গৌরব অনুভব করি ।” নাট্যশক্তি 
কথাটি কীর্তনের বিশিষ্ট ভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করে। এই নাট্যশক্কির জন্তেই কীর্তন 
রাগসংগীতের অন্ততুক্তি হয় না। একই সংগীতের স্থরের ও ভাবপ্রকাশের 
ধারাবাহিকতায় বহু ঘটনামূলক ঘাতপ্রতিঘাতের স্ষ্টি, সবটাই সংগীতের অঙ্গ 
নয়। কিছুট। শ্রীরুষ্ণ-জীবনকথা। এই নাটকীয়তায় গায়ক ও শ্রোতা (দর্শকও 
বটে) একাকার হয়ে যায়। কীর্তন এবং বাউল ছুইই দেখবার বস্ত। 
কার্তনীয়াকে দেখা এবং তার নাটকীয় ভাবপ্রকাশে বিশ্বাস করা, অন্য দিকে 
বাউলের নৃত্যকে দেখা-_ছুয়ের মধ্যে যেন এদ্দিক থেকে একটি সামপ্তশ্ত আছে। 
এজন্তেই কীর্তনকে বল। হয়েছে “আলেখ্য শিল্প” । কীর্তন এজন্যে বিষয়বস্তর 
নির্দেশনা মেনে চলে, তাই কীর্তনের মূলে বাণী-সাধনার প্রাধান্ত । রবীন্দ্রনাথ 
ব্লেন, “কিন্ত একা বাণীর মধ্যে  মান্থষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না। এইজন্যে 
বাংলাদেশে সংগীতের দ্বতন্ত্র পংক্তি নয়। বাণীর পাশেই তার আসন 1” এ 
প্রসঙ্গে আবও একটি কথা উল্লেখযোগা-__নাট্যশক্কির প্রকাশ হয় "ধারা- 
বাহিকতার” মধ্য দ্রিয়ে। কীর্তনে কাহিনী-অংশ প্রধান বা বিষয়বস্ত প্রধান বলে 
«এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যানে। এই উপাখ্যানের পারাটিকে 
নিয়ে কীর্তন গান হয়ে ওঠে পালাগান।” রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, “কীর্তরে 
জীবনের রসলীলার সঙ্গে সংগীতের রসলীল! ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত।-_কিস্ত, এই 
রসলীল! নদীর শ্োতের মতো নতুন নতুন বাকে বাকে বিচিত্র”। এই 
“বিচিত্র বাধাধরার পরিবর্তমান ক্রমিকত্তার” প্রকাশ হয় কথায় ও স্বরে মিলিত 
ভাবে। তবু রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্য ব্যাখ্যা মৃল্যবান। কীর্তনে উৎপত্তি “সাহিত্যের 
ভূমিতে” বিকাশ “নাট্যশক্তিতে” এবং প্রকাশ সম্মিলিত-কঠে। খুব সংক্ষেপে 
হলেও কয়েকটি লক্ষণ বর্ণন1 দিগ্দর্শনের সহায়ক | 

“নাটাশত্তি” কথাটি তাৎপর্যমূলক ধরে নিয়ে দিলীপবাবু একটু এগিয়ে গিয়ে 
ইয়োরোপীয় অপেরার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, “অপেরা কোথায় পাবে 
আধ্যাত্মিক প্রেমের এ অফুরস্ত এশ্বর, সাস্তের সঙ্গে অনস্ভের এ অপরূপ সাযুজ্য-রহস্য, 
্বা্জহীন স্বার্থবিলোপে আত্মীর পরমার্থলাভের এ অতৃপ্ত পিপাসা?--তবে এখানে 
একটা কথাতুললে অপেরার প্রতি অবিচার করাহবেষে, আধ্যাত্মিকতা অপেরার 
লক্ষ্যই নয়_সে মুলত এঁহিক, দৈবিক নয়। তাছাড়া! একথাও মনে রাখতে হবে 
যে অপেরা হল ওদের দেশের সঙ্ঘবার্দী জীবনের অভিব্যক্তি-_-ঘার গোড়াকার 


১৪৩ ংল] সংগীতের বূপ 


কথ! হল বুহরচনা', দলগড়া___বহুহ্থরের, বহযস্ত্রের, বস্ৃকণ্ঠের £ এক কথায়-_ 
অর্গ্যানিসেশনর । তাই অপেরা চেয়েছে__প্রাণশক্তির ঘাত প্রতিঘাতের 
কল্লোল, জনতার বহ্মর্মর, হাদয়ের অজ রূপব্যগুনা -ধ্বনি-সমবায়, অপেরা 
চেয়েছে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্ঠ ও জনসজ্ঘের আবেদনের মধ্য দ্রিয়ে জাগতিক, , মানবিক 
হাজারে বিরুদ্ধ গতির স্থর-সামপ্তস্য | কীর্তন চেয়েছে একাস্তিক ভাগবত প্রেম- 
প্রীতি, যদিও একটিমাত্র পথে নয়-_হৃদয়াবেগের নানামুখী সংগীতে শাখায়িত 
হয়ে, পল্লবিত হয়ে, পুষ্পিত হয়ে £ অভিমানে, সধ্যে, লাস্তে, পুজায়, বেদনায়, 
যুদৃহাস্তে, আনন্দে, বিরহে, মিলনে, অশ্রতে-_ আধ্যাত্মিক নাটাসংগীত 
হিসেবে তাই কীর্তনের দৌসর নেই ।” এই তাৎপর্য ব্যাখ্যা একসঙ্গে ইস্থেটিক 
এবং মূল প্ররুতি বিশ্লেষণ । 

কিন্তু একটি কথা এক্ষেত্রে বাস্তব-খ্মভিজ্ঞতার দিকে থেকে উল্লেখ করা 
দরকার । কীর্তনকে আমরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভাষাভাষীদের কাছে 
ভাল করে বোঝাতে পারি নি। এক হিসাবে কীর্তনের গোড়াপত্বন হয়েছিল 
পুরীতে, উড়িস্তায় এখনো ওডিশী-কীর্তন প্রচলিত আছে। কিন্তু বাংলার 
গালাকীতনের অংশ-বিশেষকে দিল্লী অথবা অন্যান্ত স্থলে সর্বজন-সমক্ষে পরিবেষণ 
করে দেখা গেছে-_সংগীত-ম্ফষৃত্তির অভাবেই হোক অথবা ভাষাবৌধের 
অভাবেই হোক, ভাল লীলা-কীর্তনও সংগীত হিসেবে বনুসময়ব্যাপী 
ধারাবাহিক ভাবে পরিবেশিত হতে পারে নি। নাগরিকতার দ্বাবীকে মেনে 
নিয়ে তাই কোন কোন শিল্পী আজ কীর্তনের নাট্যশক্কিতে ও পরিকল্পনায় 
ব্যক্তিগত ভাবনা প্রয়োগ করে কতকটা অভাব মেটাতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু 
মৌলিক উপাদদানকে অবিকৃত রাখার প্রসঙ্গও সে ক্ষেত্রে অনেকের মনে জাগে। 
মৌলিক লীলা-কীর্তনকে অবিকৃত রেখে তাতে স্বর প্রয়োগের চেষ্টাকে সমর্থন 
করি। কিন্তু খুশি মত স্বীয় আবিষ্কার বলে চালানো-_ধিকত হতে বাধ্য । 

এঁতিহাসিক বিচারে খেতুরির মহোত্সবের পর নরোত্বমঙ্নাসের পরিচালিত 
গানের রীতিটি গরাণহাটি রীতি বলে পরিচিত হয়। অন্ুবূপ কতকগুলো 
আঞ্চলিক রীতির পরিচয়ও পাওয়া যায়--যথা, কান্দরা গ্রামের আউলিয়া 
মনোহর দাস-কৃত মনোহরশাহী-গরাণহাট্টির সংমিশ্রিত রীতি । সপ্তগ্রামের 
রাণীহাটি পরগণার বিপ্রদ্াস ঘোষের উদ্ভাবিত রেণেটী-রীতি, মন্দারণের কোন 
স্থান থেকে উদ্ভাবিত মন্দারিণী এবং সেরগড় নিবাসী গোকুলানন্দ উদ্ভাবিত 
ঝাড়ধণ্ডি রীতি । এইসব রীতি সম্বন্ধে দাবীদার থাকা সত্বেও কোন বিশেষ 
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বিশেষ লক্ষণ তেমনভাবে আজও স্বীকৃত নয়। কৌলীনোর লক্ষণগুলো কণ্ঠের 
অথবা সংগীত-অনুশীলনের হূর্বলতার জন্তেই হোক অথবা অন্ত কোন কারণেই 
হোক ধুয়ে মুছে একটি বিশেষ কীর্তন-জগতে বিলীন হয়েছে। একদিকে 
এটাও একটা আশার কথ! ছিল যে হ্বতন্ত্র রীতিগুলো একটি সত্তার মধ্যে 
মিলিতভাবে স্বাঙ্গীকৃত হয়েছে । এই ইতিহাস থেকে এও বোঝা যাচ্ছে, লীলা- 
কীর্তনের মহত্ব ষতই ব্যাখ্যা করা যাক ন! কেন, কীর্তনীয়ার সংগীত-শক্তির ওপর 
নির্ভরশীল ন1 হলে প্রাচীন বূপকে টিকিয়ে রাখ! অসভ্ভব হয়ে ঈ্লাড়াবে। মনস্তাত্বিক 
মাত্রেই বলবেন যে আজকের নাগরিকতাবাদী জীবন সংক্ষেপ ও স্থমি্ত্বকেই 
স্থান দেবে। 

কীর্তনের সবরের সঙ্গে বাঙালী-জীবনের নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে বলেই, বাঙালীর 
পক্ষে কীর্তনের রসাম্বাদনের জন্যে কোন প্রস্ততির দরকার হয় না। এক কথায় 
কষকে ঘরের-মান্ষের মতো দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সহজ, কিন্ত 
রাধাভাবে সমস্ত জীবজগৎকে রাগাহছগ। ভক্তির পথে অন্ুগ্রাণিতকরা সহজ নয়। 
বাঙালীর দ্বকীয়তা এখানেই, ভাগবত-ধর্মের প্রবাহ তার মানস গ্রস্ততির পথ 
করে দিয়েছিল । কিন্তু এদিকট। বাদ দিলেও, ঝি বিট-খাদ্বাজ-লুম-বেহাগ গ্রতৃতি 
রাগের অংশবিশেষের ওপর নির্ভর করে গানের আখর থেকে কাটান পর্যস্ 
পৌঁছনোর পদ্ধতিটা যেন ভক্তিভাবের ধারাবাহিকতায় মনটাকে ধীরে ধীরে 
রূপান্তরিত করবার একটা সহজ কায়দা । সুরের প্রকাশভঙ্গি ও দোল] লক্ষ 
করবার মত। পালাগানকে ভেঙে ভেঙে অসংখ্য স্থর বাংল। গানে ছড়িয়ে গেছে 
সকালবেলাকার প্রভাত ফেরির স্থরও অত্যন্ত পরিচিত-_-কীর্তন-গ্রভাবিত। 

কিন্তু অবাঙালীর ও বিদেশীর কাছে কীর্তনের তত্ববিশ্টেষণ সুষ্ঠভাবে না হে 
শ্রোতার মনে ০৮)৩০৬৪ ধরণের ভাবনাটি কখনোই জাগতে পারবে না 
কীর্তনের মধ্যে আত্মবিলোপ করে কুষ্ণঞ্চে নানাভাবে দীর্ঘ সময় ভরে হৃদ 
দিয়ে অন্রুভব করবার চেষ্টা যেন একটি গতি বা 0:০9০5৪8৪1 সংগীতো। 
সৌন্দর্য যদি এই গতিকে সজীব ও সতেজ করে-স্ুলতে না পারে তবে কর্তা 
ব্যর্থ হতে বাধ্য । সে ক্ষেত্রে কীর্তনের থিওরি আলোচনাও বৃথা। 


স্টামা-বিষয়ক গান 


কীর্তনের হবার! প্রভাবিত আর এক শ্রেণীর গানের জন্যে সেকালে বাঙালী 
কান সজাগ ছিল। কারণ বোধহয় কীর্তনের জন্তে ভক্তিধর্মের যে মানস-পরন্থ 


১৪২ বাংলা সংগীতের রূপ 


দরকার, শ্বু।/মা-ব্ষিয়ক গানে সেবপ প্রস্ততির প্রয়োজন নেই। মায়ের সঙ 
ছেলের সম্পর্কেব সহজ মানবিক আবেদনটাব একট] গভীর আকর্ষণ বাংলার 
জনসমাজকে এই বিশেষ আধ্যাত্মিকতার দিকে টেনে এনেছিল । তান্ত্রিক ধর্ম 
চৈতন্থদেবের পূর্বেই প্রচারিত ছিল। চণ্তীব গীত পুর্ব থেকেই গাওয়া হত-_ 
“মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে |” “বিষহরিব” গান, “মঙ্গলচণ্ডীর” গানে 
গ্রামীণ আসর ভরপুর থাকতো।। এমন সময়ে শ্রীচৈতন্ত নামসংকীর্তন এবং 
'নগরকীর্তনেব” বন্যা নিয়ে আসেন। পালাকীর্তন প্রচারিত হতে কিছুটা 
সময়ের দবকার হয়। চগ্ীর গানেব ধাবাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। কীর্তনের 
স্থবধাবা যেমন গ্রামে গ্রামে ছভিয়ে পডেছিল তেমনি কীর্তনও লোকসংগীতকে 
বিশেষভাবেই অবলম্বন কবেছিল, একথা জানা আছে। চগ্ডীর গানের লৌকিক 
ধারাটি বাৎসল্য-রসাশ্রিত উমা-সংগীত বা আগমনী গান এবং বিজয়ার গান । 
ংগীতের দিক থেকে এধারায় তেমন পবিবর্তন আসে নি বরং লোক-সংগীতের 
রূপটি অক্ষ থেকে গেছে । রামপ্রসাদও ভাবসাধনার মধা দিয়ে মানবিক 
ভাবপুর্ণ যে অনবছ্য উমাসংগীত বচন! কবেছেন তাতেও লে।কগীতিপ্ণ জানাশোনা 
সহজ স্থরই ব্যবহৃত হয়েছে । “গিরি এবার আমার উমা এলে আর উম 
পাঠাব না,” গানটি বৈষ্ণব অথবা শাক্ত ভিথিরি কিংবা গ্রাম্য উদাসী গায়কের 
মূখে নানা ভাবেই শোনা ঘায়। কিন্তু বৈষুব পদাবলী ও শান্ত পদাবলীর 
সমসাময়িকতা৷ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন | 
৬ ডক্টর শশিতৃষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, রামপ্রসাদ বহুসংখ্যক সংগীত রচন! 
করে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি (দ্বিতীয় দশকে- জন্ম ) শাক্তধর্ম ও শাক্ত 
সাহিত্যের নতুন দিক খুলে দিয়েছেন। “তিনি একদিকে যেমন মায়ের মহিমা 
প্রকাশ করিলেন--'অন্যদিকে মায়ের জন্ সম্তানের আতিকে এমন ভাষা ও স্থর 
দিলেন ধাহা আমরা পুর্ববর্তাঁ কোন সাহিত্যেই আর দেখি নাই।” এই আন্তি 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বহু সংখাক শাক্তগীতিকারের মনের দুয়ার খুলে 
দিলে । বৈষ্ব ও শাক্ত পদাবলীর মধ্যে অত্যন্ত মৌলিক পার্থক্য সত্বেও দুয়ের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিল আছে। বামপ্রসাদ শক্তি-সংগ্ীতের প্রথম কবি। 
সংগীত রচনার শ্বতঃ উৎসারণে বৈষ্ণব পদাবলীর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই, 
কিন্তু সে ছিল প্রেরণার উৎস। বৈষ্ণব কবিতার প্রতিষ্ঠা মধুর রলে, প্রেমের 
মাধূর্ধই সেখানে একমাত্র অবলগ্বন--“বড় কথা লক্ষ্য করি এই শক্তি-সংগীতগুলির 
মধ্যে খন দেখি যে শুধু বাহিরের সেই সৌন্দর্য বর্ণনায় নয়,দেবীর মূল পরিকল্পনা- 


মধ্যযুগের গান ১৪৩ 


তেই দেবী মধুর রসে প্রতিষ্টিতা হইয়াছেন। উমা! সম্বদ্ধে আমরা দেখিতে পাই 
তিনি প্রথমাবধি মধুররস-আশ্রিতা।” ভয়ঙ্করীত্বের চরম নিদর্শন যে কালী, তার 
মধ্যেও ভয়ঙ্করের সঙ্গে মধুরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে শান্ত পদাবলীতে । “মাকে 
লইয়া বাংলাদেশের জনমনেরই এই মধুর রসের দিকে ঝৌক।” উমার 
বছ্সরান্তে স্বামিগৃহ কৈলাল ছেড়ে বাপের বাড়ি আসা, গণমানসের এই ভাবকে 
অবলম্বন করেই আগমনী-বিজয়া গান। ৬ ডঃ দাশগুধ বিভিন্ন রচনার তৃলন। 
করে দেখিয়েছেন বাংলায় অস্থরনাশিনী চণ্ডী “ন্েহের ছুলালী” হয়ে এসেছেন। 
এমনকি ভয়ঙ্কর কালী রূপ ভক্ত-হৃদয়ে ধারাবাহিক ভাবে কমলাকাস্তের গানের 
বূপে রসঘন হয়ে এসেছে__ 

“মজিল মন-ভ্রমরা, কালীপদ-নীল কমলে ।” শুধু নাই বৈধব কবির রূগান্ুরাগ, কালীর 
রূপানুরাগের সাধনায় রূপান্তরিত। কালী মূতিকে নতুন দৃষ্টিতে গ্রহণ, কালী বালিকা, কিশোরী, 
কখনো! নবীনা যুবতী হিসেবে মুলাধারে অধিষ্ঠিত হয়ে, জরমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত শিবের সঙ্গে 
অভিনার করেন_-কমলাকান্তের ভাবধারায় এই ভাবেই রূপাঙ্জগিত। বৈষ্বপদাধবলী আর 
শাক্তপদাবলীর গভীর মিল-__বাৎসল্য রস বর্ণনায়। 

ধেন ব্যবধান মুছে গেছে। বৃন্দাবন বাংলা দেশের মাঠে ঘাটে শ্যামল 
অঞ্চলে, আর বাঙালীর চিত্তপ্রক্রিয়ায় গিরিরাজ ও নন্দরাজ এবং গিগরিরাণী 
ও পণন্দরাণীর আপোসে ভাব বিনিময় করছে। 

“ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া স্বেহের ছুলালী উমা। বাল্যলীলার বৈষুব প্রকাশ গোষ্ঠলীলাতে 
রামপ্রসাদের গিরিরাণী মেনক1 হিমালয়কে ডেকে বলছেন 

গিরিবর, আমি আর পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে 
উম! কেদে করে অভিমান, নাহি করে স্তম্তগান, 
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।” 
পাশাপাশি কবিওয়ালার গান দিয়ে / ডঃ দাশগুপ্ত চমৎকার বুঝিয্বেছেন এক্য- 
স্থত্র কোথায় । কিন্তু বাৎসন্য রসের বৈষ্ণব কবিতায় মায়ের সন্তানের প্রতি 
আর্কবণটাই বড়। শাক্ত-সাহিত্যে সন্তানের মায়ের প্রতি হাপি,অশ্রু,কৌতুক, 
অভিমানের উপলব্ধি। রামপ্রসাদে এই ধারার সর্বোচ্চ পরিণতি । 

কিন্তু শ্তামাসংগীতে আর একটি প্রসঙ্গ শ্বশান, মায়ের শ্বশানেই বাস। “অন্ত 
মায়ের আগমন নাই। তখন চলিল একটু একটু করিয়া! নিজের হৃদয়কে শ্মশানে 
পরিণত কারয়া মায়ের লীলাক্ষেত্র রচন' করিবার সাধনা । কামনা-বাসনা 
আসক্তিকে নিঃশেষে জালাইট্না পোড়াইয়া তাহাতে হৃদয়কে শ্মশান করিতে 
হয়-_£এর ওপরেই সর্বশাস্তিদায়িনী মায়ের চরণের স্থিতি । 


১৪৪ বাংলা সংগীতের রূ* 


কিন্তু অগ্ত প্রসংগে চণ্তীপুজার যে বিরুদ্ধ ভাব শ্রীচৈতন্তের বৈষব ভাক 
প্রচারের ফলে প্রসার লাভ কবেছিল, তা সম্পূর্ণ উৎপাটিত না হয়ে লীলারসের 
মধ্যে সামগ্রন্তমূলক হয়ে দ্াভিয়েছিল। কোথাও কালী কষ্খরূপে অনুভূত, 
কোথাও কৃষ্ণ কালী দেজেছেন। কবিওয়ালা ও ঘাত্রাকারদের জন্যে স্থরে ও 
সংগীতে এই সামগ্রস্ত আবোও বড় হয়ে পরিস্ফুট। গোডায় রামগ্রসাদের মনই 
এই সমন্বয়ের পথ তৈবী কবেছিল-_“ষযশোদা নাচত গো বলে নীলমণি। 
সে বেশ লুকালে কোথা করালবর্দনী।” পরবর্তী কালের রচয়িতাদের মধ্যে 


এই রূপ-সমন্বয় আরো! স্পষ্ট | 
কিন্তু এড: দাশগুপ্ত বলেছেন, প্রসঙ্গত শাক্ত পদাবলী মানে এগুলো পদাবলী 


নয়, সত্যিকার গান বা শাক্ত-সংগীত। *শাক্ত পদাবলীর এই গীতি-কবিতার 


দিক অতি অগ্রধান।” 

দ্বিতীয়ত, শাক্ত-সংগীতগুলি মূলত সাধন-সংগীত | “কিন্তু সব বৈষণব- 
কবিতার প্রেরণাই মূলত একটা সাধন-প্রেরণা, এমন কথা বলিতে পারি না।” 
লীলাসংগীত তা নয়। বৈষ্ণব প্রার্থনার পদগুলে৷ ছাড়া সাধনার দিক কোথাও, 
প্রত্যক্ষ নয়। তাছাড়া বৈষ্ণৰ সমাজের গানগুলো একটি গোী চেতনার 


স্ফতিরূপে বিকাশ লাভ করে, কিন্ধ শাক্ত পদাবলীতে সাধনার দিক মৃখ্য। 


“শক্তি-গানগুলিকেও আবার ছুইভাবে ভাগ কর] যাইতে পারে, লীলা-গীতি ও বিশুদ্ধ-সাধন 
গ্রতি। আগমনী বিজয়া-সংগীতগুলি মুখ্য ভাবে লীলাগীতি।” এগুলিতেও সাধনার দিক্‌ 
আছে।... ... বাংলা ধর্ম-সংগীতের ক্ষেত্রে শাক্তপদাবলী প্রবর্তক রামপ্রসার্দের একটি বৈশিষ্ট্য 
সহজেই আমাদের চোখে পড়ে ।......রামপ্রসাদের মাতৃ-বিশ্বাস কোন গোষ্ঠী-চেতনালন্ধ জিনিস 
নহে; রূঢ় বাস্তব জীবনের অগ্রিদাহে ইহার খাদ পোড়ান হইয়াছে। জীবন-জিজ্ঞাসা-জনিত 
ঘনীভূত সংশয়ের কষ্টি-পাথরে ইহার সারবত্বা! বার বার পরীক্ষিত হইবার হুযোগ লাভ করিয়াছে। 
অষ্টাদশ শতকের বাঙালী নিষ্মমধ্যবিত্ত জীবনের সমগ্র জীবনব্যাপী বচিবার সংগ্রামের সমস্ত 
আধাতকে সহা করিয়া তবে রামপ্রসাদকে এই মা নামে অটল থাকিতে হইয়াছে । রামপ্রসাদের 
একটি প্রসিদ্ধ গানে দেখিতে পাই, জীবনের ছুঃথ লইন্া রামপ্রসাদ মাকে রীতিমত “চ্যালেঞ্জ 


দিতেছেন-__ 


আমি কি ছুখেরে ডরাই 
ছুথে হুখে জন্ম গেল 

আর কত দুখ দেও দেখি তাই। 
আগে পাছে চুখ চলে মা, ধ্দি কোনখানেতে বাই । 
তখন ছখের বোঝ! বাথায় নিয়ে 

ছুখ দিয়ে ম! বাজার হিলাই। 
প্রসাদ বলে ব্রক্মময়ি, বোঝ! নামাও ক্ষণেক জিরাই। 
দেখ, সখ পেয়ে লোক গর্ব করে 

আমি করি দুখের বড়াই।” 
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বর্তমানে এই পর্ধস্তই তত্ব বিশ্লেষণের প্রসঙ্গ। ৬ ডঃ দাশগুঞু বলেছেন, 
“বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে বাস্তব-জীবন-জিজ্ঞাসা-জনিত সংশয় বা বার 
উকি ঝুঁকি মারিতেছে।” এই জীবন-জিজ্ঞাসার ভাষাও সাধারণ ব্যবহারিক 
ভাষা, বস্তও প্রত্যক্ষ__তালুক-জমিদারি, বিষয়-সম্পত্তি, মামলা-মোক দাম, 
লেন-দেন, দলিল-দশম্তাবেজ, ধণ-বন্ধক, নায়েব-৩শিলদার, ব্যাপাবী ব্যবসায়ী, 
কলু-কৃষক-কাহারই সংগীতের মধ্যে স্থান পেয়েছে । 

৬ ডাঃ শশিভ্ষণ দাশগুপ্চের আলোচন। থেকে একথাই বুঝতে পার। যায় 
যে সংগীত হিসেবে রচিত শাক্ত পদ্দ সহজভাবেই জীবন অবলম্বন করে এযুগে 
গড়িয়ে এসেছে এবং কোথাও বাধা পায় নি। গানের বিষয়বস্ততে যা 
আছে তাতে ভক্ত সংসারত্যাগী নয়, সংসারের খু'্টিনাটির মধ্যে থেকেই মাতৃ- 
উপলব্ধির আবেগ প্রক্কাশ করছে । গানেব মধ্যে ভোগের অনারতা প্রতিপন্ন 
করা হয়েছে, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক-বৈচিত্র্যে ষে চমকপ্রদ রদিকত। 
ও সহজ কৌশল স্থষ্টি কবে রামপ্রসাদ পথ বেঁধে দিয়েছেন, তাতে জীবন- 
নির্ভর কথা সহজে সুবেব মধ্যে গিয়ে এসে পডেছে। কথাগুলো ততোধিক 
সহক্ষ। শব্বগুলোকে যেন বাজিয়ে বাজিয়ে গাথা হয়েছে, কারণ বিষয়বস্তরকে 
চোখে দেখে প্রত্যক্ষ অন্থভবের বূপ দেওয়া হয়েছে । ছেলের ব্যক্তি”ত 
ভাবজীবনেব সঙ্গে নানান হিসেব-নিকেশের দৈনন্দিন সম্পর্কের কথা কৃষ- 
প্রেমেব রোমান্টিক ূপকেব চেয়েও সহজ্জ মনে হয়| তা! ছাড়া গানটি একলার 
॥[শঃ “এর নয়_্যীগ নস- বিধিবদ্ধ নয়। শ্যামা-সংগীতে স্থরের পথ কেউ 
কখনে বাতিলে দেয় _াশেশ্বব মিত্র বলেছেন, প্রসারদদী গানে কিছুটা 
বাউল ঢংএব পরিচয় আছে কিগ্ত রাগসংগীতের প্রভাবও এখানে নেভাৎ কম 
নয় । রামপ্রসাদের গানে প্রধান স্থুর হচ্চে ঝবিঝিটি-লুম। এর ফলে ইচ্ছে 
করলে খাম্বাজী-রূপ বহু বিচিত্রভাবে রাগসংগীত-ধরণে খেলিয়ে গাওয়া যায় । 
বস্তত এভাবেবই একটা চাল প্রচলিত আছে। 

কীর্তনের সঙ্গে তুলনা করলে স্থরের মধ্যে ভাবের বাহিকা অংশটি বেশ 
বড়সড়, কাহিনীর বিস্তার ন৷ হলে কীর্তন কল্পনা করা ধায় না-_-পথটাও বেঁধে 
দেওয়া। পথটি বীধা বলেই আজও পালাকীর্তনের নতুন রচনা চলে কিনা 
বল! বায় না, অতীত রচনার দিকেই আমরা চেয়ে থাকি, কিন্ত আজও 
স্তামা-সংগীত মুক্তভাবে রচিত হয় এবং তাতে রাগের রূপ ফুটিয়ে তোলবারও 


একট এঁতিহৃ সহজভাবে গড়ে উঠেছে, যদ্দিও শ্টাম! বিষয়ক লৌকিক গানও 
১৩ 


১৪৬ বাংলা সংগীতের রূপ 


চালু আছে | রামপ্রসাদ্দী সংগীতের বিখ্যাত কাফি-সিন্কুতে গাওয়া “এমন 
দিন কি হবে তারা অনেকেই এখনো মনে রাখেন, যদ্দিও এধরণের ভঙ্গি 
আজ আর তেষন ভাবে চলিত নেই। তিরিশ দশকের পুর্বে গাওয়! শ্রুদিলীপ- 
কুমার রায়ের গাওয়। “মুঠে। মুঠো রাঙা জব কে দিল তোর পায়” গানটি 
আর একটি উদ্ধাহরণ। আধুনিক যুগেও অনেকেই স্তানাসংগীত রচনায় হাত 
দিয়েছেন। এর মধ্যে গম্ভীর ভাবছেোোতক সহজ মাতৃপ্রেমের উৎস নজরুলের 
মূল্যবান রচনার যোগান দিয়েছিল একথা উল্লেথ করা হয়েছে। তাছাড়া 
উনবিংশ শতকে মাতৃপ্রেমের সঙ্গে দেশাত্মপ্রেমের এঁক্যবোধের একটা রূপক 
শ্যামাপংগীতের মাধ্যমে জীবনে এসেছিল ডাঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত সে বিষয়ের 
সুন্দর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। শ্রীঙ্জাহুবীকুমার চক্রবত্ত তার গ্রন্থে আলোচনার 
দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে শ্তামাসংগীতের মৌলিক ধারাটি অনুসরণ করে 
কবিওয়ালা, নাট্যকার, ষাক্জাকার এবং উনবিংশ শতকের কবি ও গায়ক মাত্রই 
শ্যামাসংগীত হ্যষ্টিতে হাত দিয়েছিলেন । অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে এবং 
উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে যখন বাংল৷ সংগীতের ক্ষেত্রে নানান কত্রিমতা 
এসেছে, হাফ-আখড়াই ও খেউড়ে সংগীত জীবনের চুল প্রকাশ চলেছে, 
এবং অন্যদিকে সংস্কৃতিবান সমাজ ব্রক্স-সংগীত রচনায় মন দিয়েছেন, তখন 
কীর্তনের পরিবেশ পুরোনোকে আকড়ে ধরে রয়েছে গ্রামবাংলার অভ্যন্তরে, 
কিন্ত শ্তামা-সংগীতের লৌকিকরীতি এবং অপেক্ষারত রাগসংগীত-নির্ভর 
রীতি ছুয়েরই রচনা ও প্রচার চলেছে। শ্রীরামরুষ্জদেবের প্রভাব এই 
গভীর পরিবেশকে সজীব করে রাখার একটি বিশেষ কারণ বলা যেতে পারে। 
কিন্তু রাগসংগীতের প্রভাবের কথ| আর একটু বিশ্লেষণ করা দরকার । 
রামপ্রসার্দের গানের মধ্যে কতকগুলো! রচনা গোড়া থেকে ই কালেংড়া, ভৈরব, 
ভৈরবী প্রভৃতি স্থরে রচিত ছিল বলে মনে করা যায়। খাম্বাজ-অবলম্থিত 
স্থরের কথা পূর্বেই বল] হয়েছে । পরবতী কালের কমলাকান্তের রচনায়ও 
রাগের রূপ কতকগুলে] গানে বিধৃত ছিল । এবং মৌলিক রাগ প্রয়োগ এর 
বৈশিষ্ট্য না থাকলে আজ পর্যস্ত কয়েকটি গানও সেই স্থরেই ধরা গড়ত না, 
পরবর্তা প্রয়োগের ব্যাপারে বিশ্বা করা যায় কিনা সেসম্বদ্বে আমাদের 
মাথাব্যথা নেই। গানে রাগ পরিকল্পনা ও. তাকে বজায় রাখার একটা 
আইডিয়া নিতান্ত বাস্তব ঘটনা। কিন্তু, এ কয়েকটি রাগ কি ভাবে গানের 
মধ্যে ₹পলাভ করতে 1? খঞরপদীআনা তাল ও গন্ভীর-ভাবঘ্যোতক রাগের 
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সঙ্গে মাতৃভাবের একটা নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে। এদ্দিকটাতে অন্ধকার উদঘাটিভ 
করতে চেষ্টা না করে অন্ত একটি প্রধান লক্ষণের কথ! বলছি। বাঙালীর 
কঠে সেকালে এক প্রকারের ধীরগতি তান হ্বাভাবিক ভাবেই স্ফুরিত হত 
একথা পুর্বেও উল্লেখ করা গেছে । একটু সীমিত পরিসরের মধ্যে সহজভাবে 
তাল গিটকারিও ফিরত। শ্রামা-সংগীতে এই টগ্লাভঙ্গির গিটকারীর সহজ 
প্রচলন হয়। প্রয়োগের কারণও স্পষ্ট। ভাবগম্ভীর অথবা সহজ গানেও 
কীর্তনের মত নাট্য-প্রবাহ নেই । সেজন্যে কিছু কিছু শ্ামাসংগীতের দপ 
অনেকট। বৈঠকী গানের মত। পাতে খাম্বাজ, ভৈরবী, ও কাফিঠাটের রাগ 
প্রয়োগেরও সৃবিধে হয়। একাজ স্থরু হয় নিধুবাবুর কল্যাণে এবং কবিওয়ালাদের 
আসরে। নতুন নতুন ছন্দে নতুন নতুন রূপ ধর! পড়ল, হৃদিকমলে যেন সত্যিই 
বড় ধুম লেগে গেল। একদিকে গিটকারীর প্রকাশ যেমন সহজে টপ্পা ভঙ্গিকে 
স্টামাসংগীতে টেনে এনেছে, তেমনি অন্যদিকে ভারি ছন্দের গান এবং অন্থরূপ 
রাগও অবলম্বন করা হয়েছে । ধারাটি আজও সমভাবে ৰয়ে এসেছে, বৈচিত্র্যের 
পথও খোজা হচ্ছে। 

সবশেষে একটি কথা উল্লেখ করছি, প্রসাদী গানের অনাবিল ভাবরস 
গ্রামোফোন রেকর্ডে ভবানী দাসের কে যা রক্ষিত হয়েছে তাকে অনেকটাই 
অকৃত্রিম এবং স্থন্দর বলা চলে। এছঘ্বারা একথা বলছি না ঘে আমরাও 
£৩৮1%9119€ হয়ে (শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর ভাষায়) ভবানী দাসের গানের রীতিতে 
ফিরে যাব। আমি নতুন প্রযোজনায় বিশ্বাপী। জনসাধারণের কাছে 
পান্নালাল ভট্টাচার্ধের গান প্রিয় হয়েছিল। নতুন প্রযোজনায় হয়ত আরও 
জুন্দর পরিকল্পনা হবে, বিশ্বাপ করি। 


ভজল 


ভজন নামক কোন বি-শষ্ট গানের প্রচার বাংলায় ছিল না। ছিল বৈষ্ণব 
কবিতায় । অর্থাৎ পদদাবলীতে কিছু কিছু ভজনের সামিল পদ আছে। এসব 
গান প্রার্থনামূলক কখনো কখনো ভজনবূপে গাওয়! হয়। কিন্তু সমগ্র উত্তন 
ভারতময়-_বিশেষ করে রাজস্থান ও মারাঠা রাজ্যের ভজন যেরূপে গাওয়। হয় 
এবং যেভাবে ভঙ্গনের প্রচলন হয়েছে, সংগীতের সেই রূপটি লক্ষ্য করেই একথ! 
বলা ধায়। বাংলায় এসব গান কীর্তনাঙ্গ ছিল। এশতকের ত্রিশ দশকের 
পূর্বেই ৬ক্ষিতিযোহন সেন মীরা, কবীর, দাতু সন্বদ্ধে আলোচনা করেন। 


১৪৮ বাংল সংগীতের রূপ 


পরে পরে ক্ছি কিছু গানের স্বরলিপি পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করেন (বিচিত্রায়)। 
শ্রীদিলীপকুমার রায় অন্থুবাদ গান করেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে মীরার ভজনে 
নুর সংযোজন! করে ব্যাপকভাবে চালু কর| হয়। পরবর্তীকালে এ গানের 
প্রসার বাড়ে। আজকাল হিন্দী ভজনের স্থুর নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চলেছে-_স্থরলংযোজনার ক্ষেত্রে অন্যান্য গানের চেয়েও ভজন, বিশেষভাবে 
সংগীতের তাপরে এসে পৌছে গেছে। তাছাড়া ভজন গানের ছনদভঙ্গি 
নানাভাবে বাংলার নতুন ধর্মীর গান রচন! বা সুরসংযোজনাকে প্রভাবিত 
করেছে। সংগীত হিসেবে ব্রহ্ষপংগীত সম্বন্ধে স্বতন্ত্র করে বলবার কিছু নেই। 
এর অধিকাংশ গান রশীন্দ্নাথের রচন] থেকে গাওয়া হয় এবং এসম্বন্ে বক্তব্য 
রবীন্দ্রসংগীত থেকে বিশেষ স্বতন্ত্র নয়। 


ব্উ-পরিণম্ছেদ 
ক 


ক সন্ধন্ধে প্রচলিত ধারণ! 


বর্তমান লঘুসংগীতের জন্ঠে কণ্ঠের শ্রেণীবিভাগের দরকার | নানান গ্রয়োগ- 
কৌশল ও গলা ব্যবহারের কায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হলে বর্তমান সংগীতের 
গতিগ্রকৃতি সন্বদ্ধে বিস্তৃত ভাবে কিছু বলা যায় না। রাগ-সংগীতে গলাসাধা ও 
অভ্যাসের ধার! প্রচলিত আছে-_তাতে স্বরাভ্যাস, স্বরযোজনার চেষ্টা ইত্যাদি 
লক্ষ্য করা যায়। ক্-সাধনার অর্থ সারগম সম্বন্ধে অধিক।র অর্জন । ম্বর- 
পরিচয় সংগীতের প্রথম সোপান । গল! তৈরি করবার বিশিষ্ট পদ্ধতি শিক্ষকদের 
আম্ত্ত করা কর্তব্য এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযথ প্রয়োগ দরকার | যথা-_ 
কোন কোন গলায় চূর্ণঙ্রের প্রাচুর্য স্বাভাবিক ভাবেই থাকে, কোন কণ্ঠে তা 
মোটেও থাকে না, কোন ক সহজেই মোড় ফেরে, কোন কঠ অস্বাভাবিক 
ভারি ও গভীর শব্দ উৎপাদক, কোন ক অত্যন্ত হাক ও মহ, কোন কণ্ঠে 
কম্পনের আতিশধ্য সহজভাঁবেই থাকে । এই কণ্গুলোকে বুঝে নিয়ে সাধনের 
জন্য উপযুক্ত পন্থা বাৎ্লানোর উল্লেখ করা হচ্ছে, সকলের জন্যেই একটি মাল্ত্ 
সিধা রান্তা নয়। অথচ প্রাথমিক অভ্যাসের পন্থায় কোন শর্টকাট বা মেড. ইজি 
নেই। রাগসংগীতের সাধন পদ্ধতির কায়দাগুলি এই সব রকমের গলাগুলোকে 
একপথেই পরিচালিত করে দেয়। কিন্তু স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি লঘুসংগীতে 
কণকে বিভিন্ন গানের স্তরের জন্য উপযুক্ত করা দরকার। গলার গুণ ও প্রকৃতি 
হিসেবে প্রয়োগবিধি স্বতন্ত্র । 

সংগীতে জন্মগত-অধিকার বা 'প্রভিজির জন্মও চোখে পড়ে । কিন্তু সব 
গ্রডিজিই শেষ পর্যস্ত বিশেষ স্থ্সিদ্ধ শিল্পীতে পরিণত হতে পারে না, একসপ 
ধারণ! আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জন্মেছে । এর কারণ যে সব গুণ কঠের 
ভিত্বিভূমি তৈরি করে এবং পরে শিল্পীর মধ্যে চিস্তাশক্তি জাগিয়ে তোলে সেই 
সব বীজ প্রথম অবস্থায়ই 'প্রভিজির” কণ্ঠে উপ্ত হওয়া! চাই । অর্থাৎ অভ্যাস 
এবং গোড়ার নিয়মিত শিক্ষা ছাড়। হঠাৎ একদিনে রাগ-সংগীত শিল্পী হওয়ার 
কোন গন্থা স্বীকৃত নয়। পচা নন্দী নামে আমাদের ছেলেবেলাকার পূর্বঘঙ্গের 


১৫০ বাংল। সংগীজের রূপ 


একটি গায়স্থের নাম জানা আছে। ইনি প্রথমে ছেলেবেলায় যাত্র! দলের গাইয়ে 
ছিলেন, পরে সেকালে জহরাবাই আগ্রাওয়ালীর রেকর্ডের গান এবং অন্থান্ত বনু 
প্রচলিত গান শুনে শুনে তালের কঠিন লুকোচুরির কায়দা আয়ত্ব করে 
একধরণের আসর মাতানো গান তাঁকে গাইতে শুনেছি। শিক্ষার বালাই 
ছিল না, কঠকে কৌশলী খেলোয়াড়ের মতো খেলিয়ে রস্্টি করতে 
পারতেন। যে ভাবে আমর! খেয়াল-টগ্া-ঠৃমরী বুঝে নিই, সেভাবে এর গান 
গ্রহণ করা যেত না। কিন্তু, আসর অধিকার করবার ক্ষমতায় তিনি বহুকাল 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । 'প্রডিজি” শেষ পর্যস্ত একটি বিশিষ্ট স্তরে পৌছাতে পারে, কিন্ত 
বিশেষ হতে পারে কিনা লন্দেহ। অভাবটি হচ্ছে, গোড়াকার সর্বরূপ শিক্ষার সঙ্গে 
শিল্পবোধির জাগরণ স্তরে স্তরে না হওয়া! এই ধারণাটি কোন কোন ক্ষেত্রে 
অসংগত মনে হতেও পারে । কোন কোন কণ্ঠ হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে বাজি 
মাৎ করে দেওয়া অবস্থায় পৌছয়, বিশেষ করে লথু সংগীতে । গ্রামোফোন 
রেকর্ডে এক একটি গল! আকস্মিক ধর! পড়ে ষায় চমকপ্রদ হয়ে। কিন্তু একথা 
সত্য, কণ্ঠের অমিত মাধুর্য সত্বেও সে শিল্পীর জন্যে আবিষ্ষার ও চিন্তার 
বৃহৎ জগৎ সামনে থেকে যায়, শুধু স্থরকারের সহযোগিতায় শিল্পী শ্রেষ্ঠ আসন 
পেয়ে যায় একথা বলা চলে না। আধুনিক যুগের বন্ু স্থক প্রথমে এভাবেই 
ধরা পড়েছিল, কিন্তু অনেকেই বুদ্ধি ও অভ্যাসের ছুয়ার খোলা রেখে এগিয়ে 
এসেছে। 

সংগীত শাস্ত্রে “অভ্যাস ছাড়াই অস্বাভাবিক প্রতিভাবলে রাগ-অভিব্যক্তি” 
করবার ক্ষমতাঁকে “শারীর” বলা হয়। কিন্ত এরূপ “শারীর” বা অস্বাভাবিক- 
প্রতিভাও ত্রমবিকাশের অপেক্ষাপ়্ থাকে | অর্থাৎ, শুধু ক, গায়ন-শক্তি অথব1 
অন্ত কোন আকর্ষণী*শক্তিই সব নয়__শিল্পীর মন, বুদ্ধি এবং চেতনার সর্বাঙীণ 
ক্রমবিকাঁশের জন্বে প্রস্ততি দরকার | সাধারণ কের জন্তে যে পদ্ধতি প্রচলিত 
আছে, তারও অতিরিক্ত কতকগুলো পন্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। কের 
ক্রমবিকাশের পন্থা নির্ধারণ, শক্তির সীমা নিরূপণ, অভ্যাসের জন্যে অন্থরূপ 
ব্যবস্থার কথা বলছি। কারণ প্রত্যেকটি কই অন্ত ক থেকে স্বতন্তর। কঠকে 
সুশৃঙ্খল অভ্যাসে সুসংহত ও ক্ষমতাপেন্ন না করেই সংগীত সৃষ্টির বা গান গাইবার 
এবং শিল্পিত্ব দাবি করবার প্রবণত1 দেখা ঘায়। এজন্তে বহু গুণের বিকাশ 
হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ফল কি দীভায় পরে আলোচন। করা হবে। 

কণের প্রকৃতি অনেকটাই অন্ুকরণশীল। অর্থাৎ কণ্ঠের অধিকারীর মধ্যে 


ক ১৫১ 


বিশিষ্ট ধরণের প্রবণতা থাকে, এবং সেই প্রবণতার দরুণ এক একটি বিশিষ্ট 
ধরণের গানের প্রভাবে এমনি ছাপ থেকে যায় যে অবিকল ফটোগ্রাফ বা 
আ'লোকচিজ্রের মত মনে হতে পারে । এমনও দেখা যায় যে শিক্ষা গ্রহণ না 
করেও বহু ক অন্য কণ্ঠের ছাপ নিয়ে নেয়। রাগসংগীতে ওস্তাদের গানের 
প্রতিচ্ছবি--এমনকি কাশিটিও-_প্রতিবিস্বিত হওয়ার কারণ ছাত্রদের মৌলিক 
কপ্ররুতির বিকাশ না হওয়া। শিষ্য-ছাত্রদের মৌলিক ক-প্রবণতা আবিষ্কার 
ন। করে তাকে অভ্যান করানো এবং সংগী* সম্বন্ধে তাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি 
জাগ্রত করার জন্তে শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত1 অন্থভব না কর! অধিকাংশ ওস্তাদের 
রীতি ছিল। “মেরে সাথ গাও” কিংবা “পান্টা সাধো” ছিল তাদের গোড়ার 
উপদেশ । ( পাণ্ট। শব্খটির অর্থ হচ্চে সাব্গমের উত্থান পতনের নানা ফমূলা। ) 
এজন্যে রাগসংগীতের ক্ষেত্রে ছাত্র অথবা শিশ্যদল নকল প্রতিচ্ছবি মাত্র হস্কে 
পড়ত, তার্দের ভেতরকার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ কের সঙ্গে সমাস্তরালভাবে হত 
না। মনে রাখতে হবে, যে শিক্ষা অধিকাংশ কঠের মৌলিকতাকে উপযুক্ত 
ভাবে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করে, সে শিক্ষাই শিল্পী স্থষ্টির সহায়ক । 


অনুকরণ__অভ্যাস-_ মৌলিকতা 

জনৈক সাহিত্য-রসিক কিছুদিন আগে লিখেছিলেন যে গান শুনতে গিয়ে 
কোন এক সভা থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলেন কারণ, মাইক্রোফোন 
বন্ধ থাকায় খুব কাছে থেকেও ক শোন। যায় নি, এবং সংগীতের আসরে 
কঠের মধ্যে এমন কোন গভীরতা শুলতে পান নি, ষা মনের মধো ছাপ 
রেখে যেতে পারে । এ অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। ক 
ও ভর্গ নকলের কথা আগেই বলেছি। লঘুসংগীতে অন্য কের নিবিচার 
অন্থকরণপ্রিয়তায় গায়কের দুর্বলতা এত্ব সহজভাবে প্রতিফলিত হয় ষে, গায়ক 
সম্বন্ধে বিরক্তি আসে এবং গানের কোন রূপ মনে থাকে না। অর্থাৎ মৌলিক 
গান গাইবার শক্তি থাকা সত্বেও অন্ুকরণের জন্যে ষে ফল হয় তাই উল্লেখ করা 
গেল। মুক্ত ও গভীর স্বর-উৎপাদদনের পথ বর্জন করে, মৌলিক ক্ষমতাকে 
অন্বীকার করে, বছ গলাকে যষ্ত্রের সহযোগিতায় ক্ষীণ ও মোলায়েম করতে 
চেষ্টা করতে দেখা যায়। কায়দাটি হয় গলার পক্ষে কৃত্রিম । লঘুসংগীতে বহু 
গুণী গায়ককেও এভাবে একটা যান্ত্রিক পন্থ। অনুসরণ করতে দেখা যায়। 
অসংযত কম্পন ও অনুরূপ অলঙ্কার শিল্পীদের কঠের ক্র, কিন্ত এই ক্রি সম্বন্ধে 
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শ্রোতা অবহিত না থাকায়, সে সবও গানের মধ্যে চলে যায়। কিন্তু সবচেয়ে 
ক্ষতিকর হয় যখন এইসব ক্রটি গুলোও অনুস্থত হয়। 

বর্তমান লোকপ্রচলিত লঘু সংগীতের শিক্ষাক্ষেত্রে যে ছুর্বলতা নান৷ ভাবে 
প্রবেশ করে বাংলা গানের সংগীত এবং সংগীত-শিক্ষাকে মেরুদণ্ডহীন করে 
তুলেছে তার কারণ ক-অস্থুশীলনের অজ্ঞতা অথবা পদ্ধতিহীনত।। কণ্ঠকে 
পরীক্ষা করে উপযুক্ত পরিচর্যা করা শিক্ষকের কাজ্ত, সন্দেহ নেই। কিন্ত 
এ বিষয়ে পন্থাও আমাদের জানা নেই। আমরা সাধাগল। বলতে বিশিষ্ট 
ধরণের ক বুঝ যার প্রবেশাধিকার লঘুসংগীতে আছে কিনা বিচার্য। অন্ততঃ 
সাধাগলা পারতপক্ষে শুধুমাত্র কথার আবৃত্তিমুলক গান করতে চাইবে না। 
অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই রাগসংগীতের গায়ক আপন রীতি অন্থসরণ করে 
রাগসংগীভ থেকে দুরে সরে থাকেন। অর্থাৎ স্ুক্ঠ গায়কের সংখ্যার যেমন 
অভাব দেখ! দ্রিচ্ছে শিক্ষা দেবার পন্থায় তেমন সুন্দর রীতি উদ্ভাবিত হচ্ছে না। 
অথচ লোক সমাজে সংগীত অন্থশীলনের প্রচেষ্টার অভাব নেই । সংগীত-শিক্ষা 
প্রসারিত হচ্ছে, বিশ্ব বিদ্যালয়ের সেরা শিক্ষার পংক্তিভূক্ত হয়েছে । 

আজকাল লঘু সংগীতের বেলায়ই দুর্বলতার কথা বেশি আসে। মোলায়েম 
কণ্ঠে কয়েকটি বিশেষ ধরণের গানের মধ্যে বিশেষ ধরণের হূর্বলত1 আরও স্পষ্ট 
হয়। অনেক সময়ে ক্রমাগত কয়েকটি গান শোনবার পর হয়ত মনে হতে 
পারে রবীন্দ্রসংগীতের মতো বিশিষ্ট সংগীভ মোলায়েম অথবা দুর্বল কণ্ঠেই হয়। 
ঘদদিচ রবীন্দ্রনাথ গানে বিশিষ্ট ভঙ্গি সষ্টি করে গলাকে নিরলঙ্কার করে নিয়েছেন, 
তিনি ক-প্রকৃতির দুর্বলতাকে কখনো! ত্বীকার করেনা ন। পলীগীতির গলা 
স্বতঃস্ফুত। গলার চর্চ! সেখানে অনুপস্থিত থাকে । সাধ! গলার দরকার 
নেই। অমাক্তিত কই স্বাভাবিক আবেদন সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই পল্লীগীতি 
যখন শচীনদেববর্মনের কে শোনা যায় তখন প্রশ্ন আসে সত্যি কি কটাই বাধা 
না৷ ভঙ্গিটা? কারণ এ কে পল্লীগীতি স্বতন্ত্র রস মিলে । ক বা গানের গল সম্বন্ধে 
এমনি করে লঘুসংগীতের নানান পরিবেশনে আমাদের মনে বহু প্রশ্নের উদয় 
হওয়া স্বাভাবিক । একথা সত্য যে সহজ জিনিষট1 সহজ নয়। এবং সহজ 
হ্বডোল কণ্ঠের মাধূর্ধ মণ্ডিত গান আরো দুর্লভ, কারণ সহজভাবে কণ- 
পরিচালনা-শক্তি অর্জন করা দরকার। স্বাভাবিক বলে কোন শক্তি সংগীত- 
ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না» যুক্তিগ্রাহও নহে। হতে পারে এমন কোন 
অলৌকিক শক্তি হয়ত আছে। কিন্তু শিল্পের গঠনে অলৌকিকতার স্থান নেই, 
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আর কোন শিশ্পকর্মই যাছ্বিদ্ঠার মত ক্ষমতার ফসল নয়। শ্রষ্টার মন সর্বধাই 
একটি কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়েই উত্রায় তা সে যেমনই হোক । যা বলছিলাম-_ 
কের পরিচালন শক্তি অর্জনের কথা। দুর্বলতা কঠের একটি সমস্যা । কঠকে 
সচল করে অধিকতর উপযুক্ততা অর্জনের পথ-নির্দেশ দানও সমস্যা । আজকাল 
ক্রটি এড়াবার জন্যে চাপা গলায় গানের একটি গন্থা প্রচলিত আঁছে ধেমনি 
মুক্ত-ক্ঠ বা উদাত্ব-ক গায়কের অভাবও বেশি। লঘুসংগীতে যাল্ত্রিক 
সাহায্যের দোহাই দিয়ে অনেকে কণ্ঠের সঙ্কুচিত শ্বরকে সমর্থন করেন। এই 
সমর্থনের ফলে মাইক্রোফোনের গানই চালু হয়। অন্ঠদিকে কণ্ঠ স্বভাবতঃই 
সঙ্কুচিত ও দুর্বল হয়ে পড়ে । অন্করণের পন্থাতে আজকাল গানে আবৃত্তির 
প্রভাবও প্রচুর । 

সাধারণ আলোচনায় সংগীতের কথ প্রসঙ্গে এবং পত্র পত্জিকার প্রবন্ধাদিতে 
এসব সমস্যার উল্লেখ বেশি দেখা যায় না। কারণ, কতকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে লক্ষ্য না করলে গানের গলা সম্বন্ধে তেমন কোন সফল ধারণাও জন্মায় 
না। আমর] জানি, ষে কোন কারণেই হোক গলার এক্সারসাইজ ব। সাধন! না 
হলে সংগীত সার্থক হয় না। কারণ, সংগীতের অর্থ সবরের সরস ও সপ্রতিভ 
প্রয়োগ, তা স্বতঃস্ফর্ত গলাতেই হোক অথবা অঙ্শীলন করা কেই হোক। 
অন্গশীলন ছাড়া শিল্প কৃষ্টি সম্ভব নয়। লঘু সংগীত শিক্ষায় উপপত্তিক সংগীতের 
পরিচয়, রাগবোধ প্রয়োজন । প্রাথমিক ভিত্তি প্রস্ততি সকল প্রকার সংগীতের 
জন্যেই দরকার আমাদের মেলডি-প্রধান গানের প্রধান লক্ষণ-_শ্থরের সঙ্গে ত্বরের 
ক্রমান্বয় সম্পর্ক রক্ষা! করে ভ্রুত অথবা! ধীর গতিতে উত্থান পতন। ধীর অথবা 
ভ্রুত গতি অভ্যাম এবং ক্রম-সম্পর্ক রক্ষা করতে প্রতিটি শ্বর স্থশ্রাব্য স্থরে ও 
স্পষ্ট হয়ে সহজভাবে কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্চে কিনা_ প্রাথমিক অভ্যাসের মূল লক্ষ্য 
এটাই। কিন্তু, লঘুসংগীতের উপযুক্ত ক সঞ্চালনের জন্য উপযুক্ত এক্সারসাইজ 
অর্থাৎ পরিমার্জন! বিধি ও প্রয়োগ ক্রিয়ার প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নি বলে মনে 
করি। গল| বিকশিত হতে না হতেই যন্ত্র সহযোগিতার লক্ষ্য এসে ভিড় করে, 
ষাস্ত্রিক ফাকি গানের প্রাণশক্তিকে নই করে দেয়। সথ-শ্রাব্য ইঙ্গিতময় হাঁকা 
ভঙ্গির গানের প্রতি সাধারণ শ্রোভার আকর্ষণ অতি স্পষ্ট। সিনেমার হাক্ধা 
গান অহৃসরণ করেন জনসাধারণ--এট1 দোষের নয়, এ হচ্চে সংগীতের প্রতি 
আকর্ষণ সৃষ্টির জন্তে ত্বত:প্রবৃত্ত বৃত্তির উদ্ভাবন । কিন্তু সে ধরণের গানই ঘদ্দি 
সহজন্ফূর্ত গলার লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় তা হলে কঠের রূপ পরিশ্ফুট হতে পারে না। 
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মনে রাখা দরকার ভঙ্গি ও রূপের নিছক অনুকরণ প্রকৃত সংগীতের বাঁধ! শ্বরূপ। 
অথচ ক মনোরগনের ইচ্ছেয় সহজ বিষয়কেই অবলম্বন করে। 

সহজ ভাবে কণ্ঠকে সজীব ও শক্তি-সম্পন্ন করে তুলতে হলে শুধু সারগম্‌ 
অভ্যাসেরই ষে প্রয়োজন তা বলছি না। আমার মনের হয় লখুসংগীতের পন্থা 
একটু শ্বতন্ত্র হতে পারে । রবীন্ত্নাথের একটি গ্রুপদ-ভঙ্গিম সহজ গান অথবা 
অন্ত কোন রচনার মধ্যে যেখানে ছু একটি অলঙ্কারের প্রয়োগও আছে, এমন 
গানকে অতি ধীর লয়ে পুরো দম রেখে রেখে প্রতি স্থরের ওপর ধতি প্রয়োগ 
করে স্পষ্ট প্রকাশের কায়দা অভ্যাস করলে প্রাথমিক অথবা পরবর্তা কালেও 
স্থফল ফলতে পারে । মনে রাখতে হবে এটা গান গাওয়া নয়। সংগীত 
অভ্যাস। এখানে ভঙ্গি আয়ত্ত করার প্রোগ্রাম নেই, আছে দম ঠিক করা, 
প্রকৃত স্থরে কথা উচ্চারিত করা, বারবার একটি অলঙ্কারকে আবৃত্তি করে স্পষ্ট 
করা, মুখের ও ঠোটের নানান ভঙ্গিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, গানের সঙ্গে সঙ্গে 
স্বর পরিচিতির জন্তে শ্রুতিমধুর করে অনুরূপ সারগম্গুলোকে উচ্চারিত 
করা। খেয়াল অথব1 ঠুমরীতে সারগমের যে ব্যবহার দেখা যায়, তার লক্ষ্য 
কি? লক্ষা হচ্চে ম্বরকে বিশিষ্ট পদ্ধতিতে ছন্দে ও স্থরে পরিপূর্ণ করে 
শোনাবার জন্তে কতকগুলো উচ্চারণেব অবলম্বন_-ষে উচ্চারণগুলো সংগীতের 
গ্রধান মৌলিক উপকরণ। গাওয়াটা ভাল হলে উচ্চারিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 
না করে আমরা সামগ্রিক ভাবে স্বর, স্বরের সংযোগ ব্যবস্থাপনা ও তার 
পরিবেশন রীতিটাই শুনি। 

সংগীত শিক্ষায় ক্মার্জনার পঙ্ধতি ও রাগ-সংগীতের গোড়ার শিক্ষা 
পদ্ধতি এক। কিন্তু সারগম, স্বরপরিচিতি এবং মূল রাগ-পরিচিতির উপযুক্ত 
বাংল! গানের অভাব আছে । তা বলে প্রাথমিক রাগবোধের জন্ঘে রাগসংগীত 
শেখা “ওন্তাদী গান, শেখা নয়। রাগান্থগ গানের অভ্যাস, কঠ সধগলনের 
অভ্যান অতি প্রয়োজনীয়, যাতে ক পরিমাজিত ও জনায়াস হতে পারে। 


পাশ্চাত্য সংগীতে কণ্ঠ পরিচর্যা 


ক পরিচর্ধার জন্তে পাশ্চাত্য সংগীত শিক্ষার যেকোন একটি সাধারণ 
গ্রন্থ পড়লে দেখা যাবে--অভ্যাসের প্রতি পদক্ষেপে এবং প্রতিটি স্তরের জন্টে 
কতটা প্রণালী বন্ধ চেষ্টা অবলম্বন কর! হয়। কি ভাবে শ্বর ও ব্যঞনবর্ণ উচ্চারিত 
হবে, ক& কিভাবে সক্ষম হবে, আওয়াজের খনত্ব বাড়বে, কিভাবে একটি স্থুর- 
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কলি শেষ করতে হবে-_এসব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাস্চক অনুসন্ধান হয়েছে । 
আমরা জানি কম্পন পাশ্চাত্য সংগীতের কে সর্বদাই প্রযুক্ত হয়। কিন্ত 
এরমধো তারতম্য আছে। “4 05100010903 101596106 ৬০৫০৪ 1116 ৪ £০৪৫ 
19 ৪1] 6০০ ০০10180 1১ এই দোষের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রাথমিক 
পর্যায়ের গ্রন্থে লেখক সমালোচনা করছেন, “কোন কোন বিখ্যাত গায়ক 
ও গয়িকাকে রেডিও কিংব! কনসার্টে গান করবার সময়ে মনে হয় ষেন 49190 
€01থ0 ০6৪. 1018 থেকে গাইছেন।” আওয়াজকে সরস করবার জন্যে গথমেই 
এর! কি বলেন অনুবাদ করে দিচ্ছি ঃ “কঠের শবোৎপত্তি গোল, কিন্তু দু ও 
আড়ষ্ট। দম সঙ্কোচন করে আয়ত্তে আন! প্রধান পন্থা । সাধারণ হাই তোলার 
মতে! হবে মুখের আরুতি । কটি যেন একটি টাইপ-রাইটার, চাৰিগুলো৷ সব 
বিভিন্ন স্থানে রয়েছে, সব এক জায়গায় পৌছে ষায়। শবোৎপক্তির স্থান হচ্চে 
নাকের পর্দার পেছনে কল্পনা করো যেন নাকের পেছনে একটি গর্ত তৈরি করছ। 
শব্দটি প্রবল শক্তিতে একটি বড় হলের শেষ পংক্কি পর্বস্ত পৌছে দিতে হবে । 
সামনে ষেন একটি পাত্র ধরা রয়েছে, সেই পাত্রে কটি উৎসারিত করে দাও। 
ভাবে। যেন তুমি একটি চোঙের মধ্যে গান করছ। ম্বরের উত্থান পতনগুলো 
ষেন রবারের টুকরোর মতো, ষেন একটি “গাম্” চিবোনো হচ্চে । উত্ানের 
সময়ে গল! গোল করে দিতে থাকো । পতনের সময়ে পরিষ্কার আওয়াজ হচ্চে 
কিন! লক্ষ্য বেখো, ভেবে নিও ত্বর উত্থানের সময়ে যেন একটি বেলুন উড়িয়ে 
দিচ্ছ। কণ্ঠস্বরকে হাই তোপার মতো মুখব্যাদানের পর গান করে1। স্বরকে ছুটো 
চোখের সামনে শূন্যে একটি ছিন্র করে তাতে যেন রেখে দিচ্ছ__শ্বর ধাতে পালাতে 
না পারে । ধ্বনি উতপক্ম করতে গিয়ে চোয়াল এবং মুখের ভেতরকার অংশ স্থির 
রাখতে হবে। সংগীতের সময় কল্পনা করতে হবে যে মুক্ত কটি একটি বিরাট 
মন্দিরে (02656:91) বাজানো হচ্ছে যার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে ।” প্রাথমিক 
শিক্ষায় ককে শুধু প্রয়োগ করবার কায়দা! শেখাতে যেভাবে প্রণালী বাংলানো 
হয় এবং এর পেছনে ষে নিরীক্ষণ রয়েছে তা আমাদের দেশে কোন পর্যাসেই 
হয় নি। এজগ্ে বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পদ্ধতি অনুসারে অনুশীলন রীতি সম্প্র- 
সারিত করতে হবে । সংগীতশিক্ষা গ্রতিষ্ঠান গুলোতে আজকাল এধরণের পরীক্ষা 
নিরীক্ষা একান্ত দরকার হয়ে পড়ে। শুধু এদিক থেকে নয়, আমাদের শাস্তে 
কের গুপগত বিশ্লেষণ ঘথেইই হয়েছে কিন্তু কের ওজন ও পরিমিতিবোধ 
গ্রামগত-পরিচয় সম্বন্ধে গ্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ কোথায়? ক নিয়ন্ত্রণ করবার মতো 


১৫৬ বাংল সংগীতের রূপ 


সহজ ও বান্তব দৃষ্টি সম্পন্ন আলোচনা কোথায়? পাশ্চাত্য সংগীতে বিভিন্ন 
প্রকৃতির কঠের গান শোনার জন্যে একটি মানসিক প্রস্তুতি সহজেই হয়। 
পাশ্চাত্য-সংগীতে পুরুষের 3883, 7391100106১ 15001 ও মেয়েদের ০০/১6100, 
2%18220, 909:890 প্রভৃতি আওয়াজের রূপ নির্ণয় করে গান শোনবার জন্টে 
মানসিক প্রস্ততি চলে এবং সেজন্যে শ্রোতাও জানে কি প্রকারের কঠে গান 
শুনতে পাবে । গায়কও তার কঠ-প্রকূতিকে রক্ষা করে চলে। এসম্পর্কে বাংলা 
গান সম্বন্ধে একটি বিষয় উল্লেখ কর! দরকার । সাধারণত গায়কের] আওয়াজের 
মৌলিক প্ররুতিকে সংরক্ষণ করেন না । বিশেষ করে খাদ গলা বলতে যে 
প্রকৃতি বোঝায় তার সাময়িক প্রয়োগ ছাড়া এই সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগ হয় না। 
অর্থাৎ সাদা কথায় খাদের অংশের জন্তে খাদ গল। এবং চড়া অংশের জন্যে 
চড়া গলা। কৃষ্ণচন্দ্র দের গলায় অনেকটা খাদ প্রকৃতি ছিল, কিন্তু সংগীত 
স্থষ্টির সময় তিনি 081109)93ও অতিক্রম করে চলে আসেন। শ্রীপস্কজকুমার 
মল্লিকের কণ্ঠে মন্্রশ্বর ও পৌরুষ এবং দৃঢ়তার প্রকাশ দেখা যায়, কিন্ত শ্রীম্লিকের 
কতকগুলো গানে এ রূপটি স্পষ্টভাবে পরিস্ফ্ট হয় না। শ্রাদেবব্রত বিশ্বাসের 
ক সম্বন্ধেও একথ। খাটে । অর্থাৎ বাংলাগানে মন্ত্রস্বরের অভাব, মুক্তকণের 
প্ররকত প্রয়োগের অভাব থেকেই জন্মেছে । কণের মুক্ত প্রকৃতির জন্যে তিন 
চারটি প্রায় সমসাময়িকের উদ্দাহরণ__কঝ্চচন্দ্র দে, কুন্দনলাল সাইগল, পক্কজ- 
কুমার মল্লিক এবং শচীন দেববর্মন। এর মধ্যে অধিকাঁংশ গলাই.পরবর্তাকালে 
20110/6৭ বা অতিশয় মোলায়েমপন্থী হয়ে পড়েছে। তবু বলা হায় 
রবীক্নাথের হ'একটি বিশিষ্ট রূপের গান, যথা--“ভেঙেছে দুয়ার এসেছ 
জ্যোতির্যয়'” শ্রীপস্বজ্জ কুমার মন্তিকের কে গ্রামোফোন রেকর্ডে যে ভাবে 
স্থপ্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তীকালে আর এরূপ দেখা যায় নি। শ্রীপক্কজকুমার 
মল্লিক তার কণ্ঠের ত্রুটি থাক] সত্বেও রবীন্দ্রপংগীতকে মন্দ্র মধ্য গুণের রূপে 
রূপায়িত করে প্রত্যক্ষভাবে স্থপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই পর্যায়ের পরবর্তী 
শিল্পী শ্রীহেমস্ত মুখোপাধ্যায়। আমি রবীন্ত্রসংগীতের থিওরি বা রীতির কথা 
বলছি না, কঠের কথা বলছি। প্রত্যক্ষ কচর্চার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান 
বেরিয়ে না এলে রবীন্দ্রসংগীতের মেলভিতে পৌরুষ ও মন্ত্র নির্ধোষ আছে 
কিনা-_-আজ এ ইঙ্গিত পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত। সে অঙ্গসারে পুরুষকণ্ের 
বৈচিত্র্য ক্ষমতা আজকাল ছুর্বল হয়ে পড়েছে। লঘু সংগীতে মন্ত্র কণ্ঠের 
অভাবের কথা উল্লেখযোগ্য । 
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রাগসংগীতে আশ্চর্য অভিব্যক্তিময় মন্দ্র-কণ ছিল ওস্তাদ ফৈয়াজ খার। 
এ ককে কোন সাধনার দ্বারা তিনি মহাকাব্যের উচ্চতম ভাব-শিখরে পৌছে 
দিয়েছিলেন ভেবে অবাক হতে হয়। কিন্তু উল্লেখ করা যেতে পারে ষে 
রাগ-সংগীতে কের প্রকৃতি প্রায় একই লক্ষ্যের ষাত্রী। অর্থাৎ, ঞুপদ চায় 
রাগস্ফৃতি অবশ্ত বিশিষ্ট ধরণের কায়দার মধ্য দিয়ে, খেয়ালেরও উদ্দেশ্য রাগ 
বিকাশ যদিও কায়দ] স্বতন্ত্র, টগ্লার লক্ষ্য তান-রঞুন এবং ঠমরী-দাদরায় 
প্রেমাভিব্যক্তি। প্রত্যেকটির জন্তে কগঠের ক্ষমতা অর্জনের রীতি, গলার 
সক্কোচন, সম্প্রসারণ ও গতিস্ষ্টির এক্সারসাইজ প্রায় একই রকম। কঠচর্চার 
পদ্ধতির ব্যতিক্রমে ঘ্দিও গলা স্বতন্ত্র রকমের শোনায়, তবু ক-বাঁজানোর 
কায়দা অধিকার না করা পর্যস্ত রাগসংগীত*শিল্পী লক্ষ্য সীমায় পৌছে না। 
ডক্টর অমিয়নাথ সান্তালের বিখ্যাত উক্তি “কণ্বাদন” কথাটি এক্ষেত্রে স্মরণ 
করি। রাগসংগীতের সাধনা সত্যি কণ্ঠবাদনের সাধনা বলে কঠের সক্কোচন, 
সম্প্রসারণ ও গতি-প্রধান হয়। বড়ে গোলাম আলী খাঁর ক একটি প্রকুষ্ট 
উদ্াহরণ। ভারি খেম্াল গাইবার সময়ে তাতে স্যষ্টি হয় অপরিসীম গাভীর্য 
এবং ঠুমরির সময়ে অপন্প হান্ক। ভাবটি বিন্মিত করে দেয়। 


লঘু সংগীতে কণ্ঠ প্রকৃতি 

লঘু সংগীতের কের প্রকৃতি রাগসংগীতের কণ্ঠ থেকে স্বতন্ত্র। ওখানে 
অনেকট! ষেন গানের প্রকৃতির সঙ্গে গলার প্ররুতি ম্বাভাবিক ভাবে সংমিশ্রিত, 
একই গলায় খেয়াল, টগ্লা, ঠুমরী গানের মতো একই কঠে সব গান উপযুক্ত 
ভাবে শোন! যায় না। যে সব গানে আমরা অতি-তারহ্বরের গলায় 
রীতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মত ব্প ও রেখা! পেয়েছি, সে গানগুলো! একটি 
মন্ত্র অথবা মধ্য শ্বরের কে গাওয়া হলে তারতম্য প্রমাণ হবে । জ্ঞানেক্দপ্রসাদ 
গোস্বামীর কণ্ঠের গাওয়া “একি তত্জ্রাবিজড়িত আখি পাত* গানটি অতি 
তারস্বরের নারী কঠে প্রয়োগ করে দেখুন-কেরিকেচার ৰলে মনে হতেও 
পারে। পল্লীলংগীতের কতকগুলো! গান মেয়েদের জন্যেই তৈরি । মেয়েদের 
কেই আমরা শুনেছি । “ওগো! চাদবদনী ধনি নাচত রঙ্গে” গানটি সিলেট, 
করিমগঞ্জে, শিলচরে বৌনাচের মধ্যে ম্বছু নারীকে গীত হয়। যখন কলকাতা 
পুরুষ পলীগীতি গায়কের মুখে শোনা যায়, আমাদের মত সংস্কারাবন্ধ শ্রোতার 
কাছে ওট! “কেরিকেচার” বলেই মনে হয়--যেন নারীকে শোনার সংস্কারটাই 


১৫৮ বাংলা সংগীতের ব্ূপ 


এর রস। কিছুকাল পর হয়ত এ সংস্কার থাকবে না, সংগে মৌলিকতাও 
ষাবে। “জলে ঢেউ দিও না” অনেকে পুর্ব বাংলায় নারীকণ্ঠেই শুনেছেন__ 
এটা বিয়ের গান। পুরুষ কঠে রেকর্ডে অনুরূপ সংগীত শুনে হাস্যকর মনে 
হয়েছে । মোটামুটি এখনকার বক্তব্য এই £ বাংলা সংগীতের বিপুল পরিধিতে 
গানের উপযুক্ত ক নির্বাচন, অথবা কণ্ঠের উপযুক্ত গান নির্বাচন বোধহয় 
একটি মূল্যবান প্রসঙ্গ । রাগ-সংগীতে ঠুমরী গান প্রধ্ধানত মেয়েদের গানই 
ছিল, প্রেম নিবেদনের বহু ইমোশান বিস্তার করবার পর তাল বৈচিত্রেযের 
মাধ্যমে খানিকট1 নেচে আসার মত প্রসঙ্গ তাতে আছে । একই গানে কখনও 
বিরহ ছুঃখ ও আনন্দ বা সোহাগ আছে। কিন্তু ঠুমরী রাঁগসংগীতের সীমানায় 
প্রবেশের পর, দ্বিতীয় অংশটি নৃত্যরস না হয়ে আর একটা স্বতন্ত্র আঙ্গিকে 
পরিণতি লাভ করেছে । লঘু-সংগীতে রবীন্দ্রনাথের অথবা নজরুলের বিভিন্ন 
নৃত্যের গান কি সকল গলায় সমান ভাবে অনিবার্ধ শোনায়? রবীন্দ্রনাথ তো! 
নিজেই বলেছেন “কে রবীন্দ্র সংগীত শুনছেন না যেন সাহান1 দেবীকে শুনছেন |, 

লঘু-সংগীতের একই গানে বিভিন্ন ইমোশান পরিবেশিত হতে পারে কি? 
একই গানে কি প্রেম, ব্যথা ও নৃত্যভঙ্গির সমন্বয় হতে পারে? তাপারে না। 
রাগসংগীতের এক একটি গান এক একটি ধারাবাহিক অভিব্যক্তি বা 
০0:)0:)060 0:00635, এজন্যে এর পরিমিতি সম্বদ্ধে কোন ঠিক-ঠিকান1 থাকে 
না। বাংল গানের কথার পরিমিতিই তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে অর্থাৎ 
লঘু সংগীতে একটি গান একটি ভাবেরই (2০০০৭) বা ইমোশানের গভীরতম 
অভিব্যক্তি, পরিমিতি তার বাধা । এজন্তেই লঘু সংগীতে বিশেষ গানের তারতম্য 
অনুসারে কের নির্বাচন প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এই নির্বাচন করবে কে? স্থরকার, 
গায়ক, শিক্ষক না কি শ্রোতা ও সমালোচক? এই সম্বদ্বে আধুনিক 
লঘুসংগীত-গায়কদের সচেতন করে দেবে সমালোচক । স্ুরকারদের কাজের 
ওপরই মতামত ব]ক্ত করবে। অর্থাৎ গীত অন্থলারে সুরকার ক ও ব্যবহারের 
পন্থা আবিফার করতে পারেন কি না? 

তা হলে কি এ কথা স্বীকৃত ষে গানের বেলায় পুরুষ ও নারীর জাতিভেদ 
কর! প্রশন্ত। আমি সেকথা মোটেও সমর্থনযোগ্য মনে করি না। কিন্তু 
কথা ও ভাব অঙ্কপারে পরিপুর্ণ-রূপের অভিব্যক্তিতে যদি হুন্ম ভেদাভেদ 
(0:09 013011770109001 ০৫ 0171089) মেনে নেওয়া যায় তা হলে অনেক 
সময়ে এক্সপ ভাবে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। কারণ লঘু সংগীতের 


ক ১৫৯ 


প্রত্যেকটি গানের ঘেমন স্বতন্ত্র 1,০06 থাকে তেমনি অভ্যাসের ক্ষেজে না 
হলেও, বিশেষ পরিবেশন ব1 450009080580197 এর বেলায় কোন কোন রূপের 
তারতম্য দরকার । উদাহরণ উপরে দিয়েছি । মূল কথাটি নির্বাচন নিষ্ষে, 
সংগীত প্রযোজনার ক্ষেত্রে সরকারের নির্বাচন প্রসংগ প্রাড়ায়। গানের বেলা 
গায়ক আপন রুচি ও রসবোধ অন্থসারে এ বিষয়ে মুক্ত একথা হ্বীকার করি। 

কাব্যের উৎকর্ষ হিসেবে এবং গানের বিষয়বস্ত্ব ও সবরের দিক থেকে 
বিশেষ গানের বিশেষ ভূমিকা স্বভাবতঃই দৃষ্ট হয়। পল্লীগীতি এবং ধর্মীয়গীতির 
আবেদনগুলে। অনকটা! সাদাসিধা, আজকাল আধুনিক গানে ও কথায় বাস্তবতা 
আসছে বলে গানের মধ্যে কঠের অংশ ও ভূমিকার প্রশ্ন উখ্যাপিত হল। 
সরকারের কাজ যতই নিধিশেষ ও সাধারণ বিষয়বস্ত থেকে বিশেষের মধ্যে 
থাকবে, নির্বাচন-ক্রিয়া ততই আসবে । এ ধরণের নির্বাচন প্রক্রিয়। আমি 
ছুজন স্থরকারের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। একজন শ্রীসংলল চৌধুরী এবং অন্তজনা 
শ্রীজ্জানপ্রকাশ ঘোষ। এদেপ কোন কোন গানের সংগীত-প্রযোজনায়, সর 
নির্বাচনে এবং গানের ভঙ্গিতে এমন ভাবেই স্থরের অংশ বা রচিত হয়েছে 
নারী কের অথবা! পুরুষ কণ্ঠের আবেদন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে। 


কণ্ের শাঙ্ত্ীয় বিশ্লেষণ 


কঠের প্রয়োগের প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের কথা আলোচন! করা যাক । 
দিও এ আলোচনাগুলে৷ কিছু কিছু মনগড়া এবং এদের লক্ষ্য শান্ীয় সংগীত, 
তবুও বর্ণনাগুলো! বিশেষ উল্লেথঘোগ্য । বাস্তবক্ষেত্রেও কণ্ঠের দোষ গুণ 
বিচারে প্রযুক্ত হতে পারে কি? বর্ণনাগুলে! এই প্রকার 

মুষ্ট__মাঞ্জিত ক 

চেহাল-_ স্থুলও নয় কশও নয় এবপ স্বর 

ত্রিস্থাপক-_মধ্য, মন্ত্র, তার, সব ক্ষেত্রেই যার ব্যাণ্তি 

(পথু সংগীতে এই ব্যাণ্থি কাজে লাগতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু লঘু 

ং্টিত কঠ হয় মন্দ্র অথবা মধ্য অথবা তার প্রকৃতির হলেই রসহ্হির উপযোগী |) 

স্থধাবহ-_মনকে খুশি করবার “মুখদ” গুণ 

গ্রচুর- সুলতা যুক্ত কঃ 

কোমল-_-কোকিলধ্বনির সৌকুমার্ষের তুলন। হয় এমন 

(কোকিলধ্বনি তীব্র-পঞ্চম স্বর এবং দৃঢ় । এর অর্থ অন্তরূপ হওয়া সংগত)। 


২৬০ বাংলা সংগীতের রূপ 


গাঢ়-__পন্প্রনারণের ক্ষমতাপর প্রবাহী ক। 

শ্রাবক-_দূরে বিস্তৃতির মত শক্তি সম্পন্ন। 

(নতুন কচর্চ৷ পদ্ধতিতে আর মাইক্রোফোনের ব্যবহারে এই গুণ বিরোধী, 
মনে হতে পারে ।) 

করুণ_-শ্রোতার চিত্তে দুঃখ অথ-। কারুণ্য উৎপাদক । 

(এটা.ক্ের বৈশিষ্ট্য না হয়ে বঠভঙ্গি বা প্রকাশরাতির বৈশিষ্ট্য বল] যায়।) 

ঘন__গগারতা বোধক, অস্তঃসারযুক্ত ও দূর শ্রবণের ভপযুক্ত। 

নিপ্ধ_দূর সংশ্রাব্য কোমল কণ। 

ঈক্ষ-_মন্ণতার গুণ সম্বলিত | 

রক্তিযুক্ত--অন্গরাগ প্রযুক্ত। 

ছবিমান-__দীঞ্টিময় ক, যাতে জ্যোতির প্রতীক উপলব্ধি হয়। 

মুবল যুগের ফকিরউল্লীহ কণের সম্বন্ধে অনুরূপ বিশ্লেষণ গ্রহণ করে অন্য ছুটে! 
গুণের কথা! উল্লেখ করেছেন £-- 

অস্থমান- পরিষ্কার (ছবিমাণ ), মধুর--ক সোজা, তারাখানে ভ্রমণকারী, 
ও মিষ্টত1 সম্পন্ন । 

কের দোষ আটটি £ 

রুক্ষ_ অমস্থণ, ন্সিপ্ধতাঁবিহীন, অমধুর 

স্টিত-নভাঁঙা আওয়াজ, ফেটে যাওয়া 

নিঃনার _ অস্তঃসারশৃন্য, ফাপা! 

কাকোলী- কাকের ডাকের মত নিষ্ঠর 

কেটি-ক্যাটকেটে, মাধুর্হীন 

কেনি_সঞ্চরণ ক্ষমতা শূন্য 

কশ- অতি সুক্ষত। 

তগ্ন-গর্দভের ধ্বনির মতে নীরস 

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এসবগুলো শুধু গুণগত্ত বি” ৭. কঙ্গস্থানে 
পুনরুক্তি আছে এবং অনেক স্থলে নিতাস্ত ৪1050900 ব। গুণখাচক। 
দ্বিতীয়ত, গানের মধ্যে এর অধিকাংশ গুণ স্ফষুতি হলেই তাকে থে ভাবে 
বর্ণনা করা যেতে পারে এই বর্ণনা সেইরূপ । অর্থাৎ শিল্পীর মূল্যায়নে এসব 
লক্ষণগুলো প্রয়োগ করে বোঝা যেতে পারে । মুশকিল হচ্ছে, এ সব গুণ- 
গুলোর কিছু অংশ সংগীত কুশলীর কে হাটি করতে হুলে কিকি পদ্ধতি 


কণ্ঠ ১৯১ 


অবলম্বন করা দরকার অনেকক্ষেত্রেই সে সম্বদ্ধে কাজ করা হয় নি। শিল্পীদের 
ক্রটি সম্বন্ধে বে কথা সংগীতরত্বাকরে কিংবা পরবর্তী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 
উপযুক্ত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের অভাবে সেসব ক্রটিগুলে! স্পষ্ট হয়ে গঠে। 
প্রশিক্ষণের জন্তে উপযুক্ত পদ্ধতি পুর্ণরূপে বিকশিত হম নি এ কথাটাই বিবেচ্য । 
যে পদ্ধতিতে রাগ-সংগীত শিক্ষা দেওয়া হয়, সর্বক্ষেকত&৫রে সে পদ্ধতি অবলঘধন 
করা উপযৃক্ত নয় বলে কলেজী শিক্ষায় নানা স্থানে কিছু কিছু অদলবদল 
দরকার । কিন্তু ক সাধনার ভিত্তবিভূমি, স্বরপরিচিতি, রাগ-পরিচয়-_সব 
জায়গায়ই প্রয়োজন । এ গ্রস্ততির জন্ঠে ভাল ভাল রচনা এখনে! হয় নি। 
ফলে রাগ-সংগীত শিক্ষার বেলায় প্রস্ততি যেমন হুদ হতে পারে লু 
সংগীতের ক্ষেত্রে তা হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই সহজ-সরল কণ্ঠের স্বাভাবিক 
গুণাবলীর নির্ভরশীলতা লরাসরি গান শিক্ষা আরভ হয়ে বায় এবং 
কঠের জন্তে উপযুক্ত ভিত্তি প্রস্তত হয় না। এই জন্তেই গায়বের মধ্যে 
মৌলিকতা সৃষ্টি হতে পারে না, গানের মধ্য সৃষ্টির কোন সন্ধান পাওয়! বায় 
না এবং কিছুদিনের মধ্োই তার সংগীত-কেরিয়ার নিস্তেজ হয়ে পড়ে, শ্রোতার 
চাহিদা ফুরিয়ে আসে । 


লঘুনংরীতে কণ্ছের প্রয়োগ 


রাগসংগ্গীত পরিচর্যার জন্তে যে ধরণের ক অন্ুক্ীলনের প্রয়োজন হয়, 
অনেক ক্ষেতে লঘুসংসীতের ক অন্থশীলন সে ধরণের হতে পারে না-_-একথা 
উল্লেখ করা হগেছে। রাগসংগীতে গানের প্রয়োগ-বিধি স্বতন্ত্র । ধপদ, খেয়াল, 
টগ্পা গানের প্রতি আঙ্গিকেই ক্রমাগত দমের প্রয়োগ এবং ম্বর-সংকোচন 
ও বিভাজনের অভ্যাসে কণপ্রক্রিয়ায় একটি বিশেষত্ব থাকে । বিশেষ 
করে বিস্তার ও তানের প্রয়োগেও ক প্রক্রিয়াতে কিছুটা পার্থকা দেখা যায় । 
শিল্পীর মনও এই উদ্দেশে রাগলংগীতে অবিরত থেকে ত্বর বিজ্তার করতে চায়। 
দুই স্থলে ক্রিয়! ছুটি বিভিন প্রকারের । রাগসংলীতে কণ্ঠ বেগ, গতি ও 
ভীত্রতা অবলম্বন করে, অনেক সময়ে মাধুর্য সংরক্ষণ সমন্তা হয়ে পড়ে, এজন্ে 
কৌশল অবলহ্বন কর! দরকার হয়ে পড়ে। লঘু সংগীতের ক্ষেে লক্ষ্য করলে 
দ্বেখা বাবে, এন বিকাশ অনেকটা বরণা বা ফোয়ারার দমতো। এখানে 
গথরের স্থিতি ও পহজ স্ৃতির কারমা আয়ত কয় হরকার হছে পড়ে। কঠের 

১১ 


১৬২ বাংলা সংগীতের রূপ 


গুণাবলী বাড়াবার জন্তে ঘেমন অতিরিক্ত ও বিশেষ কৌশল দরকার তেমনি 
কের ছোট ছোট অংশের সঞ্চরণসীলতাও বাড়ানো প্রয়োজন । লখুসংগীতের 
কণ্ঠ কতকট! নমনীয়, কমনীয়, কোমল ও কক্ষ বা মহ্ুপতার গুণ-সমন্বিত হতে 
চায়। অভ্যাসের ক্রটর জন্তে কঠে কয়েকটি গুণের অধিকার করতে গিম্নে 
শিল্পীর] মুক্তক্ঠ বা খোল! গল! হারিয়ে ফেলেন। সহজেই গায়ন-পদ্ধতি 
অবলম্বন করবার জন্তে কিছু প্রশ্রয় দেওয়া! হয় লখুসংগীতে | দেখা! গেছে 
রাগলংগীত অলংযত কম্পনকে গ্রাহ করে না, কিন্ত লঘুসংগীতে ক্রটিপুর্ণ কম্পনও 
ব্যবন্ধত হচ্ছে 

আজকাল আধুনিক গানে ৩০৫ স্টি বা আবহ-সংগীত দ্বারা আকশ্মিক- 
আকর্ষণ কৃষ্টির চেষ্টা দেখ! যায়। গানের মধ্যে নানা রকমের শব্ধ ব্যবহার, 
ফোন প্রাকৃতিক শব সৃষ্টি অথব! বস্ত্রের নানারপ শব্ধের সাহায্যে গানের মধ্যে 
বাত্তব-রস প্রয়োগ এই কাজের উদ্দেন্ট। আবহ-সংগীত গানকে এ বিষয়ে 
অনেক সাহাব্য করছে। শুধু সিনেমার গান নয়, বনুদেশের আঞ্চলিক লঘু 
প্ীতিও এইভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে। এই বাস্তবতা হৃষ্টির কাজকে মৌলিক 
ংগীতের প্রচেষ্টা বলা যায় না। ঝড়ের গানে ঝড়, পাখীর কাকলীর স্থানে 
কাকলী, কোথাও একটু শিস, কোথাও জল-কল্পোল, কোথাও নানারূপ ভঙ্গিপুর্ণ 
বা ইঙ্িত-জাপক কণঠধ্বনি সংযোগ এবং হস্ত্রের সাহায্যে নানা! অগ্রাকত শবের 
প্রয়োগও উদ্লেখষোগ্য । মাইক্রোফোন এসব কাজে সাহায্য করেছে বেশি। 
এই স্থযোগ নেবার চেষ্টায় বু কত্িমভাও গানের মধ্যে এসে যায় । এ কাযা 
গুলাকে সবর্থন কর! যাবে কি যাবে না আমাদের বিচার করবার নয়। যে 
কোন নতুন এক্লপেরিমেন্ট সর্বদাই লমর্থন করা বায়। কিন্তুমৌলিক কঠ ও 
তার প্রকাশের ক্ষমতাকে দূরে রাখা হায় না। 

মাইক্রোফোন বাবহারের জ্তে প্রস্তত শিল্পীকে অনেক ক্ষেত্রে কঠকে দাবিয়ে 
রাখতে দ্বেখা যায়। এইরূপ কণরীতির প্রভাব, বাস্ত্রিক সহযোগিতার ফলে, 
এমন ভাবেই গ্রচলিত হতে চলেছে যে গানের মৌলিকতা লুগ্ত হবার লম্ভাবনা 
দেখা দিচ্ছে । যাইক্রোফোনে অবহিত কণ্ঠে বা চাপা গলায় ভয় দেওয়া চলে। 
অর্থাৎ ক& অবদমিত করে গুন্‌ গুন্‌ করে গাওয়া 0:০০18-ঞর পর্যায়ে 
গড়ে । মৌলিক লংগীত স্যার পন্থা এট! নয়। কণ্ঠের গণ্ভীরতা, ছনত্ব, এবং 
লরসতা নষ্ট করে ধেধার এমন কারছা আর হয় না। গলাকে হের লক্ষে 
গাইবার জনে উপযুক্ত করে তোলার ফাজ হয়ে ওঠে মুখ, গলার স্বাধীন রূপটি 


কণ্ঠ ১৬৩ 


বিকশিত হবার পথ থাকে না। ফলে গলার জন্তে যে রেয়াজ অবনত কর্তব্য তা 
হয়ে যায় গৌণ । 

ঘেকোন অবস্থায় কণ্ঠের অনুশীলন অবন্ত কর্তবা। হম ও নিঃশ্বাসের 
কায়দ! তাকে সুদৃঢ় করে। কঠ পরিচালনার নিম্বমিত অভ্যাস, স্বরের সঙ্গে ত্বরের 
সম্পর্ক স্থাপনের বোধ, ছন্দ বোধ, সাবলীল কায়দা ও অলঙ্কার প্রয়োগ-- 
এসব নিয়মিত অভ্যাস ছাড়া স্ব নয়। 


পল্লীগীতি ও ক 


এবারে পল্লী-সংগীতের ক্ষেত্রে ক$ পরিচর্যা চলে কিনা! সে প্রশ্নে আসা যাক। 
গল্পীগীতিকে সরস করতে গিয়ে কের মুক্ত উৎক্ষেপণ (বথা, সারিগানের ছন্দোবদ্ধ 
চিৎকার) এবং অতিরিক্ত সঙ্কোচন প্রভৃতির প্রয়োজন হয় । ম্বাঙাবিক গানে এই 
কাজে কোন বিরোধ হয় না। কারণ, এগুলো বাস্তব গ্রয়োজনে সৃষ্ট অলক্কার। 
পজী-সংগীত বা কীর্তনে ব্যবহৃত কণ-প্রকৃতি অনেকটাই মুক্ত। ক-পরিচর্ধ৷ 
সেই সহজ অভিব্যক্তিকে বিনষ্ট করে গান 60101811080 এবং সংস্কারাবস্ক 
করে তোলে কিনা সেও একট! সমস্ঠা। স্থানান্তরে আলোচনা! করেছি ঘে 
শিল্পী বদি পল্মীসংগীত ও কীর্তনে গানের সঙ্গে আত্মিক-লম্পর্ক সংস্থাপন 
করতে না পারেন, তাহলে স্থক& হলেও পল্পীসংগীত কিংবা! কীর্তন তাঘের 
কে প্ফৃতি লাভ করে না। এ ক্ষেত্রে স্থুক্ঠই একমাত্র প্রধান অবলম্বন নয়। 
প্রশ্ন হতে পরে, বদি তা না হয় তা হলে ক মার্জনার বিশেষ পদ্ধতি অবলঘনের 
প্রয়োজনও সেখানে আছে কি? অখব! কণ্ঠের অনুশীলন কি পলীসংগীতের 
বিরোধী? আগেই বলেছি কোন একটি বিশিষ্ট গানের সঙ্গে আত্মিক-সন্বনধ 
সংস্থাপন না করতে পারলে সে সংগীতের শিল্পী হওয়া বায় না। গান লেখানে 
বিক্প হয়ে বাজে। গায়ন পদ্ধতির দিক থেকে পল্সীগানের ছুটো প্রধান তাগ 
করে নেওয়া যায়। একটি [05810195191 ০৩--অর্থাৎ কতকগুলো 
গানের পরিশীলিত ও প্রচলিত ভঙ্গি_-বথ! বাউল, তাটিয়ালী, বিশেষ কতক- 
গুলে ভাওয়াইয়া এবং কীর্তন-প্রভাবিত কতকগুলো গান। এ সব গানে 
তঙ্ছি ও স্থয়ের প্রকৃতি সম্বদ্ধে ধারণা মোটামুটি অনেকেরই আছে । এই সব 
মৌলিক গানগুলে! নতুন তাবে রাপান্তরিত হয়ে প্রযোজিত হচ্ছে এবং 
এই গ্লান অবলগষন ফরে এক ধরণের বৃনগীঘ্ির় প্রচলন দেখা বায়। 





১৬৪ বাংলা সংরীতের রূপ 


আইডিয়। হিসেবে এটা গ্রাফ । কিন্ত রূগটির পরিসর সীমিত । এবং বন্ধ 
স্থলেই পল্লীসংগীতের মৌলিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন [0:৮৪0185 
6910 22091০ ক্ূপে পরিগণিত হবার সম্ভাবনা । এ ক্ষেত্রেও পল্লীর সঙ্গে 
যোগস্ুত্রটি দৃঢ় হওয়। দরকার-_ প্রযোজক ও রচয়িতার দায়িত্ব এখানে বিশেষ । 
শিল্পীর মৌলিক দৃষ্টিভজি পল্লীগীতির মৌলিক দ্ধূপের প্রতি বাধ্যতা হ্বীকার 
করবে । গলাটিও সে ভাবে বাছাই কর! হবে। 

পলীসংগীতের অনেক শ্রেণীর গান সম্পূর্ণরূপে ভৌগোলিক, ভাষারূপটিও 
অনুকরণ করা ছুঃসাধ্য। এই গানের আঞ্চলিক রূপই সত্যিকার রূপ । খড় 
জোর তাকে অন্গকরণ করে আঞ্চলিক-সংগীতের রূপান্তর বলে চালানো যেতে 
পারে। এ ভঙজির ম্বীকরণ বা 88817011800) সহজ নয়। আজকাল 
:108191860 ০10 29: বা নানান নাগরিক-সংঘ থেকে এসব গান 
সমবেত কণ্জে গাইবার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি কথাই বিশেষ 
বক্তব্য-মুল সংগীতকে ভ্রষ্ই করবার অধিকার কোন শিল্পীরই থাকা উচিত 
নয়। তা ছাড়! এসব গানের জন্তে ক্-চর্ধারও দরকার নেই । আজকাল 
পল্লীর মূল-স্থুর ব্যক্তিগত প্রয়োগ-বিধির ছারা রূপান্তরিত করে অনেকে পজীর 
সংগীত বলে চালাতে চান। এ কাক্ষটিও ক্ষমার্থ নয়। এ'বা মৌলিক গীতির 
সংগে ( বৈদেশিকও হতে পারে এমন ) কঠভঙ্গিকে মিশ্রিত করে দেশজগান 
বলে প্রচার করতে চান। পল্লীস্থর সংগ্রহ করে গ্রামীণ কথায় স্থুর সংযোজনার 
বিধি বাংলায় চলিত থাকলেও, এই ধরণের রচনার পরিধি অত্যন্ত সীমিত। 
উড়িস্তায় আকাশবাশীর সংগীত অনুষ্ঠানে পল্লী-দ্বর-পীতবলে এক শ্রেণীর গান 
চালু হয়েছে। সে গানের কথাতে পল্লীর বিষয্বন্ত ও ভাব নিয়ে পল্লীর থর 
সংযোজন করে গাওয়া হয়। পল্লীসংগীতের হ্থুর ও ভাবসম্পদকে সংগীতে 
প্রয়োগের স্বিধের জন্তে এই ব্যবস্থা । এতেও মৌলিক রস-স্তির পরিসর 
সম্বীর্দ। তবু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন, একথা অন্ীকার কর! যায় না। 
মোটা সু'্টি বলা যায়, গ্রণালীবদ্ধ ক্ঠ-অন্গশালন কিছু কিছু পল্লীগীতির পক্ষেও 
বাধা নয়। কারণ গানের সংগীতরূপই আমাদের প্রয়োজন । শুধু বলব, 
শিল্পীর মধ্যে প্রকৃত বন্তর সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপনের চেষ্টা ও অভিজ্ঞতা 
দরকার । ক এর ছবি। 


কঃ ১৬৫ 


শিল্পীর ব্যকিত্ব_ কচ 

আধুনিক গানে কণ্ঠের দুর্বলতা আজকাল বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
তাতে অনেক সময়ে সাধারণের কানে মুড়ি-মিছরির একরের মতোই অন্তৃতি 
আসে। কোন্‌ গান কোন্‌ ধরণের গলায় খাপ খায় এবং সে গানের 
অনুযায়ী কোন্‌ রীতিটি অবলম্বন কর! যেতে পারে তা শিল্পীমাত্রেই হয়ত 
ভাবেন। কিন্ত, এসব জায়গায়, প্রযোজিত সংগীতে স্থরকার ও প্রযোজকের 
মন আরো বেশি ক্রিয়াশীল । একটি বর্ণনাত্বক কাহিনী-গানে কথার আবৃতিই 
বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করে- যেখানে একঘেয়েমির সৃষ্টি হয়। এই একঘেয়ে 
ভাঁবটি ভেঙে দেবার জন্টে একটি বিশেষ স্ুর-মুহূর্ত স্থতি করা বাবে কিনা, 
না আবহ-সংগীত প্রশ্নোগ ভাল হতে পারে-_এ ধরণের চিন্তা গ্রামাফোন 
রেকর্ডের গানের প্রযোজনায় লক্ষ্য করা গেছে । এক একটি দীর্ঘ একঘেয়ে 
হুরের মধ্যে স্থান বিশেষে সুশ্ কারিগরি অনেক সময়ে চমকপ্রদ সৌন্দর্য 
স্থষ্টি করে| লামান্ত প্রস্বোগই এসব গানে অসামান্ত হতে পারে। প্রযোজিত 
গানের একঘেয়ে জ্বরের মধ্যেও স্তর যে পথ আছে পল্লীগীতিতে তা নেই । 
এখানে গায়কের মৌলিকত ফুটে ওঠবার স্থবিধেও থাকে | অর্থাৎ ছোট ও 
হু কারিগরি আধুনিক গানের মূল কথা। পলীগীতি একধেয়ে হলেও তাকে 
হুন্দর করবার কোন পন্থা! নেই। শুধু ছন্দের তারতম্য এবং গতির বৈশিষ্ট্য 
বৈচিত্র্য স্থির সহায়ক | অর্থাৎ গানের সার্থকতা কণ্ঠের ওপরেই নির্ভরর্শীল। 

আধুনিক গানের একধরণের শ্রেণীবিভাগে কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য বড় বিবেচ্য । 
রাগসংগীতের ক্ষেত্রে ঞ্ুপদ, খেয়াল, টগ্সা ও হুমরীর জন্তে নির্বাচিত 
গলা স্বতন্ত্র গ্ররৃতির রস-নৃট্টিতে সক্ষম_ শুধু কৌশল ও অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য 
ঘারা। লঘৃসংগীতের এক একটি গান কণ্ঠের তারতম্য অঙ্গুসারে শত 
শোনাতে পারে । কোন কোন কণ্ঠ শ্বকীয় উচ্চারণ-পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ ধরণের 
গানের জন্তেই উপযুক্ত মনে হুয়। এসব কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত অথবা আধুনিক 
গানও উপযুক্ত যনে না হতে পারে। অর্থাৎ পরিশীলিত গল যে ভাবে 
অত্যন্ত সেভাবেই বিদ্ধিন্ন রূপের গানকে প্রকাশ করতে সক্ষম । শ্রীশান্তিদের 
ঘোষ বলছেন, রবীজ্রসংগীত সকল কণ্ঠের উপযুক্ত, তবে “গানের কথার দ্বারা 
তিনি ( রবীন্দ্রনাথ) যে হ্ৃদয়াবেগটিকে বেঁধেছেন তাকে প্রকাশ করতে হবে 
অন্ছকুল কঠ$স্বরের বিকাশে ।” অন্কূল ক্র বলতে কি বোঝায়? নিশ্চয়ই 
নির্ধাচিত কণ্জ। বর্তমানে ছড়ো ক বনীকসংগীতেয় কূপের অহকৃল'ডার 


১৬৬ বাংল! সংগীতের রূপ 


উদাহরণ, একটি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্টি হুচিত! মিত্রের ক্। শুধু ছুটে 
'্মতিপরিচিত ন্বতস্্রধরপের কণ্ঠের কথাই উল্লেখ করা গেল। এই সঙ্গে 
কখনো উৎকৃষ্ট রাগসংগীত-পন্থী কোন কের সামঞ্জন্কের কথা! বলব না। কারণ 
অন্ুকূলতা সেখানে নেই । 

আধুনিক গানের জন্যে বিভিন্ন প্রকৃতির কণ্ঠের প্রয়োজন-_ঘন, গভীর ও 
ব্যাপ্ত। কিন্তু মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ করব ভারতীয় মতে মন্ত্র, মধ্য অথব! 
তারখ্বরের প্রকৃতিতে । প্ররুত অনুশীলনের ফলে রসবোধ-সম্পর শিল্পী 
আপনার গানের বিষয় সহজে নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু এসব স্থলে 
সরকারের কাজ বিশেষ তাৎপর্ধমূলক হয়। ম্থরকার বিশেষ গানের বূপ 
দেবার জন্তে বিশেষ কণ্ঠটিকে খুঁজে বেড়াবেন। ক নির্বাচনের জন্তে সথরকার 
গানের রূপটি গোড়ায় পরিকল্পনা করবেন। আজকালের চলচ্চিত্র সংগীতের 
প্রযোজনায় এ লক্ষণটি বিশেষ পরিশ্ফ,ট । অভ্যাসের জন্তে সাধারণ গানের সর 
রচনা এখনো! তেমন ভাবে চালু হয় নি। কিন্তু বিভিন্ন স্থলে লক্ষ্য করেছি 
এ ধরণের পরিকল্পনারও প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ আধুনিক সংগীতের 
স্থর রচনার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ আছে বলে বিশ্বাস করি। 
আকাশবাণীর লঘুসংগীতের জন্যে শিল্পীদের খন নতুন নতুন স্থুর রচনার 
আগ্রহ সহকারে বিভিন্ন স্থরকারের কাছে যাতায়াত করতে দেখি তখনই 
এ সত্যটি আরও উপলব্ধি করা যায়। তার! পুরোনো গান গাইবেন না। 
আরো নতুন রূপ চাই। নতুন সংযোজন চাই। কারিগরির স্ববিধে চাই, 
গল! অন্গলারে তারা অথবা মধ্য গ্রামের বিশেষ ধরণের কাজ চাই, চমকপ্রদ 
কথায় চমকগ্রদ স্থরের অংশ চাই । 


গায়কী কণ্ঠের জ্রতি 


শ্রোতা-সাধারণের কাছে আজকালকার লধু-সংগীতের সমালোচনায়, বিশেষ 
করে আধুনিক গানের সন্বদ্ধে এই ছুটি ক্রটির কথ শোনা যায়--(১) গান 
শুধু কথার সমষ্টি এবং (২) গায়ন পদ্ধতিতে আবৃত্তিমূলকতা। এ ছাড়াও 
আর একটি তৃতীয় সমালোচনাও আছে, সে হচ্ছে গানের রুচি সম্পফিত। 
স্বরে অথব! কথায় হাক্কা বা লঘূতম ভাব, ক্সীলতা অখব! অঙ্গীলত 
ইত্যাদি। এলব ক্রটিগুলে শিল্পীর সংগীত-ভাবনার সঙ্গে সংঙ্িষ্ট। সংগীতের 


ক ১৬৭ 


রূপ ও রসের দিক থেকে বা লুসংগীতের প্রকৃতি বিচারে এসব আলোচনা 
উল্লেখযোগা নয়। কারণ, লখুসংগীতের পরিধি এত বিস্তৃত যে তাতে 
সব কিছুর জায়গা! হতে পারে। মূল্যায়ন হয় প্রয়োজনানুসারে । রুচিবোধ এবং 
অন্ান্ত গ্রসঙ্গগুলো আসে বিশেষ রচনা ও শিল্পীর গুণদোষের তারতম্য 
অন্থসারে। সাধারণ কথাপ্রধান গানকে স্ুন্বর আঙিকে গাইবার যথেষ্ট 
স্থযোগ থাকতে পারে, মৌলিক গায়নপন্ধতি একটি আবৃত্তিকে ও ০00৮258% 
বা বিপরীত স্থুর স্থাপনের দ্বার স্থন্দর গানে পরিণত করতে পারে। 
মোটামুটি গানকে সরল করে গাওয়া মানে নিছক গান শেখা ও গাওয়। নয়। 
এর পিছনে অতিরিক্ত প্রয়োগ-চিস্ত! দরকার । 
শিল্পী বা গায়কের গলার ক্রি সম্বন্ধে, অর্থাৎ শিল্পের কলা-কৌশলের ক্রটি 

সম্বন্ধে কতকগুলো বিষয় শান্ত্রকারর! উল্লেখ করেছেন। ক্রটিগুলো৷ গায়কের 
ব্যক্তিত্বের সমালোচনায় কার্ধকরী কিনা বিচার করে দেখা যেতে পারে । এই 
তালিকার অধিকাংশ ক্রটি থেকে মুক্ত হতে হলে মূল শিক্ষ/-পন্ধতির প্রতিটি 
পর্যায়ে নানা কৌশল অবলম্বন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার । অবশ্ত এখানে এই 
ভাবন! অবাস্তর মনে হবে। কতকগুলো! লক্ষণ রাগসংপীত-শিল্পীর গাস্বন- 
পদ্ধতিতে প্রযোজা । লক্ষণগ্ডলে : 

সন্দষ্ট দাতে চেপে গান। 

উদ্ধুষ্ট - সৃৎকারী নিশ্বাস টেনে । 

ভীত -হূর্বলচিত্ত। 

শঙ্কিত _ ত্বরান্বিত। 

কম্পিত -অঙ্গ-প্রত্যঙজ্ের কম্পন। 

করালী - মুখ ফাক করে গান। 

কাকীস্কাকের মত কর্কশ। 

বিকলম্পস্থুর কম-বেশি হওয়া। 

বিতাল -" তালের ধারণ! যার হূর্বল-_-আন্দাজহীন। 

করভ উটের মত মাথা নীচু করে গান। 

অধির - ছাগলের মতে! আওয়াজ। 

বোদ্বক - শিব কপাল, গ্রীবা, সুখ বিকৃত। 

তৃঙ্ব লাউয়ের মত গল! ফুলিয়ে । 

বক্তী-. গলা বন্ধ করে। 


১৬৮ বাংলা সংগীতের কূপ 


প্রসারী » অজ-প্রতাঙ্গ ঈথ। 

বিনিমীলক চোখ বুজে গান করা। 

বিরস-রসহীন 1 

অপন্থর সুর রক্ষণের অক্ষমত]। 

মুঘল যুগের ফকীর-উল্লাহের গ্রস্থে এর দতিরিক্ত। 

'মব্যক্ত- কথ। স্প্ই ভাবে উচ্চারণের অভাব এবং কনালী থেকে 

ধ্বনি নির্গত ন1 হওয়]। 
স্থানভরষ্ট - মন্ত্র, মধ্য, তার।__তিন স্থানে গলা পৌছাতে অক্ষম বা 
স্থরত্রষ্ট । 

অব্যবহিত - প্রতায়হীনতা। 

মিশ্রক-্রাগ মিশ্রিত করে ফেলা। 

অনবধান - গীতের কথা সম্বন্ধে অবহিত না থাক1। 

অনুনাসিক - নাকী । 

পুর্বেই বলেছি এর কিছু কিছু লক্ষণ অবাস্তর এবং কয়েকটি রাগসংগীতের 

জন্তে উপযুক্ত! আজকালের গানের ক্রটিগুলো আরো শ্বতম্ত্রভাবে শ্রেণীবদ্ধ 
কর] যায়, ষথা--অস্পষ্টতা, একঘেয়েমি, সুস্্মতাবিহীনতা, অনুকরণশীলতা, 
স্থর-বিহীনতা, ওজনবোধের অভাব, কথা ও স্থরের সামঞ্জস্ত সাধনের অভাব, 
আবৃতি-প্রধানতা, ঘতির অপপ্রয়োগ, মৃদ্রাদদোষ, সর সক্কোচন ও সম্প্রসারণের 
অক্ষমতা, অতি-আবেগপ্রবণতা ইত্যাদি, ইত্যারদদি। এসব ক্রটিগুলো ব্যক্তিত্বের 
সঙ্গে সংঙ্গি্ই । মূলতঃ ক পরিচর্ধার অভাবে এগুলোর সৃষ্টি হয় এবং নিয়মিত 
অভ্যাসে এর অনেকটাই দুরীভূত করতে পারা ষায়। লঘুসংগীতে এর যে 
কোন একটি ক্র'টতে সম্পূর্ণ গানটিকে অগ্রাহ করে দেওয়া যায়, অথবা এসব 
ক্রটি শিল্পীকে নিয়মানে নিয়ে ষেতে পারে। রাগসংগীতে বহু ক্রটিথাকা 
সত্বেও কোন কোন গায়কের গান শ্রোভার গ্রাহ্থ হয়ে ধায় বিশেষ বিশেষ 
কারণে । এক্ষেত্রে, লঘুগংগীতের ক্রটি-বিচ্যতি গানকে কখনোই গ্রহণযোগ্য 
করে না। প্রধান কারণ, লঘুসংগীতের কাঠামোটা অত্যন্ত ছোট এবং এর 
সম্পূর্ণ অঙ্গে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে না৷ পারলে গায়ক শিল্পী হবার অযোগ্য 


বলে বাতিল হয়ে যেতে পারেশ। 


কঃ ১৬৪ 


কণ্ঠের বয়স 

লঘুসংগীতে কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য বজায় থাক! পর্ধস্তই শিল্পীর জীবন। ব$ 
দুর্বল অথবা অধর্বতার স্পর্শ পেলে তাকে শ্রোতা সাধারণের কাছ থেকে 
শ্বাভাবিক ভাবেই বিদায় হয়ে যেতে হয়। কিন্ত রাগসংগীতের ক্ষেত্রে একটু 
ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে। বুদ্ধ-কঠের মধ্য দিয়ে সংগীতের ষে ইঙ্গিত 
ভেলে আসে কোন কোন শ্রোতা তাকেও আন্বাদন করতে পারেন, এমন 
দ্বেখেছি। জনৈক সংগীত-সমালোচক যনে করেন পুরোনো সেরা কীর্ভনীয়াদের 
অনেকের ক সাধারণ শ্রোতার মূল্যায়নে অগ্রাহহ মনে হতে পারে, কিন্ত সে 
কণ্ঠের যধ্যে বৃহত্তর ভাব ও সংগীতের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাকে সংরক্ষণ 
করা দরকার । সাধারণ শ্রোতার মধ্যে এ ধবপের কল্পনাশক্তি কতটা আছে 
বা এরূপ কল্পনাশক্তি দাবী করা যায় কিনা তা বিচার-সাপেক্ষ । সংগীত পূর্ণ- 
লংগীতরূপে অভিব্যক্ত না হলে শ্রোতাসাধারণের কাছে তার দাম নেই, একথা 
নিশ্চিত। সেজন্যে কণ্ঠের বয়স আছে একথা মানতেই হবে, এবং গায়ককে 
খেলোয়াড়ের মত অবসর গ্রহণ করতে হবে। 


যৌথ বা বৃন্দ গান ও কণ্ঠ 


লঘুসংগীতের কণ্ঠের শ্রেণীবিভাগ যেমন প্রয়োজন, তেমনি সকল 
ক্ই তিন গ্রামে সমান ভ্ভাবে বিচরণ করতে পারবে-_এ ধারণাও অবাস্তব । 
লঘ্ুসংগীতের ক্ষেত্রে এমন বহু কঠ আছে ধাদের জন্যে শ্বতস্ত্র ভাবে গান 
তৈরি করে দেওয়া দরকার। বিশেষ কতকণুলে। গলাকে বৃন্দ-সংগীতের 
জন্তেই ব্যবহার করা চলে। বুন্দসংগীতের উপযুক্ত গলার অভাবের কথা 
উল্লেখঘোগ্য। বুন্দ-সংগীতের ব্যবস্থা ভারতীয় সংগীতে ছিল এবং নানাক্ষপ 
বর্ণনাও পাওয়া বায়। কিন্তু বর্তমান লোক-প্রচবিত গানে বৃন্দ-সংগীতের 
রচনাশৈলী বাস্তব দৃিভজির দরুণ শ্বতঙ্জ রূপ পরিগ্রহ করেছে। 

প্রীনারায়ণ চৌধুরী তার গ্রন্থে বলেছেন, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত 
নাট্যসংগীতের লাংগীতিক ধারণাটি এখনে! স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। “নাট্য- 
সংগীত মাদে ধমি এই হয় যে তা হবে মুখ্যতঃ নাট্যরলপ্রধান লংগীত। 
বাদী আর হুরের দিক থেকে তাতে নাটকীয় রসের প্রচুর উপাদান থাকবে, 
তার বধূপ একক নাহয়ে হবে যৌখ, তা হলে নাট্াযসংগীতের প্রতি সাগ্রহ 


১৭৬ বাংলা সংগীতের রূপ 


সমর্থন না! জানিয়ে পারা যায় না।” আরো বলেছেন, “সত্য বটে যৌখ 
সংগীতের সংস্কার এখনও এদেশে গড়ে ওঠে নি, তবে গড়ে ওঠবার পথে 
বাধাই বা কোথায়! ইয়োরোপীয় সংগীত থেকে কোরাস'-এর আদর্শ 
আমরা পুর্বেই গ্রহণ করেছি। এদিক দিয়ে ছ্িজেন্দ্রলাল, জ্যোতিরিজ্রনাথ 
আর রবীন্দ্রনাথ পথিরূতের মর্ধানা দাবি করতে পারেন। পরবর্তা যুগে 
অতুলগ্রসাদ, কাজী নজরুল ইসলাম এবং দিলীপকুমার কোরাস গানে 
বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন । রেওয়াজটা! মরে বায় নি, বরং দিন দিন 
বাড়ছে |” 

এই গেল সাদামাঠা ভাবে কয়েকটি উক্তি, যৌথগান বা বৃন্দগানের জন্তে 
যে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তা নাটকীয় না সাধারণ সে কথা সংগীতের আংগিকের 
দিক থেকে আলোচ্য নয়। শ্রীনারাযণ চৌধুরী অবশ্ধা সে দিক থেকেও স্পষ্ট 
কথা বলেছেন-_সম্ট-সংগীত একক সংগীতের তুলনায় অমাঞজিত 
হতে পারে, হৃক্্ স্বর তাতে চাপানো যেতে পারে, ভারতীয় সংগীতের 
বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হবে, এবং পাশ্চাত্য সংগীতের ঢঙ ব্যাপকভাবে প্রবর্তন 
করা যেতে পারে, কারণ কোরাস গানের কাঠামো যা হয়েছে তা অপেক্ষাকৃত 
ছুর্বল। হার্মনির প্রস্বোগের দ্বারা বিরোধী স্থরের সংঘাত ও সমন্বয় সৃষ্টি করে 
যৌথ সংগীত গড়তে হবে, এটা সমষ্টির আকাঙ্ষ!। 

এই প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরীর কয়েকটি কথা উল্লেখ করা দরকার । বুদ্দসংগীত 
বা যৌথলংগীতের ব্যাপারে নির্বাচন, সংগ্রহ এবং প্রয়োগশিল্পের কারুকার্ধই 
বিশেষ প্রয়োজন, অর্থাৎ স্থরকার এবং প্রযোজকের কারুকলা । “হার্মনি'তে 
ধারাবাহিকতা! নেই, আছে “ম্বরের” পাশাপাশি অবস্থানের জন্যে ব্যবস্থাপনা । 
এই ব্যবস্থাপনার চিন্তা আজকাল নতৃন করে সরকারের মধ্যে এসেছে বলেই 
আমর! দেখতে পাচ্ছি এক ধরণের বৃদ্দগান আধুনিক ও ভজনে বেশি 
প্রযোজিত হচ্ছে। স্থরকার সন্বদ্ধে বলতে গিয়ে এই প্রসঙ্গটি আর একটু 
বিশ্লেষণ করা যাবে । কিন্তু এখানে বক্তব্য কণ্-নির্বাচন। বুন্দগানকে ফুটিয়ে 
তুলতে হলে আধুনিক গানের সমর্থনে কণ্ের শ্রেণীবিভাগ এবং ককে শ্রেদীবন্ধ 
ভাবে নির্বাচন করে তাকে সংগীতের অংশবিশেষ গাইতে দেওয়া । আমাদের 
সংগীতের পদ্ধতিতে কণ্ঠের একাকারই প্রচলিত, এতে বৃনগগাম তৈরি হতে 
পারে না-_-একথা পুর্বে বলেছি। যন্ত্র, মধ্য এবং তারা স্বয়ের ক$ সন্ধে 
এঘং এই বিভিন্ন খ্েদীর মধ্যে আওয়াজেয় তান্তম্য পন্বত্ধে সম্যক জান 
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দরকার। সুখের বিষয়, যদিও শ্রীচৌধুরী আধুনিক গানের কূপকে তেমন 
ভাবে সমর্থন দিচ্ছেন না কিন্তু গ্বীকার করেছেন যে আধুনিক গানের বর্তমান 
রচনায় সরকারের কাজ যে ভাবে চলেছে আঙজগ পর্বস্ত তাকে স্পষ্টভাবে 
বিশ্লেষপ করা হয় নি। ন্থুরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলে এ 
ব্যাপারে আর একটু আলোচন। কর! যেতে পারে। 

মোটামুটি, শিল্পীকে লঘুসংগীতের পথে পরিচালনার দায়িত্ব আজ নিয়েছেন 
হরকার ও প্রযোজক । কঠকে বাছাই করা, কণ্ঠের গ্রাম-পরিক্রমণ ক্ষমতা 
অহ্ছসারে স্থর প্রশ্নোগ করা, গ্রকৃত শিল্পন্ত্টির পথগ্রদর্শন-ন্থরকার প্রয়োজকের 
দায়িত্ব । এ সমস্তের মূলে গ্রয়োগ-নৈপুণ্যের সার্থকতাও নির্দেশ করা বায়। 
অর্থাৎ কোন কণকে কি ভাবে ব্যবহার করলে অভিনব্ব স্থা্ট হতে পারে? 
বহুকালে যে ক জনসাধারণের কানে একঘেয়ে হযে গেছে, স্থর-প্রয়োগ ও 
প্রয়োজনার গুণে তাকে স্বাতন্ত্রা দান অনেকটা সরকারের উপর নির্ভরঙীল। 
যেক তারা গ্রামে আর বহুবিস্তৃত হয় না_তাকে সঙ্কোচন করা, যে কঠ মন্ত্র 
স্বরে বিশেষ রস স্থট্টি করতে পারে তাকে প্রয়োগ করা, সমবেত সম্মিলিত 
বিশেষ বিশেষ কণ্ঠগুলে! কি ধরণের প্রভাব স্থা্ট করবে বুঝে নেওয়াঁ_ 
এ সকলই স্থরকারের দায়িত্ব। 
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কয়েকজন হ্ৃরকারের কথা আধুনিক গান আলোচন। সম্পর্কে উদাহরণকূপে 
উল্লেখ করেছি,_এরা ন্বর্গত হিমাংগু দত্ত সৃরসাগর, সৃধীরলাল চক্রবতণ, 
শৈলেশচন্দ্র দতগুপ্ত ও অনুপম ঘটক। স্থরকার সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা 
সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নেই বলে আধুনিক গানের পটভূমিকার জাড়ালের 
এই সমস্ত কারিগর সম্বন্ধে কিছু বলা! দরকার মনে করি। সংগীতশিল্পীর প্রাধান্ত 
সম্বন্ধে শ্রোতা 'সচেতন+, কিন্ত দক্ষ হ্বরকারের স্থর ও প্রষোজনের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
অজ্ঞত] থাকায় কোন কোন সংগীত-সমালোচককেও দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলতে 
দেখা ষায়। সরকারের দক্ষতা কারিগরির বূপেই প্রকাশিত হয় । তিনি 
ষেন সত্যি একজন ০:869)90-_ব্যবস্থাপনা ও কুশলতাই যেন তার কাজ । 
শিল্পী নির্বাচন, রূপ-বাতলানো, সংগীতের সহযোগিতা সম্বক্ধে ভাবনা-_-এসৰ 
কাজই তাকে করতে হয়, সথর-শিল্পীর বা গায়কের মনের ভাবনা এর নয়। 
কিন্ত হুরকারের কাজ যে শুধু কারিগরি নয়, তিনি ষে স্বতন্ত্র একটি সংগীত- 
জগতে প্রবেশ করবার একমাত্র পথপ্রদর্শক একথা জান! দরকার । 

নজরুলের সমসামস্িক কালে ধারা লঘুসংগীতের হুররচনায় প্রযোজনার 
ধাযিত্ব নিয়ে একাজের পথপ্রদর্শক হয়েছেন তাদের মধ্যে দিলীপকুমার রায় ও 
হিমাংশু দত্ত হুরসাগরের সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচন! হয়েছে। দিলীপকুমার 
প্রথমে স্থরলংযোজনায় অংশ-তানের বাবহার করেন। তাছাড়া দ্বিজেজ্জলালের 
গান, কিছু কিছু প্রচলিত ভক্তিমূলক গান এবং সমসাময়িক কাব্যগীতি 
নানা ভাবেই প্রচারিত করতে চেষ্টা করেন। বিশিষ্ট কোন লক্ষণ দ্বারা 
তৎকালীন দিলীপকুমার রায়ের স্থরকারের কাজ ব্যাখ্যা করা যায় না, যেমনটা 
কর! যায় হিমাংশু দত্ত সরসাগরের কাজ। হিমাংগু দণ্ড, অজয় ভটাচার্ধের 
গীতি অবলম্বন করে প্রথমে রাগসংগীতের রূপে পরিশ্ফুট করতে চেষ্টা 
করেন। বদদিও গোড়া পণ্তন হয়েছিল রবীন্দ্রসংগীতে, কিন্ত রাগরূপের 
গ্রতিফলনই হিমাংশুকুমারের রচনায় জনপ্রিয় ও সার্থক হয়ে ওঠে। নুরসাগর 
সম্বন্ধে প্রীনারায়ণ চৌধুরী 'সংগীত-পরিক্রম গ্রন্থে লিখেছেন, গজল দিয়ে সুর 
যোজনার কাজ দুরু করেছিলেন। পরে আদ্া ও কাফণাতে কিছু গান রচন। 
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করেন । এর পরের যুগে হৃর-রচনায় হালকা ভাব কমে আমে এবং গানের 
বিভিন্ন স্তরের স্থর-ষোজন! সম্বন্ধে ভাবলেন ( *রবীন্দ্-সংগীতের অলস মাধুর্য 
যেমন তার সঞ্চারীতে, হিমাংশু দত্তও তার গানের সঞ্চারীগুলিতে তার হৃদয়ের 
সঞ্চিত মাধুর্ধ নিঃশেষে ঢেলে দিলেন” )। এ সময়ে কিছু ঠুমরী-ভাবান্বিত গানও 
রচনা করেন। এরপর তার ঝেোক গেল হিন্দী খেয়াল ভেঙে গান রচনার 
দিকে--এসব গানে খাটি বাংলা স্থরের আদল এসে গেল"_-তাকে “আপন 
মহিমায় প্রতিঠিত করল”। গানগুলে! £ “যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরেগে! 
বারে” “আলোছায়া দোলা” “মম মন্দিরে এলে কে তুমি” “মধুরাতে আজি” 
“নতুন ফাগুনে ঘবে” “ফাগুনের সমীরণ সনে”, “ছিল চাদ মেঘের পারে”, 
ইত্যার্দি। এরপর সিনেমাতে যোগদান করেছিলেন স্থুরকার হিসাবে । কিন্তু 
পরবর্তা কালের রচনা “তাজমহল*, «প্রেমের ন! হবে ক্ষয়” “্টাদ ভোলে নাই 
চামেলিরে তার*, প্রভৃতি গানে তার রচনার পুর্বধারাটি বজায় রয়েছে । নিিচার 
রাগ-মিশ্রণ তিনি করেননি । 

হিমাংশু দত্তের স্থর-রচন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ত্মাংশুকুমারের 
রচনা রাগ-নির্ভর, কিন্তু “রবীন্্র-অন্থসারী” বলা যায় না। হিমাংশুকুমারের 
গান রাগসংগীত নয় একথা সত্য। তিনি বাংলার জারক রসে গানের স্থুর 
জারিত করে স্বাতন্ত্রা দান করেছেন। 'অলঙ্কারের ব্যবহারের ছারাই 
হিমাংশুকুমার পুর্ব যুগ থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ অলঙ্কারের প্রশ্রয় দেন নি। 
হিমাংশুকুমার অলংকারে বৈচিত্র্য এনেছেন (দিলীপবাবুর সাথক উক্তি অস্থসরণ 
করে বলব) “চূর্ণ স্থরের ঢেউ”এ। খেয়াল ও £ুমরীর অন্তর্গত কতকগুলো 
বিশেষ ধরণের খণ্ডতান, ঝটক1 ও বৈশিষ্ট্য-পুর্ণ মীড়ের রাগ-অন্থসারী প্রয়োগের 
মধা দিয়েই এই টৈচিত্রা ফুটে উঠেছে। হিমাশুকুমার দত্তের রচনায় আবেগ- 
প্রবণতার প্রবাহ ছিল। নন্ররুলের মধ্যেও কোথাও কোথাও আবেগ- 
প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের নতুন সৃষ্ট গজল-ভঙ্গিম গানের চটুলত। 
বোধহয় হিমাংস্তকুমারের রচনাকে গোড়ার দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। 
কিন্ত হিষাংগুকুমার ভাতখণ্ডে পন্ধতির খেয়ালী ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন 
বলে নিজের পথ বেছে নিয়েছিলেন । অবচেয়ে বড় কথা, স্থরবোধ সম্বন্ধে 
ব্যকিগত প্রত্যন্নকে স্থপ্রতিষ্টিত করবার মত সৌন্দ্যবোধ হিমাংগ দত্ের 
ছিল। কুরকায়ের সম্পূর্ণ পার্থকত। নির্ভর করে নির্বাচনী শক্তিতে | সব দিক 
থেকেই তিনি সার্থকত। অর্জন করেছিলেন- গীতি নির্বাচনে শিল্পীর গুণাগুণ" 


১৭৪ বাংল! সংগীতের রূপ 


নির্বাচনে । এ লকলের মধ্যেই ভাবনার ক্ছসংগতি এবং চিস্তার ধারাবাহিকত। 
থেকে বিচ্যুত হন নি। স্থরকারের স্থিতে ধারাবাহিক স্থসংগতি হিমাংশ 
ত্র বৈশিষ্ট্য। ন্মাপনার ভাব-সমগ্রতাকে তিনি আগাগোড়া: সংরক্ষ 
ফরেছেন। সমসাময়িক শৈলেশচন্দ্র দত্গুপ্তের রচনাও অনেকাংশে রাগ-নির্তর 
ছিল। কিন্ত ছন্দের গতি স্ত্রি ও বৈদেশিক রূপ আহরণের কাজ করেও শেষ 
পর্ধস্ত শৈলেশচন্দ্র ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার কোন স্পষ্ট ছাপ রেখে যেতে 
পারেন নি। কিন্তু এর স্থকৌশল প্রয়োগরীতিও সামান্ত ছিল ন!। 
হিমাংশুবাবুর কিছু পুর্ব থেকেই নজরুলের স্থুর-রচনার স্থরু হয়েছিল এবং 
গজল গান ও দেশাত্মবোধক গান প্রচারিত হয়েছিল। মুর-সংযোগনার 
দিক থেকে নজরুলের ভাবনার অবকাশ বেশি ছিল না। একথা ব্যাখা! 
করেছি এবং রাগসংগীত ও প্রচলিত গানের বু বৈচিন্র্যই নজরুলকে জাকর্ষণ 
করেছিল, একথাও পুর্বে আলোচিত হয়েছে। স্থর নিয়ে নজরুলের 
মাতামাতির অন্ত ছিল না। যে গানই ভাল লাগত, যে স্থরই কানের মধ্য 
দিয়ে ছন্দ সহকারে এসে উপস্থিত হত, তাকে নজরুল সমগ্রভাবে একটি 
গানের আধারে সংগ্রহ করতে চাইতেন। এ কথাটি বেশ বোঝা যায় 
তৎকালীন অল ইগ্ডিয়৷ রেডিওর জন্তে নজরুলের অজশ্র রচন। প্রসঙ্গে। 
নিয়্লিখিত কতকগ্ডলে! ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের জন্তে নজরুল গান রচনা ও 
সংগীত পরিবেষণের কাজে যুক্ত ছিলেন; (১) হারামণি-_-এই নামে 
হারিয়ে যাওয়া! রাগকে বাংল! গানে রূপদান, (২) নবরাগমালিকা- নতুন 
সমহ্থয়-যূলক রাগরূপের বাংলা গান এবং (৩) গীতি বিচিআ- প্রাচীন 
ভাবধারা জথবা নতুন বিবয়বস্্র অবলম্বনে প্রতিটি জন্ষ্টানে কয়েকটি করে 
গানের রূপকাহ্ষ্ঠান। এই তৃতীয় অহুষ্ঠানটিতেই *কাবেরী নধীতীরে, 
গীতি আলেখ্যটি প্রচারিত হয়েছিল, এবং এর জরে! ছুটি পরিচিত রূপক 
“ছান্দসীগ, “কাফেলা” ইত্যাদি। এই সকল পরিকল্পনার মূলে ছিলেন 
স্বরেশচজ্ চক্রবর্তী । রাগের রূপ বাংল! গানে ধরে দেবার জন্তে নজরুলকে 
ইনি সাহায্য করতেন । নভ্তরুল রাগকে গানের আধারে বসিয়ে দিতেন। 
এসব গানগুলো প্রকৃত ব্যবসায়িকভাবে প্রধোজনার সুযোগ পেলে রাগ- 
অন্গসারী বাংলা গানের একটা বিশেষ দিক প্রসারিত হত সন্দেহ নেই। 
বেতারে প্রচারিত বিষয়বস্ত ও প্রযোজনায় মূলত দ্ুরেশচজ চক্রবর্তী ছিজেন 
বলেই নজরুল নিজ সৃটিকে পরিবেধণ করে নিষ্কৃতি গেছেন। গীছন্থটির 


সংগীত-প্রযোজনায় সরকার ১৭৫ 


প্রাচূর্যের জন্তেই নজরুল প্রযোজনা ও সংরক্ষণের দিকে নজর দিতে পারেন 
নি, সমঘ্ের হ্ষল্পত1! ও সহায়হীনতা এর কারণ বলে মনে হয়। ছুর্ভাগ্য যে 
গানগুলোতে হথুরযোজনার পর উপযুক্ত কণ্ে ও ঘাস্ত্রিক সহযোগিতায় রূপঙান 
খারা করডে পারেন, সেরূপ প্রযোজকের সংস্পর্শ ছিল শুধু গ্রামোফান রেকর্ভের 
ক্ষেত&্রে। তৎকালীন গানকে ধরে রাখার ব্যাপারে গ্রামোফোন রেকর্ডই 
ফতকট। কাজ করেছে এবং তা হয়েছে গ্রযোজনার জন্তে। এ সব অনুষ্ঠানের 
কয়েকটি গান একপ সহযোগী সংগীত-গ্রযোজকের জন্তেই আজ কিছু কিছু 
পাওয়া যাচ্ছে। নজরুলের মৌলিক রাগসংগীতের আকর্ষণের পক্ষে মঞ্জুসাহেব 
ও জমিরুদ্দিন খানের সংসর্গের কথা অনেকে বলেন। বহু বৈচিত্রের প্রতি 
লক্ষ্য থাকাম্র» এবং বিশেষ করে কবিমন স্বতঃপ্রবৃত হয়ে নিরস্তর ভাষা রচনায় 
যুক্ত থাকায়, স্থর রচনা করবার পরের কাজের জন্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
প্রযোজকের ওপর নির্ভর করতে হত। অর্থাৎ স্থর প্রযোজনার জন্তে যে 
থে ভাবন। সরকারকে স্বতন্ত্র লক্ষ্যের দিকে নিয়ে চলে নজরুলের সেই অবকাশ 
ছিল ন1। ধারা এ বিষয়ে বিশেষভাবে নজরুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে 
প্রীকমল দাশগুগু, গিরিণ চক্রবতাঁ, চিত রায়, শ্রসিত্েশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । অনেকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই নজরুল 
বরের বন্ধ বৈচিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখতে পেরেছিলেন । নজরুলের স্থরের 
কাঠামোট! মুক্ত ছিল বলে, বিশেষ করে রাগসংগীতের গায়ক বাধাবাধির 
মধ্যে ঠেকে থাকতো! না। এই ম্বাধীনতা দেবার জন্তে নজরুলের বছ রচনা 
একটা স্থির রূপের পরিসরের মধ্যে আসে নি। এজন্টে স্থর রচনায় সর্ব 
সামঞ্জন্ রক্ষিত হয় নি। এদ্দিক থেকে যদিও নজরুলের রচনা আধুনিক 
যুগের প্রারস্ত সুচনা করে, স্থরকার হিসেবে নজরুলের গভীরতা ও বৈশিষ্ট্যের 
সন্ধান করা যায় না। কিনতু রচন৷ আবেগ-প্রধান, কতকগুলে। চটুল রূপাত্তর 
€স্থরকারের সুযম রচনায় “অনুকরণ” শবটি আমি ব্যবহার করব না বি 
রচনাটি নিতান্ত অচ্ছবাদ না হয়), কিছু কিছু রচনা কথার এখ্বর্ষে এবং 
বৈষ্বেশিক ভঙ্গিকে উদ্ভাবন করবার কায়দায় চমকপ্রদভাবে মৌলিক হয়েছে । 
নজরুলের হুর-রচনায় ধারাবাহিকতা ও পদ্ধতির কোন নিশ্চিত লক্ষণ নেই 
বলে আজ নজরুল-রচনা আধুনিক গান থেকে স্বতসত্র পথ বেছে নেয়নি। 
এজন্েই আধুনিক সংগীতদেহে ছুরকার নজরুল ভিদ্ভিভূমি রচন! করেছেন। 
ধারা নজরুলের ভ্রযোজনা ও প্রযোজনার ভার নিষে ভার কাজটি সমাপ্ত 


১৭৬ বাংলা সংগীতের রূপ 


করেছেন তাদের মধ্যে ইনি কমল দাশগুগ্ের অভিজ্ঞতাকে সার্থক প্রেরণা 
দিয়েছিলেন । কমল দাশগুগ্তের সহজ স্থর-রচনাকে এভাবেই বিশ্লেষণ কর! 
চলে। হিমাংশু দত্ত একশ্রেণীর গানে সবরকলি চয়ন, নির্বাচন এবং প্রয়োগ- 
বিধিতে নজরুল থেকে আরো! ভাবগভীর, ধীর এবং অনিবার্ধ। একটু বিশ্গেষণ 
করলে এ অভিজ্ঞতাই মিলে । যে কোন 52390001981] বা আবেগপ্রধান রচনার 
যে গুণ আছে নজরুলের স্থর রচনা! সে গুণে বিশেষত্ব লাভ করেছে বলেই, 
কোন কোন গানের স্থর বাক্য-সমৃদ্ধির সঙ্গে ন্ুসমজ্জস হয়ে প্রবল বেগ সি 
করেছে এবং গতি অর্জন করেছে। মার্চের গান বা বীরত্বব্যঞক স্থুয় রচনা 
সে পর্যায়ের । রাগপ্রধান নামে আজও প্রচলিত গানগুলির সুরে নজরুল 
আত্ম-বিলোপ করে শিল্পীকে স্বাধীনতা দিয়েছেন । শ্যামাসংগ্রীত রচনায় নিজেকে 
ট্রাহিশনের সঙ্গে একাত্ম করেও মৌলিকতা রক্ষা করেছেন-_মৃবপালকান্তি 
ঘোষের গাওয়া গানগুলো একথাই প্রমাণ করে। হিমাংশু দত্তের স্বর রচন! 
এই ছুটে! লক্ষণ থেকে একেবারে ম্বতঙ্র। মোটামুটি হিমাংগু দত সম্বন্ধে 
প্রদিলীপকুমার রায়ের ছুটো৷ উক্তি স্মরণ করি--“নব ভঙ্গিম বৈদেশিক ভঙ্গি, 
ঠুমরীর উৎকর্ষ”, “চূর্ণ হ্থুরের ঢেউ” এবং মূল প্রেরণা “ধ্যানশ্রাতি* বা *ধ্যান- 
দৃষ্টি” যেসব গুণে স্থরকারের কল্পনাশজি ক্রিয়াশীল হয় । এই কল্পনাশক্তি রবীন্র- 
দ্বিজেন্ত্র-রজনীকাস্ত-অতুলগ্রসাদ যুগের কল্পনাশক্তি নয়। অর্থাৎ সে যুগের 
মত স্থরকলি-নির্বাচন প্রক্রিয়া সাদামাঠা নয়। শিল্পের জীবন্ত মৃতি অনেকটা 
1)5019801860 বা! 'গ্রস্তরীভূত" তা প্রচার যন্ত্রের জন্তই হোক জার হন্ত্র গ্রসারের 
ফলেই হোক। নজরুলকে আপাতদৃষ্টিতে রবীন্র-দ্বিজেন্র-রজনীকাস্ত- 
অতুলপ্রসাদ পংক্তির মনে হয় কিন্ত নজরুল হুর-রচনার দিক থেকে অনেকটাই 
বাস্তবমুখী, অর্থাৎ স্থরের পর স্থুর চয়ন করেছেন অপরিসীম আহরণী শক্তি 
নিয়ে, যে কোন লক্ষাভূত স্থরকে টেনে নিয়ে আসতে দ্বিধা করেন নি আর 
শ্রোতা এবং শিল্পীর দিকে লক্ষ্য রেখেছেন । 

আধুনিক গানের আলোচনা সম্পর্কে ্থধীরলাল চক্রবর্তার জ্বর-রচনার 
কথ। পুর্বে উল্লেখ করেছি। স্থধীরলালের স্থুর-রচনায় ধারাবাহিকতা আছে, 
অর্থাৎ অধিকাংশ রচনার মধ্যে সংগতি আছে একথা অনন্থীকার্ধ। সমসাময়িক 
হ্থরকারদের মধ্যে সুধীরলাল অপেক্ষাকৃত স্বপ্পবর়ন্ক ছিলেন। কিন্ত রাগ- 
সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা! এবং পরিবেষণ ক্ষমতা তীকে ছুরকারে পরিণত করেছিল। 
স্থরকায়ের প্রস্তুতির জীবনে অভিজ্ঞতার নান! স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে হাওয়া 


সংগীত প্রফোজনায় সুরকার ১৭৭ 


বিশেষ প্রয়োজন । নিয়মিত অভিজ্ঞতা এবং ক্ষেত্র-প্রস্ততি না হলে স্থুর- 
নির্বাচন ও সংযোজনার কাজে মানসিকতার শ্ফৃতি হয় না। গুণী সুংগীত- 
সমালোচক সাহিতাক কিংবা শিল্পীর সঙ্গে আলোচনা করে মনে হয়েছে, 
এখনো! অনেকেই ভাবেন যে স্থরকার হবার ক্ষমতাটি স্বত:ম্ৃর্ত বৃত্তি। 
ষেহেতু কোন সংগীতরসিকের বাড়িতে সংগীতের ট্র্যাভিশান গড়ে উঠেছে 
এবং কিছু গান করতে তিনি সক্ষম, সেই হেতু স্থরকার হবার দাবীও তার 
আছে-_এ চিন্তার্টি সংগীতের ক্ষেত্রে মারাত্মক রকমের ভূল ধারণা । অর্থাৎ 
“যেহেতু আমি গান ভাগবাসি বা ভাল গান শিখেছি, সেহেতু আমি সুরকার 
হতে সক্ষম*__এবপ চিন্তা অপাংক্তেন়্। “আমি যেহেতু গীতি-রচয়্িতা, এবং 
অতীতে গীতিকাররা স্থরকার ছিলেন, সেহেতু আমি স্বরকার”_এ দ্াবীও 
আজ অচল। এমনও উদাহরণ প্রচার-যস্ত্রের মাধামে গোচরে আসা সম্ভব 
হয়েছে যে হঠাৎ কেউ কেউ সরকার রূপে স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন। হঠাৎ 
কোন গায়ক একটি গান রচনা করে সার্থক হলেন এবং গানটি সাধারণ্যে 
চমকপ্রদ রূপে প্রচারিত হল, কিন্তু তা বলে সেই মুহূর্ত থেকে কেউ স্থরকারে 
পরিণত হলেন এমন কথা হ্বীকার করা যায় না। স্থরকারের কাজটি এধরণের 
নয়। নির্বাচন-প্রক্রিম়া, যস্ত্রসংগীতের অভিজ্ঞত1 এবং স্থর ও স্থরকলির গ্রহণ- 
ব্জনের কাজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এগিয়ে যায়। যে স্থরকারের তৈরির গোড়ায় 
স্থর-গ্রয়োগ সম্বন্ধে রীতিমত চিস্তাশীলত1 নেই তিনি সত্যিকারের স্থবকার 
নন। যেদিন থেকে স্বর সম্বন্ধে চিস্তার প্রবাহ ( বা 0:০০5৪9 ) সুরু হয়ে পথ 
চলবে তখন থেকেই স্থুরকারের কার্ধধারা স্বরু। স্থধীরলালের হ্থল্প বয়সের 
মধ্যেই এই ধরণের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার অবকাশ হয়েছিল, যা হয়ত তখনকার 
বহু স্বপ্রতিষ্ঠিত গায়ক-বাদকে রও হয়নি । সে জন্যেই সুধীরলালের স্বর-রচনায় 
রাগ থেকে শ্বরকলি সংগ্রহ, ছোট ছোট অংশ-তানের ব্যবহার, সহক্জ 
কিন্ত একটু কারিগরি-প্রস্থত স্থুর ব্যবহারের কথা উল্লেখ কর! কর্তব্য । পূর্বেই 
বলেছি মোলায়েম ক প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এবং তারছ্ছরের ও মধ্যমগ্রামের 
স্বরের দুরত্ব ঘুচিয়ে একসংগে হ্বর স্থাপন করার কাজটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। 
সরল প্রকৃতির হুএকটি গানের কথা ও স্থরের সামগ্রন্ত সাধনের কৃতিত্বও কম 
নয় (একটি গানের বিষয়বস্ত--“মাকে মনে পড়ে? )। আধুনিক গানের রীতি 
অনুসারী একটি ক্ষীণ ধার! ধীরলালের স্বরমংষোজনার ফলশ্রুতি বলে কেউ 
কেউ বলেন। সম্ভবত, শ্রামল মিত্র স্ধীরলালকে অনুসরণ করে কাজ আরভ 
১২ 


১৭৮ বাংলা সংগীতের ব্ধপ 


করেছেন, যদিও ক্রমবিকাশ, বিবর্তন, অভিজ্ঞত1 ও চিস্তার সঙ্গে পরিণতি ও 
ৰাক্কিত্বের স্ষুরণ আশ। করা যেতে পারে। 

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের অসংখ্য অভিজ্ঞতার কথা 
উল্লেখ কর! প্রয়োঞ্জন। বহু অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে তার রচনা বিশিষ্ট লক্ষণ 
অর্জন করেছে। গ্রামোফ্কোন রেকর্ডে প্রচারিত দুএকটি গান ছাড়া অধিকাংশ 
রচনাই আকাশবাণী লঘুসংগীতের রম্যগীতি নামক অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়। 
থে ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষ। শ্রীঘোষকে নতৃনত্বের সন্ধান দিয়েছে তা হচ্ছে 
সংক্ষেপে £(১) যন্ত্র বাবহারে পাশ্চাত্য সংগীতের “হার্মনিগকে এদেশীয় 
মেলডির আহ্ুগত্য রেখে সামপ্রস্তপুর্ণ ব্যবহার, (২) সমবেত কণ্ে অথবা যুগ্ম 
কঠে যৌথ-গানের বহু প্রকারের মাজত অভিব্যক্তি ("মার্জিত শৰটি ব্যবহার 
করবার কারণ, বন্ধ অুকরণশীল অমাজিত যৌথ-গান আবহ সংগীতের সঙ্গে 
মিশিগ্ে চলচ্চিত্রে উদ্দেশ্ত প্রণোদিত করে প্রচারিত কর] হচ্ছে,যেখানে 
বৈদেশিক প্রভাব, “জাজ *সংগীতের প্রয়োগও অত্যন্ত স্থুল ভাবে হয়ে থাকে ), 
(৩) সমবেত কণ্ঠের যৌথ-গান শুধু কসামগ্ুস্তে যস্ত্ররহযোগিতা ছাড়া 
তৈরী, (৪) একক রাগের প্রতি আন্গগত্য রক্ষ1 করে স্থর প্রয়োগ, €৫) গানের 
যন্তরংগীত সহযোগিতায় বিভিন্ন রকমের যন্ত্রের প্রয়োগ (থা__শাহনাই 
ব্যবহার ), (৬) তালযস্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার এবং (৭) কোথাও কোথাও 
আবহসংগীতের ব্যবহার | 

যন্ত্রংগীতের সহযোগিতার সুশ্ কারুকলা ও নুর সন্নিবেশের কায়দা আমর! 
অনেকটাই পাশ্চাত্য সংগীতের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। বিশেষ করে 
বাগ্যবুন্দের মারফতে স্থরকলিতে স্বর-সংগতির (19827000 ) সৃষ্টি এক্ষেত্রে 
লক্ষ্য করা দরকার। এ বিষয়ে বু স্থুরকারই আজ নান! ভাবে স্থর রচণ! 
ও প্রযোজনা করছেন। গ্রঁঘোষের স্থর প্রযোজনার পেছনে একটি গৌণ 
(20119) এবং রাগ অনুসারী স্বরলংগতি বা 139209003 ্থষ্টির চেষ্টা আছে। 
শ্রীজ্ঞানগ্রকাশ ঘোষের বিশেষ কতকগুলো৷ রচনার বৈশিষ্ট্য যা লক্ষ্য করেছি, 
ভাতে বলা চলে, গানকে শ্বয়ংসম্পূর্ণ রেখে তাতে যন্ত্র সহযোগিতায় স্থষম রূপ- 
প্রান করবার লক্ষ্যই প্রধান। বহু পল্লীগীতিকে সংগতিপুণ যন্ত্র সহযোগিতার 
ব্যবস্থা ও প্রযোজনা করে দেখিয়েছেন-_-গানের মৌলিক রূপ অঙ্কুর রেখে 


'তাকে স্থনির্বাচিত, স্থপরিচ্ছর প্রযোজনায় সার্থক ভাবে, স্থরের প্রতীক রূপে 
উপস্মাপিত করা যাঁয়। শ্রীঘোষের শ্রর-সংযোজনায় গানের মধ্যে উচ্চারণের 


গীত প্রযোজনায় স্থুরকার ১৭৯ 


স্বাতস্ত্রে যতি ও জোরের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। রাগের নির্বাচিত অংশ- 
'যোজনাও একটি বিশেষ গুণ । 
সম্প্রতি বৃহত্তর ভারতের সংগীতে এমন একটা! রূপ-সংহতির দিন এসেছে 
যে বাংল! আধুনিক গানেব বিশিষ্ট রূপ বলে আর কোন কিছু বিশিষ্ট প্রকৃতি 
অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ হববকার ও প্রযোজকের 
দিক থেকে গান অনেকটা তাই হয়ে ঈাড়াচ্ছে। আজকে বাংলায় যা আধুনিক 
হিন্দীর সে ভঙ্গিটাই গীত. এবং অন্তান্ত আঞ্চলিক ভাষায় বিশেষ করে ওড়িয। 
অসমীয়! ভাষায়ও তা আধুনিক। রচনার মৃল্য নিরূপণ, উৎকর্ষবিচারের পন্থা এক | 
শ্রীজ্গানপ্রকাশ ঘোষের বহু স্বর সংষোজনার সথষম রূপ পাওয়া যাবে কিছু সংখ্যক 
হিন্দী গানে। হিন্দী ভজনগুলোতে শ্বরসংগতি ( 11822)020% ) প্রয়োগ 
কর] হয়েছে ভাবরূপ রক্ষাকরে। বহু পুরোনো ভঙজনে স্থরের আশ্চর্য প্রয়োগ 
করেছেন। বিশেষ করে কয়েকটি হিন্দী গীতের রূপ স্থুর-সমৃদ্ধির উৎকর্ষ 
প্রমাণ করে। ধারা স্থর-রচনার কৌশল সম্বন্ধে অবহিত আছেন প্রীজান- 
প্রকাশ ঘোষের স্থরকে তার! চিনে নিতে পারেন-_ এটা সরকারের চারিত্র কলা 
বলতে পার! যায়। স্থরকারের বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে একথা 
বল! হচ্ছে। একটি উদাহরণ দেওয়া! যেতে পারে। পুর্বযুগের সথরকারগণ 
গতানুগতিক নিয়ম অন্ুলারে কানে ভাল শোনায় এমন স্থরকলির ব্যবহার 
করতেন, এবং গানের স্থরের বিকাশের মধ্যে সংগতিপুর্ণ আকর্ষণীয় অংশ 
ব্যবহার করতেন। যথা-_শুদ্ধ শ্বরে পঞ্চমযুক্ত কোমল ধেবত, কোমলনিষাদ যুক্ত 
ধৈবত, মধ্যমযুক্ত কোমল গাদ্ধার, কোমল নিখাদের সম্মিলিত প্রয়োগ ইত্যাদি 
এজন্যে ভৈরবীন্থুর কানে ভাল শোনায় বলে সেই প্রচলিত স্থুরগুচ্ছের ব্যবহার 
ষে বাংলা গানে কত বেশি করে হয়েছে, তা গুণে শেষ করা যায় না। নরকে 
মনোহারী করবার এসব কায়দা অনেকেই জানেন। কিন্তু পঞ্চম থেকে শ্দ্ধ 
ধৈবত নিখাদ্দের স্থর মিশ্রপ- এসব ধরণের কায়দা, যাকে বিশিষ্ট স্থুরকে 
লাগাবার কায়দা! বল! হয়ে থাকে, এই উদ্ভাবনের চিন্তা শ্রীজ্ানপ্রকাশ ঘোষের 
গানের মধ্যে দেখা যাক । অর্থাৎ ষে কোন স্থুর থেকে ষে কোন স্তর ব্যবহারের 
বেলায় দুরত্বকে এবং সরল রীতিকে পাশ কাটিয়ে কৌশলপুর্ণ মনোহারী প্রয়োগের 
কথা বলছি, যেধরণের কৌশল রাগসংগীতের £ুমরী গানের রীতিতে বড়জ 
পরিবর্তন দেখিয়ে করা হত । এটা উদ্দাহরণ মাত্র। বাংলা গানে এধাবৎ অধি- 
কাংশ ক্ষেত্রেই সরল রীতিই চালু ছিল। প্রচলিত সহজ রীতিতে সবরের ছোট 
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ছোট সন্সিবেশের এনূপ ভাবনা পুর্বসুগের গীতিকার-স্থরকারের যুগে হয়নি 
গীতিকার-স্থরকারের গান সাধারণত 7800 বা ব্দপকল্প-পন্থী ছিল। 
এমন কি নজরুলের স্থরেও রূপকল্প বা 1091-এর ষথেষ্ট অবলম্মম হয়েছে। 
সাধারণভাবে যা এ15০01৭. ব1 বিস্বর হতে পারে তাকে স্ুর-এঁক্যের আওতার 
মধো নিয়ে আসা এ যুগের সরকারের বিশেষ একটি 5561120621 বা পরীক্ষা । 
আধুনিক স্থরকারেরা বহুক্ষেত্রেই প্রচলিত ৪6০ থেকে মুক্তির চেষ্টা 
করেছেন। এবিষয়ে শ্রীসলিল চৌধুরীর কথা পরে বলব। ৪ 
ব! গতানুগতিক রূপকল্প থেকে মুক্তিব একটি প্রবল প্রতিভা শ্রীজঞানগ্রকাশ 
ঘোষ। শ্রীঘোষের এসব অভিজ্ঞতার গোডভাপত্তন শুধু গানের মধ্য দিয়ে হয় 
নি, যক্ত্রসংগীতেব অভিজ্ঞতা এবিষয়ে মনেব মধ্যে ক্রিয়া করেছে। সম্ভবত 
প্রথমে রেকর্ডে যন্ত্রংগীতেব (গীটারে ) সহষোগিতাক্স আত্মপ্রকাশ করেন, 
এবং একর্নপ যান্ত্রিক স্্র-প্রকরণ অভিজ্ঞতাকে পরিণতির পথে নিক্ষে 
গিয়েছে। 

স্থবকারের স্থবনংযোজন। ও প্রযোজনার কাজের দ্বারা শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ 
অথবা নুর আঅবসন্বনে শ্রোতার কানেব ভেতব দিয়ে মর্মে প্রবেশ করবার 
জন্তে ষে বিশেষ ক্ষমতার স্ক,তি দেখা যায়__তাকে কর্পনাশক্তির ফলশ্রুতি 
বলা যেতে পারে । কল্পনাশক্তিই গান পির্বাচন ও গানেব স্থ্রস্থজনে সহায়তা 
করে। এই শক্তিকে দিলীপবাবু “খ্যনদৃষ্টিব” ক্ষমত1 বলেছেন। আধুনিক কালে 
এমন একটি অভাবনীয় গ্রতিভাব অধিকারী শ্রীসলিল চৌধুরী। বহু রচনার 
মধ্যে তার কয্পনার এখবর্ধয দেখা গেছে। গতাহছগতিক 0৪৮60 বা রূপবল্প থেকে 
মুক্কির এমন প্রতিভা! পুর্বে দেখা যায়নি । এক একটি গানের স্থর-সংযোজনায় 
অভাবনীয়তা ও বিন্ময়-বসের ফসল ফলিয়েছেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে বন্ধ 
গান প্রযোজনায় গ্রচৌধুরীর কল্পনাশক্তির কৌলীন্য অনস্বীকার্য । 18062 
বা বাধা ছক থেকে তীর মুক্তির কথাও স্বীকৃত। তাঁর স্থরকলি আহরপের কোন 
বাধা নিয়ম নেই এবং গানের স্থরের ধারাবাহিকত সম্বন্ধে ভাবনাও গৌণ। 
স্থরগ্ুচ্ছ ও স্থরকলি উদ্ভাবন এবং এর মধ্যেই ভাব-সঙ্গিবেশ শ্রীটৌধুরীর রচনা- 
পদ্ধতির বৈশিষ্টা। কথাবস্তর আইডিয়াকে খাড়া রেখে সম্পূর্ণ মেলডি অথবা 
বিভিন্ন ধরণের স্থরকলি সংষোজনাই এর কাজ। কোথাও আবহসংগীতের 
ব্যবহারও দেখা ষায়। এ যুগের অন্যান্ত সের! স্থরকারদের মধ্যে এজন্তে শ্রীসলিল 
চৌধুরীর অনন্ততা আছে এবং আছে ম্বাতঙ্্য। মনে হয় পরীক্ষ। নিরীক্ষার 
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প্রচেষ্টা স্তার নেই। চৌধুরীর সর-রচনায়, অধিকাংশ সংষোজনাই ভাব-নির্ভর 
এবং প্রস্থনের মধ্যে রপ-রেখাগুলো স্প্ট। সলিল চৌধুরী দক্ষ কারিগর স্বতন্র 
প্রকৃতির সথরকলিগুলোর একযোগে কৌশল-প্রয়োগ শ্রীচৌধুরীর রচনায় 
ভাবগভীর রং স্থা্ট করে। সলিল চৌধুরীর স্থরজগৎটি বড় ব্যাপক। নিজের 
রচিত রূপকল্পঞজলে। কিতাবে মনের মধ্যে এসে উপস্থিত হয় তার কোন বাধাধর 
নিয়ম নেই। মোটামুটি এগুলো করনা প্রত ও ভাব-নির্ভর । সলিল চৌধুরীর 
সুরের কল্পনা সর্বত্রই গ্রচলিত রূপ অবলম্বন করেই দী।ড়ায় একথা বলা চলে না। 
গ্রন্থন পদ্ধতিতে বাস্তবমুখিভা লক্ষ) করবার হতো । কজ্না ও উত্ভাঘনী 
শক্তিতে ইনি আধুনিক গানের স্থরকারদের মধ্যে সেরা দীঞ্চিমান জ্যোতি । 
এ পর্ধায়ে নির্বাচনী ও উদ্ভাবনী শক্তিতে ্রীহুধীন দাশগুপ্ডের ধারাবাহিকতা ও 
স্বাতন্ত্রা এবং শ্রী নচিকেতা ঘোষেৰ কৌলীনা উল্লেখযোগ্য । শীচৌধুরীর 
ধারাটি অনুস্ত হয়েছে কিন। বলতে পাবি না, অর্থাৎ মৌলিক সুররষ্ায় 
পুর্বসহুরীর আনুগতা বলে কিছু থাক! সম্ভব কিনা তাও বল! যায় না। 
কল্পনা, চিস্ত(শাক্তি, ধ্যানদৃষ্টি, রূপকল্প স্থষ্ি, যন্ত্রস্লিবেশ, আবহসংগীত সংযোগ 
প্রভৃতি স্থরকারের অন্তঃস্থ প্রকৃতি এবং গানেব ছন্দ ও গতি ও কথার প্ররুতি 
প্রভৃতির গীথুনি প্রতি স্থরকারকে ম্বতন্ত্রভাবেই ক্রিয়াশীল করে তোলে। 


৮ 

স্থরকারের জভিজ্ঞতা-প্রস্থত কর্মশক্তি সুরের গাঁথুনিতে কিরূপ বিভিন্নভাবে 
ক্রিয়াশীল হয় তার বিশেষ উদ্গাহরণ শ্বরূপ ছুজন সরকারকে একযোগে বর্ণনা 
করছি। (আমাদের উদ্দেশ কোন স্থবকারের সমালোচন] নয়, শ্রোতা ও 
সমালোচকের দিক থেকে নুরকারের কাজটি বুঝে নেবার উদ্যোগ মাত্র» কারণ 
এসম্বদ্ধে নানান ভ্রান্ত ধাবণ) চলিত আছে, একথা আগেই বলেছি ।) কতকগুলো! 
রূপকল্প বা 996০ রচনার বৈশিষ্ট একজন সরকার অন্ত সরকার থেকে 
খ্বতস্ত্র। বরের গাথুনিতে অলঙ্কারের রচন1 ছুজন সরকারের রীতির তারতম্য 
দেখিয়ে দেয়। উদাহরণ ন্বরূপ শ্রীকমল দাঁশগুপ্তের সাধারণ স্থরের গ্রন্থন 
এবং শ্রী্ঘনিল বাগচীর আলঙ্কারিকত। ও চূর্ণ স্থরের কাক্ষকর্ম_'এ ছুটোতে 
ছুয়ের শ্বাতস্ত্র আছে। এক যুগে শ্রীকমল দাশগুপ্ত সরল সহজ ও স্বচ্ছ স্থরকলি 
প্রয়োগ করে শ্রোতার মন কেড়ে নিয়েছিলেন । এইক্প গীত্তের নির্বাচনে 
এবং নুররচনার সংগতিতে শ্রীকমল দাশগুপগ্ডের সরলতার একটা বিশেষ 
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ধারাবাহিকতা আছে। অন্তদিকে অনিল বাগচীর আছে__চূর্ণ স্থরের আক! 
বাকা রেখাহ্ষ্টির প্রবণতা । সুলতা ও জটিলতায় মনের ভাবস্থাপনের 
কারুশিল্প বৃদ্ধি প্রয়োগের ইচ্ছে জানায় এবং এই রীতিতে সাধারণ শ্রোতার 
কাছে খ্যাতি অর্জনের পথ কতটা থাকে বলা মৃস্কিল। কিন্তু একথা সত্য 
ধে স্থরকারের কাজের মধ্য দিয়ে এরূপ একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 
গেলে তাকে বুঝতেও অন্থবিধা হয় না। তা বলে শ্রীমনিল বাগচী সাধারণের 
কান থেকে দূরে নন। তা না হলে দু একটি চিন্ত্রগীতির স্থররচনায় 
ইনি সার্থক হতেন না। 

সরল ও সহজ গতানুগতিক রূপকল্প নিয়ে ধারা স্থর সংষোজনার কাজ 
করেছেন তাদের মধ্যে প্রবীণ_ শ্রীপঙ্ছজকুমার মলিক। ভাবনার চেয়ে 
অভ্যাসের ও অন্ুভবের চাপ প্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের মধ্যে রূপ লাভ করছে, 
সেজন্তে রবীন্্র-অন্থসারী স্থর রচনার ছবি শ্রীপক্ষজকুমার মল্লিকের মধ্যে ব্যাপক 
ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। হ্থরকার হিসেবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্ে গ্রীম্লিকের স্বান 
অপ্রধান, কিন্তু আকাশবাণীতে প্রচারিত রূপক “মহিযাস্থরমর্দিনীর” মধ্যে 
বহুকালব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসলরূপে তার স্থর প্রযোজনার ক্রমবিকাশ 
লক্ষ্য কর! যেতে পারে। একক স্থর গ্রযোজন। থেকে ক্রমশঃ হার্সনির দিকে 
শ্রপন্কজকুমার মন্লিকের লক্ষ্য উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া! এই রূপকটিতে সুরের 
দ্বারাই ভক্কিমূলক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা উল্লেখ কর! যেতে পারে। শ্রীপদ্থজ 
মল্পিকের রচনায় দৃঢ়তা এবং ম্পষ্টতার, 1010:653 ও £07908(0688-এর সঙ্গে 
কষুনীয়তার সংমিশ্রণ লক্ষা কর৷ ষেতে পারে। 

প্রখ্যাত শিল্পী বা গায়কদের মধ্যে আরো! ছুজন স্থরকারের উল্লেখ কর 
বাঞ্ছনীয় । এরা শ্রীশচীন দেববর্মন এবং শ্রীহেমস্ত মুখোপাধ্যায় । প্রীশচীন 
দেববর্মনের গানে যে অভূতপূর্ব ব্যক্তিত্বের শ্ষুরণ হয়েছিল, স্থরকার এবং 
প্রযোজক হিসেবে সেব্যক্তিত্বের অধিকারী ইনি হয়েছেন বলে মনে হয় না। 
আধুনিক বাংল! গানের সুরকার হিসেবে এখনো তেমন কোন ভাবনার বিষয় 
দাড় করিয়েছেন কিনা বলা ছুঃসাধ্য। কিন্ত লক্ষ্য করা যায় রাগাহুসারী বাংলা 
গান এবং পলীগানের ভঙ্গিকে_-বিশেষ করে কতকগুলো রনপকল্পকে বা 
28৫৩0কফে তিনি সার্থক প্রয়োগ করেছেন। গায়কবৃত্তির সফলতা এবং 
উৎকর্ষ কখনোই হৃরকারের উতকর্ষের সমগোত্রীয় হতে পারে না। গায়ক-বৃত্তি 
্বকপোল-কল্লিত স্থুর-সম্পর্ক ছাড়া দ্বতন্ত্ররপের সন্ধান দ্নেবার মত অবসর পায় 


সংগীত প্রযোজনায় স্থরকার ১৮৩ 


কিনা সন্দেহ। স্থুরশিল্পীর দৃষ্টি আপনলোকেই ত্বস্ত। কিন্তু স্থরকারের লক্ষ্য 
অন্যের উপর, সম্পূর্ণ ০১1৩০৫৬৩__দুটো বৃত্তিই আলাদ! রকমের | এদের মনের 
ক্রিয়াও সেইরূপ। এজন্যে গায়ক শ্রীহেমস্ত মুখোপাধ্যায় এবং সরকার 
মুখোপাধ্যায় হ্বতন্ত্র। শ্রীশচীন দেববর্ধন সন্বদ্ধেও এই কথাই ব্লা বায়। 
শ্রীহেমস্ত মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে প্রায় একই ধারণা প্রযোজ্য । এদের মনের 
স্বতঃস্ফৃর্ত ভাবনা নিজের গীতরীতিকেই কেন্দ্র করে, তাই এখানেও 
শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যাপ়ের সথরকার-বৃত্তিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তথাকথিত 
বা বাধা কতকগুলো! রূপকল্প এবং ভঙ্গি ছাডা তেমন কিছু মূলধন মজুত পাওয়া 
বায় না। কয়েকটি চিন্্রগীতিতে শ্রীহেমস্ত মুখোপাধ্যায় সার্থক ও জনপ্রিয় 
সরকার হয়েছেন। চিন্রগীতিগুলো উদ্দেশ্বমূলক বা 708:0031৮6 রচনা, ৪6 
2181০ গোত্রীয় নয়, অন্ততঃ সে কৌলীন্যের স্তবে উপস্থাপিত কর] যায় না। 
চলচ্িত্র-গীতিতে ০০239982:-এর বৈশিষ্ট্য যেরূপই প্রতিফলিত হোক, সংগীত 
রচনা ও সমালোচনার দিক থেকে তাকে ব্যবসায়িক স্থুররচনা বলেই ধর] যেতে 
পারে এবং এর লক্ষ্য একপেশে এবং একচোখো। স্বাধীন, স্থট্িশীল হৃররচনা, 
কল্পনার বৃত্তি। চলচ্চিত্রগীতিতে স্বতন্ত্র বকমেব পরিকল্পনা বিশিষ্ট লক্ষ্যে 
পৌছোতে চায় । এখানে সরকারের স্বাধীন ভাবন! ও স্ৃষ্টিমূলক শিল্প কদাচিৎ 
পরিস্ফুট হতে পারে এবং চলচ্চিত্রগীতির জন্যে একটি স্বতন্ত্র পংক্তি নির্দি্ই আছে 
দেখে সংগীত-রসিক হয়ত সন্তষ্ট হন। যর্দি কোন চলচ্চিত্রগীতি অবলম্বন করে 
কোন মহৎ স্ট্ি হয় বা কোন সরকারের শ্বাধীন স্থত্ক্রিয়ার গ্রতিফলন হয়, তবে 
তার রচনার মূল্যায়ন হবে ভবিষ্যতে | সমসাময়িক যুগে তা সম্ভব নয়। 
সরকারের মানসিকতা যদি দীর্ঘসময়ব্যাপী একটি ধারাবাহিকতা বা 
101০০58$-এর মধ্য দিয়ে কোন বিশিষ্ট রীতি ধরে দিতে পারে, তবেই তাঁকে 
বিশিষ্ট ০০0015086: বলতে পারি। নয়ত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে স্থষ্ট চিত্র 
গীতির হৃররচনা অবলম্বন করে স্থুরকারের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ বিশ্লেষণের 
সার্থকতা অন্ততঃ সাধারণ সংগীতের বা ৪: 10.051০এর ক্ষেত্রে গৌণ। কিন্ত 
আজকাল বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও মূল তত্ব সম্বন্ধে কোন পথ নেই বলে, লকল প্রকার 
আলোচনাই একাকার হয়ে যায়। 

গতানুগতিক রূপকল্প নিয়ে ধার! রচনা করছেন তাঁদের মধ্যেও নিশ্চয়ই 
দিগন্ত-বিস্বত দীধ মেঘের ওপর সোনালী রেখার মত বহু রং ও রূপ ভাম্বর 
হয়েছে । এর মধ্যে গ্রামোফোন রেকর্ড এবং আকাশবানীর স্রগ্রযোজনার 


১৮৪ বাংল! সংগীতের রূপ 


মাধ্যত্ষে কিন্ু কিছু নাম সফলের হন আসবে £ শ্ররাইচাদ বন়্াল, অনিল 
ভট্টাচার্য, শ্রীহতেন বস্থ, ৬ম্থবল দাশগুপ্ত, ভ্রীগোপাল দাশগুপ্ত, শ্রীনির্ধল 
ভট্টাচার্য, শ্রীহ্র্গ৷ সেন, শ্রীপ্রকাশকালী ঘোষাল, শ্রীবীরেন ভট্টাচার্য, জীরৰীন 
চট্টোপাধ।ায়, শ্রীপতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রী্মভিজিৎ বন্যোপাধ্যায় ইত্যার্দি। 


৩ 


এশতকের কয়েকটি দশক তরে গওুকীর্ণ এছং স্বিন্যন্ত যন্ত্র সহযোগিতার 
চেষ্ট। হচ্চে । যন্ত্রংপীত বন্ধ রকমের পরীক্ষ।-নিবীক্ষার ফসলরূপে আমাদের 
কানে আলছে, তাতে গ।নের সঙ্গে যন্ত্রলহযোগিতার ও বাছ্যন্ত্রের নতুন যুগের 
সন্ধান পাচ্ছি। ভারতীয় সংগীতের যন্ত্র সহযোগিতা পাশ্চাত্য সংগীতের বাদ্য- 
যন্ত্রের গ্রযোগ এবং ৰাস্বৃন্দের উত্তব সম্পর্কে সমালোচনার অবকাশও যথেষ্ট। 
আজকাল অত্যন্ত লঘু জাজ -সংগীতের প্রভাব ছুর্বল যুব মনকে আশ্রয় করছে। 
অন্যপিকে সহজলভ্য সংগীতের হান্ক। দে।ল1 এক শ্রেণীর শ্রোতার মন খুশি 
করছে। এ থেকে একটা ৫ বা ভাবধারাঁর উৎপত্তির সম্ভাবনা! দেখ' 
দিয়েছে, কারণ, সংগীতের ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠার জন্তে এই বাস্তব ভঙ্গিকে 
অবলঘ্ধন করে স্বরকারের সংগীত রচনায় হয়ভ দ্বিধা করছেন নাঁ। ষে 
কোন তাত্বিকেয় কর্তব্য শুধু এই ভাবধারা লক্ষ্য করা। ভালমন্দ বিবেচনা 
করৰেন রুচিশীন আতা এবং চিস্তাঈীল সংগীত-সমালোচক। একথাই বল। 
যায় যে বৈদেশিক প্রভাৰে আমরা সংগীতের জগতে শুধু নকলনবিশ হতে 
চাই না। আমাদের সংগীতের স্বাতন্ত্য সম্বন্ধে সন্দেহের অৰকাশ নেই। 
অন্তত মুরোপ-আামেরিকাক় রাগ-সংগীতের প্রচারে সম্প্রতি তা বিশেষ- 
ভাবে প্রমাণিত হয়েছে । তাই বৈদেশিক প্রভাবে আমানের লধুসংগীত 
ধু নকলনবীের কৃতি হস্সে ঈাড়াবে__এ ভাবনাকে প্রশ্রয় দিতে পারা হায় 
ন।। আমাদের প্রাচীন দেশী সংগীত রূপান্তরিত হয়ে নানা ধারায় যে ভাবে 
বিবতিত হয়ে এসেছে সেই ধারাবাহিকতারই ক্রমবিকাশ এবং নতুনত্ব চাই। 
প্রারুন্ত সংগীত সহজভাবেই পারিপাশ্বিককে গ্রাহা করে, কিস্ত তাতে আপত্তি 
নেই--সে নিছক নকল না হলেই চলতে পারে। আত্মসত্তাকে বিসর্জন না 
দিয়ে যদি সুরোপীর গীতি থেকে কিছু ভঙ্গি ত্বীকরণ করে নিতে পারি, তবে 
সেখানে আমাদের গ্রিল মনেরই বিকাশ হৰে। 


সংগীত প্রযোজনায় সুযক্ষার ১৮৫ 


আজকাল চলচ্চিত্রগীতিতে স্থরকারগণ বহু বৈদেশিক কায়দা আদাম 
করেছেন এবং মে সব রচনা চিত্রের সহযোগিতায় নানাভাবে জনপ্রিয হয়েছে। 
পুর্বেই বলেছি চলচ্চিত্র সংগীতের মতো উদ্দেশ্তমূলক রচনার বিশ্লেষণ থেকে 
কোন তত্বে পৌঁছোতে পারা যাবে না! কিন্ধ, হারা গানকে যন্ত্রগীতের 
গ্রয়োগ-বৈচিত্র্য দিয়ে অথৰা আব্হ-সংগীতে সমৃদ্ধ করবার পস্থা ভেবেছেন, 
তাদের কাধধার! সন্বদ্ধেওড স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেহণ দরকার । গ্রাযো্ফান রেকর্ডে 
এবং বিশেষ কবে আকাশবানী লঘুনংগীভ বিভাগে যন্ত্রসংগীত সহযোগিতা এবং 
বাদ্যবুন্দের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু কিছু যুক্তিসম্মঘত কাজ হয়েছে। যেসব 
স্থরকারদ্দের কথ! এর পুর্বে উল্লেখ করেছি, এরাও যন্ত্র সহযোগিতার কথা 
ভেবেছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ বক্তব্য_-“হার্যনি” বা শ্বর-সংগতির ৰিশেষ 
প্রয়োগ সন্বন্ধে। এ সম্পর্কে 'সাংগীতিকী" গ্রন্থে শ্রীণ্দলীপকুমার রায় সরলভাবে 
বুঝিয়েছেন: পাশ্চাত্য সংগীতে একক স্থরে ক মিলিয়ে গান নাট্যমঞ্চে এবং 
কোরাসে দলবদ্ধভ।বে গাইবার প্রথা গ্রচলিত ছিল। দেড় হাজার বছর 
এ সংগীতের বয়স। নোমেব পোপ গ্রেগণীর নামে রোমান ক্যাথলিক গীর্জার 
সেই গ্রেগরিয়ান সংগীত স্বরলিপির মাধ্যমে এখনে প্রচলিত আছে । এরপর 
একসঙ্গে গাইবার অন্থবিধা খেকে “হার্মশির! স্থট্ি, অর্থাৎ দেখা গেল “লবার 
গলাতো! সমান নয়, কারুর খাদে কাকুব চড়া। ভাই একই গানেপ এক 
লাইনে নান কের জন্যে নান! স্থর বেধে শ্বরলিপি ছকে ফেলে তাঁকে 
করল অচলপ্রতিষ্ঠ £ পরিণাম-_-কাউণ্টারপয়েপ্টের অত্থযুদয়। একটা সরল 
দৃষ্টান্ত দেই__ 

ধরা যাক একজন গাইছে-_সাম!মা। মরা মা 

অমনি ওর সঙ্গে সঙ্গে গাইছে_্স। স।সা।স।রাস। 

এরই নাম হল আদিম কাউন্টারপয়েন্ট _হার্মানর অগ্রদূত। এতপরে অবস্ত 
কাউণ্টারপয়েন্ট ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল, হাজারে! বিধিবিধান গড়ে উঠল 
হাজারো ভূলভ্রাস্তি করনা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে।” ভারতীয় সংগীতে একক 
লংগীতের ক্রমবিকাশ একটি চুড়ান্ত সীমার পৌছে করেছে স্থষ্টির কাজ। তাই এই 
রীতি ভারতীয় শ্রোতা-সাধারণ ও সংগীহ-রচয়িতার কাছে নতুন করে এল । 
উদ্দাহরণ £ “ভারতীয় সংগীত এঁকাতা'নক অর্থাৎ অর্কেস্ট। সংগীতের ক্ষেতে 
ইয়োরোপীয় হার্মনির রীতি প্রস্নোগের তিনি (৩স্তাদ আলাউদ্দিন খা) 
পক্ষপাতী । বস্তত এই আদর্শের ভিত্তিতেই তাঁর মাইহার ব্যাও গড়ে উঠেছিল । 


১৮৬ বাংল৷ সংগীতের ব্ধপ 


ভারতীয় যন্ত্রে যুরোপীয় অর্কেস্ট্েশানের রীতি প্রয়োগের তিনিই বোধ করি 
এদেশে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থল। তারপর তারই শিল্ক তিমিরবরণ ও রবিশঙ্কর এই 
রীভিটির আরও অনুশীলন করেন ।» (শ্রীনারায়ণ চৌধুরী £ সংগীত পরিক্রমা )। 
যন্ত্র-সংগীতে হার্মনির ব্যবহার পুরানো নয় কিন্তু বাংল! অথবা! আধুনিক 
ভারতীয় গানে এ ব্যবহার অথব। পরীক্ষা-নিবীক্ষা এ শতকের প্রায় পধশশ 
দশকের পুর্ব থেকেই ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হয়েছে । অর্থাৎ চিত্রগীতির যুগ 
থেকে আরম্ভ করে অর্কেস্টেশানের বূপ কিছু কিছু বদলাতে আরম্ভ করে। 
পরব্তাঁ কালে স্থরকারগণও সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। আজকের 
ক্থরকারগণ রেডিওতে, গ্রামোফোনে এবং চিত্রগীতিতেও কাউণ্টারপয়েণ্টেই 
পরীক্ষা চালাচ্ছেন, হার্মনি প্রয়োগ কবছেন-_-সমবেত সংগীতে স্থর-সহষোগিতায় 
একক সংগীতের (00610 ) পটভূমিক। রচনায়, সংগীত সহযোগিতাক়্ 
এবং আবহসংগীতে | হার্মনির ব্যবহারে পরিচিত কয়েকটি নাম উল্লেখ কর! 
হচ্ছে, বিশেষ করে ধার! বন্ত্রলংগীতেব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, যাদের স্থুর রচন! 
ও প্রযোজনার মূলে এ ধরণের চিন্তাধার। আশ্রয় লাভ করেছে : প্রজ্ঞানগ্রকাশ 
ঘোষ, গ্রাভি বালসারা, শ্রীস্থ্ধীন দাশগুপ্ত, শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহনিঠাদ 
বড়াল, শ্রীঅলক দে এবং আরো! অনেকে । এখানে শুধু কয়েকটি নামই 
বাবহার করেছি। 
কারণ স্বর-সংগতি স্থাষ্টির ধারণাটি কি গুধু পাশ্চাত্য সংগীতের সাধারণ 
অন্গুকৃতি, না ভারতীয় সংগীতে এককতা ও সামপ্রশ্ত বজায় রেখে তাতে শ্বর- 
ংগতি স্ষ্টির চেষ্? এবিষয়ে গীতবচনার এবং সংগীত সহযোগিতার 
ছুটে! দ্রিকেই এই প্রয়োগ লক্ষ্য কবা যেতে পারে। নিশ্চিত ধারণ! খুব 
কম সংখ্যক স্থরকারছ্ধের মধ ক্রিয়াশীল । আমাদের গান শুনে বদি যুরোপীয় 
সংগীতকার ভাবেন যে আমরা অত্যন্ত হূর্বল নেহাত প্রাথমিক অন্ুকবণই 
চালাচ্ছি, তা হলে লজ্জায় ধিক্কত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ সম্বন্ধে যতটা 
জানি, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ভাবনা! খুবই পরিচ্ছন্ন। হ্বরসংগতি সৃষ্টির 
পেছনে ভারতীয় সংগতির বূপ সংরক্ষণ এবং সেই অনুসারে উপযুক্ত ভাবপ্রকাশক 
কমনীয় কাউণ্টারপষেপ্টই ব্যবহার বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কঠসংগীতে যন্ত্র 
সহযোগিতা সম্বন্ধে এ পর্যস্তই বল! যায় যে, কোন রূপ স্বরসংগতি হ্ঠিতে 
শ্বরকারের যুরোপীয় সংগীতের অধিকারী হওয়া দরকার, তবেই হার্মনি 
প্রয়োগ চলতে পারে। শুধু স্ুল ধারণ! নিয়ে হার্মনির ব্যবহার আজকের 


ংগীত প্রযোজনায় সুরকার ১৮৭ 


লঘুসংগীতে জাজ. সংগীতের অহ্ৃকরণের মতোই আর একটি সমন্তা দাড়াবে । 
মোটকথা, আমর! অন্করণের ফসল চাই না। নতুন স্থ্রকারের প্রতিভার 
ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীতের অভিজ্ঞতা-প্রন্থত ফলশ্রুতি চাই। অজ্ঞতার 
এক্সপেরিমেন্ট গ্রাহা করা চলে না। 

করকার সম্বন্ধে এই আলোচনা থেকে একথাই বলতে চেষ্টা করেছি ষে 
আধুনিক গানের গঠন-প্রকৃতি পুর্ব স্থরকারগণের ধার! থেকে ম্বতস্ত্র এবং এর 
পরিধি শুধু বাংলায় বিধিবদ্ধ নেই, একই পদ্ধতি অবলম্বন করে বিভিন্ন ভাষায় 
গান রচিত হচ্ছে । গানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এলকল স্থরকারের মানন 
ক্রিয়াকেই প্রাধান্ত দিতে হয়। অবশ্ত শিল্পীর গায়ন পদ্ধতি ও শিল্পবর্মকে 
অবহেল। করছি না এবং গীতি রচনা সম্বদ্ধেও সে কথা বলছি। কিন্তু বু 
সংগীত সমালোচনা ও আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি স্থবরকারকে 
পাশ কাটিয়ে জাধুনিক গানের আলোচনা হয়ে থাকে এবং দায়িত্ব 
জ্ঞানহীন উক্তি করতে দ্বিধা কর হয় না, বর্তমান সংগীতের মান ও 
উৎকর্ষ বিচারে বিপরীত পন্থা অবলম্বন করা দরকার। স্থরকার সম্বন্ধে 
পদ্ধতিমূক বিস্তৃত আলোচনার নুরু হলে, স্থুরকারের রচনার মান উন্নীত হবে 
এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে আরে! বিশেষ উল্লেখযোগ্য, স্বরকারের 
অর্ধাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সংগীতশিল্পী সহজেই পরিবেষণের কথা 
ভাবতে পারবে । যে সব গান লক্ষ্য করে এ প্রসঙ্গটি রচিত হয়েছে, সে সব 
গানের একটি সংক্ষি্ঠ তালিকা পরিশিষ্টে দুষ্টব্য। আরও একটি কথ! বলা 
দরকার, এখানকার আলোচনা আধুনিক সংগীতের উৎকর্ষ ও প্রকৃতি 
বিচারের জন্যে 011:01016৪9 বা বিচার সুত্র খুঁজেবের করা। সেই সম্পর্কে 
সামান্ত কয়েকজন স্থরকার ও প্রযোজকের নাম উল্লেখ কর হয়েছে। 

মোটামুটি, বর্তমান সুরকার সম্বদ্ধে বহু প্রসঙ্গ উত্ধাপন করে একথাই বলতে 
চেষ্টা করা গেছে যে স্থরকারের বিশেষ দক্ষত। বা 3০6০1811581101) পধু একটি 
বিশিষ্ট সাময়িক প্রক্রিয়া নয়। নানা ধরণের অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, 
নির্বাচন কুশলতা, ভাবনার ধারাবাহিকতা ও কল্পনা বা ধ্যান-দৃষ্টি হরকারের 
মনের গঠনের লক্ষণ । যে মুহূর্ত থেকে সংগীতকুশলীর জীবনে এই বিচিজ্ 
ধারাবাহিক-প্রক্রিয়া ফসল ফলাতে আরম্ভ করে সে মুহূর্ত থেকেই সে সুরকার । 
স্থরকারের রচনা-প্রক্কতিতে বহু প্রকারের গ্রভাব ও রচনা-বৈষম্য থাক। সম্ভব, 
নানান হ্রকারদের আলোচনা তার উল্লেখ কর! গেছে। এবং প্রযোজনার 


১৮৮ বাংলা সংগীতের রণ 


দিক থেকে ভাদের পরিকল্পনাকে পরিপুর্ণত1 দান করবার জনে €য হিশেষ 
রীতির সংগীত-সহযোগিতা! অবলম্বন কর! দরকায়-_-অর্থাৎ মেলডি এবং 
ছার্যনির ব/বহার, একীকরণ অথব| সংগতির ব্যবহার ঞ্ভৃতির কথাও উল্লেখ 
কর! হয়েছে। গতিশীল জীবনে বু গান এই কয়েক দশকের হধ্যে সবস্তে 
রচিত হয়ে কানের ভেতর প্রবেশ করেছে এবং উবে গেছে। বহু স্বয়ংসম্পূর্ণ 
গানও রচিত হয়েছে এবং অন্দ্দিকে সংখ্যাতীত ব্যবসয়িক রীতি প্রভাবিত 
গান চারিদিকে ছতিয়েছে। জীৰনের সঙ্গে যোগ-স্থাপন করে সহজ মনের 
অভিবান্িকে আগে বাড়িয়ে ছ্েবার হে দায়িত্ব হরকার-গ্রযোজকের ওগর 
স্ত্ত হয়েছে, তার ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিবর্তন অবশ্থস্ভাবী। কিন্ত এর জন্গে 
পথ বেঁধে দেওয়! যায় না, ফরমাশ কর] যায় না। আমকা গ্রাতিভাবান 
অভিজ ও স্থদক্ষ স্থরকারের আবির্ভীৰ সর্বদাই আশা করতে পাৰি, কাউকে 
শেন সথরকার-বূপে অভিহিত করে দীড়ি টেনে দিতে গারি না। অন্ততঃ 
ইতিহাস তা বলে না। 


সপ্তম পরিচ্ছদ 
বাংল গানে রাগ-সংগীতের প্রভাব 
রাগ সংগীতের রীতি-পন্ধতি 


ংলা গান দেশী-সংগীতের ধারায় ক্রমবিকাশ লাভ করেছে কিন্তু রাগ- 

ংগীতেব দ্বাবাই প্রভাবিত । এই প্রভাব সম্বদ্ধে বলতে গিয়ে পদ, খেয়াল, 

টগ্পা ও £ূম্পীব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা দরকার, অস্ততঃ ম্বাত্র্য সম্বন্ধে কিছু 
আলোচন। প্রকৃত রূপ ধরে দিতে সাহা; করবে। 

ইংবেজি 'ক্লাসিকেল+ শবটি কিছুকাল যাবৎ “মার্গ' সংগীতের অর্থে বাবহৃত 
হয়, “শাস্ত্রীয় সংগীত কথাটির প্রচলন হয়েছে হালে, বাংলাদেশে *ওজ্যাদী? 
গান বলেই পরিচিত ছিল। 'ক্লাসিকেল” অর্থে পুরাতনী বা বীধা-ধর] পদ্ধতি 
বুঝায়__গীতি, অলঙ্কার, ছন্দ স্থষ্টির সর্বত্রই বাধাবাধি। 

'ক্লাসিকেল” অর্থে দুবদ্ধ বাধাধব] রীতি যদি কোথাও থেকে থাকে-_তা 
ধফপদে। বাঁধা রীতিতে আলাপ শেষ করে গায়ক গানের স্থায়ী, অন্তরা, 
সঞ্চারী, আভোগ গাইবেন, বিভিম্ন তালের ও ছন্দের নান] গুণ প্রকরণ শেষ 
করবেন। তালও প্রধান অঙ্গ । খেয়াল গানেও বিশেষ বীতি বা পদ্ধতি 
আছে, কিন্ত রাগ বিকাশের কায়দায়, তালের বৈচিন্ত্া স্থষ্টি এবং অন্যান্ঠ 
আঙ্গিকের প্রয়োগ মূলত খানিকট! স্বাধীনতালাভের জন্যেই হয়েছিল। 
অর্থাৎ, খেয়ালে গায়কেব ব্যক্তি-সত্তা প্রকাশের হৃযোগ গুচুব, যে স্থযোগ 
পদে নেই। শিল্লেব সাধারণ নিয়মে গ্রুপদ যেমন আঙ্গিকের শেকলে বাধা, 
খেয়ালে গায়কেব কল্পনাশক্তি ও ব্যক্কিগত ভাবচিস্ত! প্রয়োগের তেমনি আছে 
স্বাধীনতা । অন্যদিকে, আর একমুরে টগ্লার উৎপত্তি যেমন একটি সঙ্কীর্ণ 
সীমানার মধ্যে, ঠুম্রি তেমনি মুক্ত প্রকৃতির গান, সেখানেও প্রচুর স্বাধীনতা । 
অর্থাৎ, বাগ-সংগীতের মধ্যে জনপ্রিয় বূপ__খেয়াল ও ঠুমরীব সঙ্গে জীবন- 
চেভনাব সঙ্গে সম্পর্ক আছে। খেয়াল ও ঠুমরী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে 
পরিব্তিত হয়ে আজকের স্তরে এসে পৌছে গেছে। 

কিন্ত, তবু একই 'ক্লাসিকেল বা৷ "মার্গসংগীতের' সীমানার মধো থাকার 
দরুন একটি বিশেষ প্রশ্ন দাড়ায় £ খেয়াল ও ঠুমরী কি বিকশিত হয়েছে, না কি- 
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নিয়মের শিকলে একই পরিসরের মধ্যে থেকে সংগীত-রসিক সমাজে 
গতান্থগতিকভাবে আর দশট। জিনিসের মতো চালু হয়েছে? 

ঘে কোনও শিল্প যদি প্রাণবস্ত না হয়, তার বিকাশের মধ্যে যদি পরিবর্তনের 
কোন লক্ষণ না থাকে, তা হলে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সে শিল্পর্ূপ সাধারণের 
চিত্ত-বিনোদন করতে পারে না। এই অর্থে যে কোন শিল্পের ক্রমবিকাশের 
লক্ষণ ইতিহাসের দিক থেকে বিচার্ধ। লংগীতে ধপদ গানের তত্ব শুধু 
এতিহীসিক তত্বরূপে বিচার করা যায়। ক্রমবিকাশ এ গানের গঠনে লক্ষণীয় 
নয়, শুধু শাস্তজ্ঞ ব্যজির ভাবনার বস্ত মাত্র। রচনার সঙ্গে সঙ্গেই গান বিধি- 
নিষেধের পরিসরের মধ্যে এসে গিয়েছে । সাধারণের কানে শুনে ভাল লাগা 
ঘষে কোন গানের প্রথম গুণ। কিন্তু পদ গানের মধ্যে তা পাওয়া অনেকের 
পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, ব্যাপারটি শ্রোতার মনের শিক্ষা ও সংস্কারের ওপর 
নির্ভরশীল। কিন্তু খেয়াল ও ঠুমরীর বেলায় এ কথা অনেক সময় খাটে না। 
খেয়াল ও ঠুমরী রাগসংগীতের একটি সজীব প্রবাহ। সঙ্গীত-শ্রোতার 
মনোভাব বিচার করলেই এই উক্তির সত্যতা বোঝা যাবে । বছরে বছরে 
খেয়াল ও ঠুমরীর শ্রোতা যেমন বাড়ছে, তেমনি অন্যদিকে শ্রুতিমাধুর্ও 
শ্রোতাকে আকর্ণ করছে । বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে পঞ্চাশ বছর পূর্বে 
খেয়াল যে ভাবে গাওয়া হত; আজকাল সে ভাবে গাওয়া হয় না। আজকালের 
বিলম্বিত খেয়াল গাইবার কায়দ| লক্ষ্য করলেই একথা প্রমাণিত হবে। এটা 
পুর্ব রীতি নয়। সেকালে ঘরাণাগুলো তাদের বিশেষ পরিবার বা গোষীলবধ 
ঘরাণা রীতিকে অক্ষুণ্ন রাখত, বিভিন্ন ঘরাণ। রীতির মধ্যে তারতম্যও ছিল 
অনেক । কিন্তু, আজকাল ঘরাণার সীমাকেন্দ্রে কোন শিল্পীই আবদ্ধ নন। 
রাগ বিস্তার ও তানে বনু রকমের পরীক্ষা! নিরীক্ষার চেষ্টা দেখা যায়। নিজ 
ঘরাণ! পদ্ধতিতে ঘ1 পাওয়। যায় নি, এপ বিভিন্ন ভঙ্গি ও সর প্রকাশের, ভাব 
উপস্থাপনার নান! রূপ খণ্ড খণ্ড কায়দ] শিল্পী মাত্রেই মুক্ত ভাবে গ্রহণ করে 
থাকেন। শ্রোতামান্র যেমন পুর্বে রাগলক্ষণের দিকে সচেতন থাকতেন, আজ 
প্রতিট স্বরকলির প্রতিও লক্ষ্য করেন। বুঝতে চেষ্টা করেন_ কোথাও ধীর, 
গভীর স্থরের চলন একটি বিশেষ স্বরে সঞ্চরমাণ হয়ে বিন্ময় সহি করছে, 
কোথাও গায়ক আলোর স্পন্দন স্ঙি করছে, কোথাও স্থষ্টি করছে স্পর্শকাতরত। 
_ একটি বিশেষ দুঃখ, বিশেষ হাসি অথবা একটি বিস্বৃত মুহূর্ত স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছে, নির্বিশেষকে এখানে একটি স্থর উপলব্ধির মৃহূর্তেই বিশেষ করে দিচ্ছে, 
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অনির্বচনীয়কে স্থরের ভাষায় (230151091 01য:85৩ ) বচনীয় করে তুলেছে! 
স্থরের বক্তবোই সংগীত বিশিষ্ট হচ্ছে। আজকাল শুধু স্ুর-বিহারের কয়দা বা 
তানকর্তব দেখেই শ্রোত1 খুশি হন না। শ্রোত। বক্তব্য খোজেন, সুদ্মাতিসুন্্ 
প্রয়োগের অথ খোঁজেন । খেয়ালগান শুনতে শুনতে শ্রোতা গায়কের 
শ্বর সঞ্চরণ করবার প্রতি লক্ষ্য রাখেন, অর্থাৎ বিভিন্ন স্বরে সঞ্চরণ করে গায়ক 
স্থানে স্থানে ষে আকম্মিকতার স্ষ্টি করেন, এবং ফলে, যে নতুন অভিজ্ঞতার 
“আস্বাদন করিয়ে দেন, সেই অংশগুলো ধেন শ্রোতার মনে বসে বায়, ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতাতেও পরিণত হয়। ম্থর এখানে শুধু 8১90:৪০৮ নয়। ধাঁদের মনে 
স্থরের প্রতি সহজাত আকর্ষণ আছে, তাদ্দের উপযুক্ত শিক্ষা না হলেও স্থরের 
প্রতীক এসে তাদের মনের সামনে সহজে দীড়ায়__কয়েকটি খও্ড স্থরগুচ্ছে, 
কয়েকটি ভাবে, কয়েকটি বিস্তারের অংশে । সেখানে বক্তব্য বেছে নেওয়া 
যায়। অর্থাৎ উপলব্ধিটা শুধু আত্মকেন্দরিক এবং তাত্বিকই হয় না। আজকাল 
স্থায়ী গাইবার রীতিতে, ছন্দ ও রাগের বিকাশে, তানের প্রয়োগে, নানা 
ভাবস্থটির কারদায় অনেক বিভিন্নতা এসেছে । আজ গাম়কের লক্ষ্য পুর্ব 
থেকে অনেক শ্বতন্ত্র শিল্প-বোধের দাবিতে গানের কায়দা বদলে নিয়েছেন, 
ভাবনার ক্ষেত্রটি যেন সম্পূর্ণ বলে গেছে। 

রাগসংগীতের এই বিকাশমান গতিটিকে গতানুগতিক শাস্ত্রীয় রীতির 
অধ্য দিয়ে বিচার করলে ভূল ব্যাখ্যা হবার সম্ভাবন] থাকে । এ সম্পর্কে একটি 
কথা উল্লেখ করা দরকার। সংগীতের প্রভাব সম্পর্কে আমর! কিছু কিছু 
চিরাচরিত প্রসঙ্গ আজও কথায় কথায় আলোচনা করে থাকি। ভারতীয় 
ভাবনায় অনেক ক্ষেত্রে রাগের এশ্বধ ও গায়কীর ক্ষমতা বর্ণনায় অলৌকিকত্বের 
প্রতি লক্ষ্য ছিল। মল্লার গেয়ে বৃষ্টি ঝরানো একটি অতি গ্রচলিত প্রবাদ 
তানসেনের সঙ্গে যুক্ত। এর পুর্ববতী বৈজু ও গোপালের কথা বলতে গিয়ে 
ভ: বিমল রায় "হরিণকে মালা পরান”, *পাখর গলান”, প্রভৃতি উক্তিগুলোও 
প্রসঙ্গত “ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে” উল্লেখ করেছেন। সংগীতে এ ধরণের 
অলৌকিক তার ধারণ! কিন্তু বিশ্লেষণের সহায়ক হতে পারে না। 4808০ 
&:% বা গুণবাচক শিল্প সম্বপ্ধে এরূপ ধারণ! হওয়1 ত্বাভাবিক | কিন্তু আজকের 
সুগে স্থরের প্রভাব ও সথরের চিত্র সম্বন্ধে শ্রোতা ও সমালোচক সজাগ । বুদ্ধি 
ও যুক্তি দিয়ে এর! ব্যাখ্যা করেন। সংগীতে কোন্‌ স্থরকলি কি ভাব প্রকাশ 
করে-_অর্থাৎ কোন্ট! কি অর্থে ব্যবহৃত, বখা--লঘুরস প্রকাশক, চট্ুলতার 
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প্রতিকৃতি, ৰীররসের ভাবব্যপ্রক, ভক্তিভাব-প্রকাশক, হ্রদয়বিদারক, করুণ, 
ছুঃখশ্রষ্টা, শান্ত-সমাহিত ভাবলষ্টা, প্রাকৃতিক পরিবর্তনকূচক, বিদ্দয়স্তিকারক, 
আকশ্মিক হাক্ডরস স্ষ্টির কারণ, গতিন্থচক, উন্সার্গগামিতার, ভাবগ্যোতক, 
910098010--ইত্যাদি। এই ধরণের ভাবপ্রকাশের উদ্দেশে সুরকলিগুলো! 
নির্বাচন করে সহজে শিল্পী মাত্রেই আজকাল ব্যবহার করেন। মনে হয়, 
এইরূপ ভাবনাই আজকাল খেয়াল ও ঠুমরীকে সজীব করে রেখেছে । 

এই প্রবহমান জীবনধার] খেয়াল ও ঠুমরীকে বাচিয়ে রাখে। নতুন 
ভাবনা চিস্তা এবং কলা-নৈপুণ্য ঠুমরী ও খেয়ালের অংগে প্রযুক্ত হচ্ছে, 
জীবনের সঙ্গে যোগ রেখেই সে চলেছে । এ ক্ষেত্রে আজ আমর! রবীন্দ্রনাথের 
মতামতের অবলম্বনে রাগসংগীত বিচার করব না। কারণ সংগীতের এই 
বিশেষ রূপটি নতুন ভাবে প্রাণবস্ত হয়ে আজ ধর! পড়েছে__বর্তমানের দৃষ্টি- 
ভঙ্গিতে স্ুবিন্বত্ত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বাংল! গানে শান্ীয় সংগীতের প্রয়োগ- 
সার্থকতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে ভেবেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবনার 
পরিমগ্ুলটি তারই রচনার প্রয়োজনে এবং সমর্থনে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ *কথা” 
যেখানে স্থুরকে সম্পুর্ণতাদানের বাহন--সেই পরিমগ্ডলের কথা উল্লেখ কর! 
হুচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ রাগসংগীতের চিরস্তন, অনির্বচনীয় ূপকে ই লক্ষ্য করেছেন। 
তৎকালীন সংগীতের স্টাইলে-__এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক ছিল। রাগসংগীতে 
জরমবিবর্তনের ভাবনা বাংল। দেশে তখনো আলেনি। হিন্দস্থানী সংগীত তথনও 
শিশ্যপরস্পর। কম্েকজন বিশেষ শিল্পীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিবিচার অলংকার 
প্রয়োগ ও কায়দার আতিশধ্যই ছিল রাগসংগীত-শিল্পীর অবলম্বন । বর্তমানে 
এ আতিশধ্যকে সবটাই অলঙ্কারের আতিশব্য বল] চলে । 

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ কর। দরকার যে, খেয়াল গানের বিকাশেপ্স 
সবটাই অলঙ্কার নয়। গানের স্থায়ী-অস্তরাসহ গায়কীর ন্যুনতম প্রকাশ- 
বৈশিষ্ট্য নিয়েই খেয়াল গানের সরল দেহ। শুধু গানটিই খেয়ালের বৈশিষ্ট্য- 
প্রকাশক নয়, এর উপযুক্ত সহজ বিস্তার, তান ইত্যাদির সংযোগে গানটি খেয়ালে 
পরিণত হয়। সাধারণ বাবহারের অতিরিক্ত তান বিস্তার ইত্যাদির খণ্ড ক্ষুত্র 
অংশগুলোকে বিশেষ অলঙ্কার বলা ঘায়। খেয়াল গান শুধু স্থায়ী-অস্তরার 
প্রকাশে খেয়াল হয় না। সরল, সহজ,মামুলি ভানবিস্তার নিয়েই খেয়ালের দেহ। 
তাতে খন গায়কের ব্যক্তিগত ভঙ্জিগুলে৷ যোগ কর! হয় তখনই হয় অলঙ্কারের 
শ্রৃততি। দেহটা অলঙ্কার নয়, শিল্পীর বিশেষ প্রয্োগরীতিটা অরঙ্কার। 


বাংল। গানে রাগ-সংগীতের প্রভাব ১৯৩ 


আঙ্গিকের দাবি অনুসারে প্রথমে গায়কী ভঙ্গির স্বাভাবিক বিকাশ হওয়! 
দরকার । বিকাশের সঙ্গে সৌন্দর্য স্প্টির চেষ্টাতে অলঙ্কার-বিনিয়োগ পরিস্ফুট 
হয়। অর্থাৎ বিস্তার ও তানমাজ্রেই খেয়ালের অলঙ্কার নয়, কিন্তু বিস্তার ও 
তানের মধ্যে সৌন্দর্য স্থষ্টির ভাবনায় উদ্ভাবিত রীতি প্রয়োগ, ওগুলোকে বিশিষ্ট 
ভাবে সাজানো: স্বাভাবিক ও অন্বাভাবিক নানান ক্ষুদ্র খণ্ড সুরের প্রয়োগ- 
কৃতিত্বের সৌকুমার্ধ সৃষ্টি, তালের সঙ্গে সবরের দোলা__-এ সবই অলঙ্কার হয়ে 
দাড়ায়। এখানে অলঙ্কার শুধু উপরতলার আতিশধ্য। যে খেয়ালকে গায়ক 
পরিমিতি বোধ সহকারে স্থির রেখে সহজ স্থর বিকাশের উদ্দেশে বিস্তার ও 
তান প্রয়োগ করেন, তাকে আমরা নিরলক্কার সাদামাঠা খেয়াল বলতে পারি। 
এ ক্ষেত্রে 101] 16001:5096€-র চিন্তা বা পরিমিতিবোধের প্রয়োগ 
দরকার। খেয়ালের দেহ সম্বন্ধে যে কথা বল] হল, অন্রূপ ভাবনা ঠুমরীতেও 
সম্ভব । 

খেয়াল ও £মরীকে প্রাণবস্ত সংগীত বলে উল্লেখ করছি কেন? এর কারণ 
ফ্পদের গানগুলোর দেহে উল্লিখিত বিকাশের অবকাশ সামান্তই, কিন্ত 
খেয়ালের দেহের ওপর শিল্পীর সংযোজনা ও বিকাশের স্থযোগ অপরিমিত। বহু 
বিচিত্র ভঙ্গি, বহু ঘরাণার স্পর্শ, বু আলঙ্কারিক সংযোজনায় খেয়ালের মৃত্তি হয় 
বিভিন্ন__-গাক়কীও ব্বতশ্ত্র হয়ে দাড়ায়। একই গানের রূপ পঞ্জাব, দিলী, 
গোয়ালিয়র, দক্ষিণী ( মারাঠী ) কায়দায়, আগ্র। ঘরাণায়, কিরান। ঘরাশায় নান! 
ভাবে নানান রকম হতে পারে । এই বিভিন্নতা ধ্বপদে দেখা যায় না। খেয়ালে 
এই বৈচিত্র্যের মূল কারণ-_স্থুর বিকাশের ্বাতত্ত্র ও ব্যক্তিগত কায়দায় সর 
প্রয়োগ । এ স্বাতস্ত্রের জন্তেই খেয়াল ও £মরীকে প্রবহমান বলা যায়। 
পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ঞ্ুপদ ও টগ্লার দেহ যদি নির্দিষ্ট ও স্থির বলা যায়, 
খেয়াল ও ঠূমরী সে অর্থে নির্দিষ্ট নয়, অনেকটাই লোকপ্রচলিত ভাবের সঙ্গে 
স্থসমঞ্জস এবং প্রবহমান। এ অর্থে ক্লাসিকেল” শব্দটির তাৎপর্যের সঙ্গে মিল 
নেই। ক্লাসিকেল শব্টি বাদ দিয়ে এ প্ররুতির গানকে যদি রাগসংগীত 
(0015 290810 ) বলে উল্লেখ কর! যায় তবে এর অতিরিক্ত অন্তান্ত লোক- 
প্রচলিত সংগীতকে (বথা আধুনিক, রবীন্দ্রসংগীত, পল্লীগীতি, কীর্তন ইত্যাদিকে) 
শিশ্র-রীতির শিল্প বল! যেতে পারে; সেখানে স্থুর, কথা ও বিষযবস্ত-_-এই 
সকলের সামঞ্জন্ত বিচার লক্ষ্য হয়ে দীাড়ায়। অতএব এখানে তিনটি স্তরের 
কথ উল্লেখ করছি, ঞ্পদ অথবা] ট] রীতিতে বিকাশ ও প্রবাহের কোন গন্থা 


১৩ 


১৯৪ বাংলা সংগীতের ব্বপ 


নেই বলেই এহুটোর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ক্লসিকল্ত্রে বিচার্য। খেয়াল ও £ুমরীর 
রূপ পরিবতিত হচ্ছে অতএব, এই সংগীতে ভাববার পথ একটু শ্বতন্ত্র। এর 
পরের পর্যায়ে যেখানে কথার প্রাধান্ত এবং স্থরের রূপটি বাধা সেখানে সংগীতের 
বিচারে অন্য কতকগুলো! স্থত্রের অবলম্বন করা প্রয়োজন হয় তা আমরা বিশ্লেষণ 
করেছি। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সংগীতের তুলনায় লোকপ্রচলিভ সংগীত অনেকটাই 
120150 ৪: বা মিশ্র কল।। 

অতএব ধেয়ালের আধুনিকতম রূপ প্রমাণ করে যে সে হচ্ছে জন-প্রচলিত 
রাগ-সংগীত। খেয়াল প্রাণবস্ততায় ও শিল্পচেতনায় আরে। উন্মেষের 
সম্ভাবনা রাখে এবং সে চির-নৃতন। খেয়াল মৃত শাস্ত্রের কচকচি মাত্র নয়। 
ক্লাসিকেলও নয়। রাগসংগীতের আসরে আব্,ল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খা, ওক্কার 
নাথ কিংবা বড়ে গোলাম আলী খার গান শুধুই আযাবস্টাক্ট বল] যায় না । কারণ 
এরা স্থরের বিশিষ্ট প্রতীক হুট করেন, এতে প্রাণপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায় । এই 
প্রবহমান সংগীতের বূপটি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ-_-সেম্ৃত অথবা একট] নিবিশেষ 
রূপে বাধ! আছে একথা ম্বীকার্ধ নমন। কোলকাতার বহু সংগীত সম্মিলনীতে 
অথবা সংগীতের আসরে একথা প্রমাণিত হয়েছে । প্রাণবন্ত প্রবাহ ঘখন 
খেয়ালের মধ্যে আসে, স্থরের অংশবিশেষের নতুন সংযোজনার দ্বার শিল্পী যখন 
এক একটি অপুর্ব নৃতন স্থরকলির (91895) সৃষ্টি করেন ও একএকটি নৃত্তন 
অভিজ্ঞতার সুত্র ধরে দিতে পারেন, তখন দেখেছি গীতিরসিক ও শ্রোতাদের 
মধ্যে রসাশ্বাদনের অপুর্ব মুহূর্ত, ব্যথা, হানি, উচ্ছাস ও সুখের স্ট্টি। সে 
অপরূপ মুহূর্তের পরিচয় ধারা জানেন তার! বলবেন প্রতিটি অংশে স্থরের 
কলিগুলে। তাদের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্ষে ধরা দিয়েছে । সেগুলোতে কোথাও 
1৮এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, কোথাও বিস্ময়-বিহ্বলতা, কোথাও হাসি, 
কোথাও কান্নার অনুরূপ ব্যথা এসেছে । কোথাও কোথাও এসেছে বাস্তব 
প্রেমের অভিজ্ঞতা । আল করিম খাঁর কে বেদনার অভিব্যক্তিতে শ্রোতা 
কেঁদে আকুল হয়েছেন এমন নজির আছে । আবার মধ্য রাত্রিতে শ্রোতাকে 
স্তত্তিত করে দিয়ে ওন্তাদ ফেয়াজ খা! বসম্তরাগের আলাপ ও ধামার এবং 
স্থঘরাইর খেয়াল এবং সবশেষে গারা-কানাড়ার গারা-সংমিশ্রিত রাগের গান 
মনকে বিস্বত অতীতে ফিরিয়ে এনে এক অভূতপূর্ব জীবনম্পন্দন সবি করেছে, 
এমন নজিরও আছে৷ শ্রীত্মিয়নাথ সান্তালের গ্রন্থের বর্ণনা অথবা স্বগত ধূর্জাটি- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা এ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে 


বাংল! গানে রাগ-সংগীতের প্রভাব ১৯৫ 


পড়ে একটি শ্রোতা একবার এসে ফৈয়াজ খানের কণ্ঠে গান শুনে কানে কানে 
বলেছিলেন কি ষে শুনতে পেলাম-_-একটা উদ্দাত্ত ক যেন বন্দিদশা থেকে 
মুক্তি পাবার জন্তে ছটফট করছে আর কীর্ছে। শ্রোত] নিশ্চয়ই উপমা দিতে 
জানেন না কিন্তু তার উপলব্ধিতে এ চিত্রের প্রতি বিশ্বাস, বিল্ময়, বিহ্বলতা 
এবং বেদনার অনুভূতি স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলাম-_-সে ১৯৩৮ সনের একটি 
সংগীত সম্মিলনীতে । স্থরের অনুভূতিতে বর্ণ খুঁজে পাওয়া, আলোর স্পন্দন 
অনুভব করাঃ চিত্রকে চোখ বুঝে দেখা, স্থরস্তভভকে ও কলিকে অথবা 
স্থরগুচ্ছকে ছবির মত মনে রাখা অনেক শ্রোতার মধ্যে স্বাভাবিক | গীতকলির 
ভাব সম্বন্ধে বোধশক্তি কতট! প্রসারিত হয়েছে_-এ হচ্ছে তারই প্রমাণ। 
নিধিশেষ থেকে স্থরের অভিব্যক্তিতে বিশেষকেই লাভ আজকের এই 
অভিজ্ঞতার মূলকথা। এ অভিজ্ঞতার আর একটি প্রমাণ, স্থরকাররা খেয়াল, 
ঠমরী গান থেকে স্থরকলি বা অংশবিশেষ সংগ্রহ করেন, নতুন অংশবিশেষকে 
ংযোজন করেন। এমনি করে ওস্তাদ ওঙ্কারনাথের বিশিষ্ট গান থেকে বাংল! 
গানের স্থর রচনা, বাংল। গানে বেগম আখতারের গানের বিশেষাংশের 
প্রয়োগ, বড়ে গোলাম আলী খার ঠমরীর অংশ বিশেষের ব্যবহার, ওস্তাদ 
ফৈয়াজ খাঁর অন্থসরণে বাংলা গানের বূপদান ইত্যাদি । 


গ্রুপদী-প্রভাব 

ধ্পদী প্রভাবে প্রাপ্ধ বাংলা গানের চার ভাগ--স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, 
আভোগ--একটি নিদিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে । লৌকিক গীতিরচনায় 
বর্ণনাত্মকত] থাকায় এবং কীর্তনগানে আবেগের বহু শ্তরবিকাশের বিভেদ 
থাকার জন্ত গানের এই চারভাগের একটা নিদি্ ধরণ গ্রহণ করবার কোন 
স্বযোগই ছিল না। আজকের বাংলা গানের স্থায়ী-অস্তরা-সঞ্ানী-আভোগের 
রূপ সম্পূর্ণ ঞ্ুপদ-সংগীত-সংস্কার থেকেই জন্মেছে । পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, 
রবীন্নাথ এ গীতিরচনার আঙিক স্গ্রতিষ্ঠিত করেন। বাংল! গান রচনায় 
রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত পদ্ধতি সংখ্যাতীত রচনার মধ্য দিয়ে ব্যাপক প্রভাব 
বিস্তার করে। 

ঞপদের বিশেষ আঙ্গিক গুরুত্বপুর্ণ ভালভাগ । এতে যে সাধারণ শ্রোতার 
মন হাকা-রসের প্রবণতার জন্ত তেমন আকুষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ গম্ভীর 
ভাবের বঙ্গে তালের গুরুগন্ভীর ধীর পদক্ষেপ সহজে মন আকৃষ্ট করে ন1। 


১৯৬ বাংলা সংগীতের রূপ 


ঘে সব গানে গাভভীর্ধের বিকাশ, সে রকমের গানের দরকার বড় কম। 
প্রতিদিনের প্রয়োজন ছেড়ে দিলে ঞ্রুপদের তালভাগ যে সব গানে অনুস্থত 
হতে পারে, তাতে নাটকীয় ভঙ্গি অথবা গানের কথায় ভারিক্কী ভাব দরকার। 
ঞ্ুপদের তালের প্রয়োগের জন্ত এরূপ পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ শুরু হয়েছিল কয়েক 
শতক পুর্বে কীর্তন গানে। বিলম্বিত তালগুলোর কূপ পালাকীর্তনে বনু 
পরিমাণে মিলে । একথা স্বীকৃত যে ঠাকুর নরোত্বম (১৫৮১-৮২) খুপদ 
গীতরীতি আয়ত্ত করে গরানহাট কীর্তনে ভাব-গন্ভীরতার প্রয়োগ করেন। 
এইভাবে ভারি তাল পরবত্তা কালে কালীকীর্তনেও কিছুটা! প্রয়োগ 
হয়েছিল। রামমোহন নিজে সঙ্গীত সাধনা করেছিলেন এবং গ্ুপদের মৌলিক 
গভীরতা ও প্রশাস্তি বাংলাগানে নতুন উদ্দীপনাস্থ্টির কারণ হয়েছিল। 
যদুভট্ট কিছু ঞুপদ রচনা করেছিলেন কিন্ত সে ধারাটি রক্ষিত নয়। বিষুঃ 
চক্রবর্তীর ধপদ ভঙ্গির রচনা সে যুগের সংগীতকে আগে বাড়িয়ে 
দিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ গান প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন । 
এ সম্পর্কে শুধু রবীন্দ্রনাথের কতকগুলো! গানের কথাই প্রথমে বিচার্ধ। 
কারণ এই রীতি থেকে যতটুকু সার সাধারণ শ্রোতা এবং গায়কমাত্রেই গ্রহণ 
করেছে, তা রবীন্দ্রসংগীতের জন্যেই । 

ধরপদ গানের ভঙ্গি সার্থক হয় গানের আঙ্গিকের সুষ্ু প্রয়োগ দ্বারা। 
ধ্রুপদী রীতি অত্যন্ত বিধিবন্ধ। গমক, বিশেষ ধরণের বড় বড় মীড়ের প্রয়োগ 
এবং তালে দৃঢ় দংবন্ধ অবিচ্ছিন্ন গতি রবীন্দ্রসংগীতের প্ররুতির বিরুদ্ধ । ভাব- 
সম্পদের খর্বত। এবং অলঙ্কারপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন বলেই 
ঞপদীয়ানা ভঙ্গি রবীন্দ্রসংগীতে স্থ্টি হতে পারে নি। সকল রকমের গান 
গায়কীর দকুণই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। গপ্রুপদ গায়কের কণ্ঠ মার্জনার কায়দ। 
রবীন্দ্রসংগীতের সরল গ্রকাশভঙ্গির পক্ষে গ্বাভাবিক নয়। স্ুক্ ঞপদ গায়ক 
রবীন্দ্রনাথের ধুপদ-ফ্রেমে নিবন্ধ গীতি সুন্দর করে হয়ত গান করবেন সন্দেহ 
নেই, যেমন করে শ্রীরমেশচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় করেন, বিস্তু একটি অভিজত। 
সবার কাছে স্পষ্ট হবে যে পদ গায়ক ষে মুক্ত ভঙ্গিতে গানকে নি্কে তালের 
সঙ্গে খেলা করতে পারেন, সে মুক্তির পথ রবীন্দত্রসংগীতে নেই । এবং নেই বলেই 
প্রকাশভঙ্গি পৃথক হয়ে বায়। রবীন্দ্রনাথের গানে গ্রুপদ্ধের কাঠামো আছে। 
কিন্ত, ঞ্পদের কাঠামোকে কখনো প্রুপদ বলা যায় না। তাকে প্রুপদ বলে 
প্রমাণও করা যায় না। রাগসংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকট হয় তার স্টাইল 


বাংল। গানে রাগ-সংগীতের প্রভাব 


বাগায়কীতে এবং গাদ্িক! বা গায়কের ব্যক্কিত্তের প্রধান উপাদান হচ্ছে 
শব্দ অবলম্বনে স্থুর প্রকাশের আশানুরূপ মুক্তি ও গায়কীর সুষ্ঠ প্রকাশ । 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভটাচার্য এ বিষয়ে গৌসাইজীর রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে, যে সব গান 
গৌসাইজীর কঠে গুনেছেন, তারই কথা উল্লেখ করেছেন। বিষুপুর ঘরাণা গ্রন্থ 
কিন্ত সে ভঙ্গিটি বজায় নেই। স্বরলিপিটা গানের সমস্তা নয়, ভঙ্গিটাই 
গানের বড়ো কথা । 
পদ গানের আসরে ধার গান শুনে থাকেন এবং ফারা ঞপদ চর্চা করেন 
তারা একথা স্বীকার করবেন যে বাণীর উচ্চারণ ঞুপদে ভঙ্গির সচনা! করেছে, 
বিভিন্ন ঘরাণায় কথা বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়েছে__কোথাও অর্ধউচ্চারিত, 
কোথাও অনুচ্চারিত, কোথাও গমক সহকারে পরিবত্তিত, কোথাও ছেদ অথবা 
দম-প্রযুক্ত__বাক্যরূপাস্তরিত, কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্বর ( ৮০৮৫] ) 
যুক্ত । বাংলার কথাসম্পদ এই রীতিতে কথ! উচ্চারণের স্বাধীনতা দ্দিতে 
পারে না। রবীন্দ্রনাথ তো কক্ষণে! দেন নি। শ্রগ্রজ্ঞানানন্দ স্বামিজী পদ 
কাঠামোতে রচিত রবীন্দ্রনাথের গানের রাগরূপের সংরক্ষণ ও গম্ভীরতা, 
সৌন্দর্য এবং ভাবসমুদ্ধির সম্পর্কে যে কথার উল্লেখ করেছেন তাকে স্বীকার 
করে নেওয় যায়, কিন্তু একথা বলা যায় ষেসে সব লক্ষণ থাকা সত্বেও 
রবীন্্রগনীতি-পরিমণ্ডলের এ রচন! ঞপদ গান নয়। প্রকাশতির মূলে খুপদ 
থাকা সত্বেও সে সম্পূর্ণ “রবীন্দ্রসংগীত” | পুর্বেই বলেছি, প্রকাশই গানের 
পুর্ণ রূপ-_0100 15 0২ 5০] । গ্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ দরকার | 
আমাদের মুল বক্তব্য £ বর্তমান বাংল! গানের রূপে ঞ্ুপদীয়ানার সঙ্গে আত্মিক 
যোগাযোগ নেই, কারণ বাংলার গান উদ্ভৃত হয়েছে সহজ মনের আবেদন 
থেকে, প্রাকৃত গীতি-প্রবণতা থেকে যেমন করে পলীগীতি ক্ষৃতিলাভ করেছে 
ও যে ভাবে কীর্তন এবং অন্যান্ত ভক্তিমূলক গান জন্মলাভ করেছে । বাংলা 
গান ধপদ্দ থেকেও কিছু কিছু উপার্দান সংগ্রহ করেছে-__ কোথাও রাগ, কোথাও 
তালের কাঠামোটি অবলম্বন কর] হয়েছে কিন্তু পদের গীতরীতি ক্রমবিবর্তনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সকল সময়ে সর্বসাধারণের মনোরগুন করতে পারে নি। 
উনবিংশ শতকে বিষুঃপুর ভঙ্গি অবলম্বন করে বাংল! গানের একটি রীতি 
সাধারপণ্যে প্রচারিত হয়, সে সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণের কানে 
টপ্সারীতির ভঙ্গি আরও বেশী প্রচার লাভ করে । এ সময়ে বাংলায় বিষণপুরের 
ফরপদগানের গ্রভাবও বিস্বৃত হয় (দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের “বিষুপুর ঘরাণা” 


১৯৮ বাংল! সংগীতের রূপ 


রষ্টব্য )। রাণী সম্বন্ধে একটি কথা খুবই সত্য ষে বাণীর উচ্চারণের কায়দাই 
ঘরণার প্রধান বৈশিষ্ট্য । একথা! সত্য যে ঘরাণাগুলোর উচ্চারণ সম্বদ্ধে আঞ্চলিক 
কায়দার কথা ওঠে। স্থর প্রষোঞ্জনার ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিমান গায়কের! 
ব্যক্তিগত কায়দার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন । পদের অধিকাংশ কথাতে পার্থক্য 
ছিল পামান্তই, অথবা কয়েকটি বিশেষ গান এসব ক্ষেত্রেই হয়ত ব্যবহার 
করা হত। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই গায়কীর স্বাতস্ত্র্ে গান বূপাস্তরিত শোনাতো। 
গায়কীর কায়দায় উচ্চারণ স্বতন্ত্র হয় এবং এজন্যে একই কথা বিভিন্ন শোনাতে 
পারে। পানা আলোচনার দ্বারা বোঝা যায় যে বিভিন্ন ঘরাণার প্রথম বিশেষ 
তারতম্য হয় উচ্চারণ-গত। এর পরেও ভঙ্গির বা ৪01-এর কথা আসে। 
ধপদ সম্পর্কে গৌরহারী (গবরহার ), নৌহারী, ডাগরী, খগণ্ডার-বাণীর কথা 
প্রচলন ছিল। এগুলোকে “শৈলী বলৈ ্েল.ঞন এম] হত, কিন্ত এর 
নির্দিষ্ট প্রকৃতি ও সংজ্ঞা নিব্ূপিত হয় নি। শান্ত ভেদও জান] যায় না। 
*পরন্ত হী বহন! পড়ে ঘা কি আজকাল ইস্‌ চারে? বাণীয়ে। কী স্বতন্ত্র 
ধরপ্দে সুনাই নহী' দেতী।” (পণ্ডিত বিষ্ুনারায়ণ ভাতখণ্ডে) 

কোন বস্তর কোণগুলিকে ভেঙে নিয়ে আপনার গতিপথে গড়িয়ে নিয়ে 
যাবার জন্তে তাকে বিভিন্ন আকৃতির করে নিলে যে অবস্থা হয়, প্ুপদ অথবা! 
খেয়াল গানে কথার ব্যবহারও অনেকটা সেরূপ । স্থর প্রয়োগের বহু বিচিন্ত 
ভঙির জন্তে প্রত্যেকের কণ্ে বাণীকে শ্বতন্ত্র শোনায়! এজগ্ে একই হিন্দুস্থানী 
বরক্গবুলি, ব্রজ্ভাষা, পাঞ্জাবী, মিশ্র উদ্‌” প্রভৃতি ভাষার শব্দে রচিত বহু কপ ও 
খেয়াল নানারূপে উচ্চারিত হতে বাধা । অধিকাংশ গানে কাব্যিক সৌন্দর্য ব 
ভাষাগত পরিচ্ছন্নতা খোজ করা বুথা। কারণ সংগীতের ভাষায় একটি 
সাধারণ ম্বাভাবিক রূপই বর্তমান। পূর্বের মতো আবার বলা যায় 
_রাগসংগীতের গানের ভাষা এমন সহজ ও ব্যবহ্থার্ধ যে, রচনার প্রতিটি 
শব্ধকে ভেঙে সহজে স্থরের দ্বারাই উচ্চারিত, অনুক্ত, থগ্ডিত, দমপ্রযুক্ত, 
রৌদ্ররস-চিন্িত, করুণ ও গল্ভীরতায় পরিণত করা যেতে পারে । বাণীব৷ 
কথার পূর্ণ উচ্চারণের প্রয়োজন এখানে গৌণ হয়ে পড়ে। স্থর প্রয়োগের 
প্রাধান্থই এখানে বিশেষ । কোন প্রুপদ ও খেয়াল গান যদ্দি গায়ক সমাজে 
আদরনীয় হয়, তা বিশেষ করে হয় গীতিভঙ্গি বা কায়দার জন্তে। রাগসংগীতের 
শ্রোতা ঢংএর সমাদর করেন। রাগসংগীতের ভঙ্গি বা কাম্মদা বাংল! গানের 
কায়দার সঙ্গে সমগোত্রীয় নয় । বাংলা রচনায় উচ্চারণ ক্ষপাস্তর অথব। স্থরের 


বাংল! গানে রাগ-সংগীতের প্রভাব ১৯৯ 


ক্ষেত্রে সামাগ্ঠ হেরফেরও গ্রাহা নয়। স্থুর এখানে অবলম্বন মাত্র। বাংল! 
গান কথাকে কোনে প্রকারে ক্ষতবিক্ষত হতে দিতে প্রস্তত নয়। অর্থাৎ 
বাংলাশকথার কোণগুলো৷ এমনি ভীত্র ও দৃঢ় যে তার একটুমাত্র খর্বতা ব৷ 
পরিবর্তনও শ্রোতার কান গীড়ন করে। ঞুপদ ও খেয়ালগানে ভাষা নিয়ে 
স্থরের পাকে স্থপন্ক অথবা বূপাস্তরিত করা হয়। বাংলা উচ্চারণের এবং 
প্রকাশের এ বূপাস্তর এখন পর্যস্ত বাংলায় শ্বীকৃত হয় নি। যদি ম্বীকৃত হত 
তবে হয়ত বাংল! ঞলবপদ এবং খেয়াল গান চালু হয়ে যেত সহজে । 

ঞ্পদ-খেয়ালের ভাষ। কাব্যবূপের প্রাধান্য দেয় না। সে জন্যে একই ধরণের 
ধপদ, খেয়াল, টপ্লা, ঠূমরী রচনা সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতের এক প্রান্ত থেকে 
অন্তপ্রান্তে ও পাকিস্তানেও একইভাবে দ্ৰাজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে । উনবিংশ 
শতকে বাংলায় বিষুপুরের সংগীত-সাধকগণ বহু গান চালু করতে চেষ্টা 
করেছেন। কিন্তু গায়ক ও শ্রোতার কান সেগুলোকে জনপ্রিয় করে আজ 
পর্ধস্ত বয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয় নি। এ শতকের তৃতীয় দশকে 
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরলিপিসহ সংগীত-গ্রন্থগুলে! বিশেষভাবেই চালু 
ছিল। বছ সংগীতজ্ঞ ও শিক্ষকেরা এ বই আলোচনা করতেন। কিন্তু বাংল৷ 
প্রুপদ সেই ধার! থেকে প্রচারিত হতে পারে নি। অথচ সেকালের অনেক 
প্রকারের গান আজও চালু রয়েছে। শ্ান্তজ্ঞ ব্যক্তিযাত্রেই ধপদ গানের 
প্রচলনের সপক্ষে বলবেন । মুশকিল হচ্ছে, গান সম্বদ্ধে কোন ওপরওয়ালার 
নির্দেশ অথবা শান্ত্রজ্জের বিধান এবং বিশেষজ্ঞের প্রচেষ্টা কোনরূপে ফলগ্রস্থ হয় 
না। কোন রূপের সংগ্লীতকে শ্রোতা বা গায়কের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। 
বদি ধ্পদের কাঠামো এবং রাগের বাধা-প্রকৃতি সবসময়ে বাঙালী শ্রোতার 
কানে ভাল লাগত তবে রবীন্ত্রনাথও প্রথম জীবনে যে ধরণের কিছু গান রচনা 
করেছিলেন পরেও হয়ত সারা জীবন ভরে সে ভাবে গান রচনা করে যেতেন 
কিংব। সমসাময়িক প্রয়োজনে অনুরূপ ভাবে ভাবতেন। দেখা যাচ্ছে তা” হয় 
নি। না হবার কারণটিও বিশ্লেষণ করা হয়েছে । দেখা যাচ্ছে সুরের একাস্তিক 
সত্তা, যাকে ভাষানিরপেক্ষ বলা ধায়, বাংলা রচনার সঙ্গে তার সামঞগ্তশ্ত সাধন 
করাষায় নি। সামঞ্ুস্ত সাধনের চেষ্টায় ধ“দরীতির প্রয়োগ প্রকৃত অর্থে সার্থক 
হয়নি। 

রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও ভাবের অঙ্গুগ্রতভাকে রক্গা করে গানের প্রকাশ- 
ভঙ্গিতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বজ্জায় রেখেছেন । ুপদ্দ থেকে স্থায়ী অস্তর1 সঞ্চারী 


বব বাংল! সংগীতের রূপ 


আভোগ নামক রচনার কাঠামোকে গ্রহণ করেছেন। রাগের ও তালের 
৪00০০৪:৩ বা কাঠামোও প্রয়োগ করেছেন। গোড়ার দিকে কিছু গান 
মৌলিক ঞ্ুপদ গানের অন্থসরণে রচনাও করেছেন। ্রদিলীপকুমার রায় 
লিখেছেন “রবীন্দ্রনাথ গৌলাইজীর সহযোগে দুটি স্মরণীয় কাজ করেন বাংলা- 
গানের চাষ আবাদে; প্রথম বাংলা গানের বীজ বপন করেন ঞ্রপদী স্থরের 
মাটিতে-__গৌসাইজীর নানান্‌ হিন্দী ধপদ ভঙ্গি অবিকল সেই স্থর তালের 
কাঠামোয় বাংলা গানের প্রতিম। প্রতিষ্ঠা করেন; দ্বিতীয়, নিজের অনেক 
মৌলিক বাংলা গান এবং ব্রহ্গপংগীতে তাঁকে দিয়ে স্থর সংযোগ করান।” 
উনবিংশ শতকের শেষভাগে ও বিংশ শতকের প্রথমভাগে গৌসাইজির মত 
এতবড় ধ্রুপদী এবং “এত নামভাক কারো হয় নি” “গৌলাইজির শ্বভাবগত 
মাধুর্য ছিল অবর্ণনীয় ।” দেশী সংগীতের প্রতি তার প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল, 
ঞপদের সংগে তিনি বাংলা গান গাইতেন। কিন্ত সকল গায়কেরাই তখন 
যতটা স্থরের দরদী ছিলেন ততট। কাব্যের দরদী ছিলেন না। অর্থাৎ কথা ও 
স্থরের সামপ্রন্তের আভাধ মিললেও “বিকাশ বেশি হয় নি অর্থাৎ বাংল! গানের 
যুগল মিলন সঞ্জাত সর্বাঙ্গস্বন্দরতার তৃপ্তি মিলত না__যদিচ অগ্রদৌত্যের দ্বর্ণরাগ- 
চ্ছট। মিলত পদে পদেই ।”..”“অবশ্ঠ একথা ঠিক যে এসব গানে হুবহু হিন্ৃস্থানী় 
রাগসংগীতের রস মিলতেই পারে না__যেহেতু এগান কণ্ঠবাদন নয়-_-এ হল যথার্থ 
গান--মানে কাব্যসংগীত।” অঘোর চক্রবর্তা, স্থরেন্ত্রনাথ মজুমদার এবং 
গৌসাইজী সম্বন্ধেও দিলীপবাবুর একই রকমের নিরীক্ষণ (096:৪01০7)। এবং 
ইনি একথ। বলেছেন ষে বাংল! গানের দাবাটা ম্বতন্ত্ররকমের বলেই গোড়ায়ই 
স্বাতত্্য স্পষ্ট হয়েছিল । বাংল! গানের ভাবসত্তা ও প্রকাশ স্বতন্ত্রধরণের, একথা 
এখানেও বলেছি। রাগের কাঠামো বা ৪0৮০৫৪০ ছাড়া এবং রাগের মূল 
প্রকৃতিকে বর্জন করে এদেশে সংগীত স্থ্টি সম্ভব নয়। তাই স্বাভাবিক ভাবে 
আপনার প্রয়োজনে,গ্রীতিকারেরা চলিত 181০ 700810 ব] মূল রাগলংগীতকেই 
অবলম্বন করেন। এট] স্বাভাবিক, কিন্তু একথা সত্য যে ঞ্পদ অইাদশ ও 
উনবিংশ শতকে বাংলার সংগীত সমাজে যে প্রভাব বস্তার করেছিল, 
সে পরিমাণে তার আবেদন বাংল। গানের দেহে ও প্রাণে সংরক্ষিত হয় নি। 
একথাও সত্য যে, বিষুপুরের কোন রচনাই গায়কসমাজে প্রচলিত হয় 
নি। রামমোহনের পরিকল্পনায় ধরপদ্বের নতুন প্রয়োগ সংগীতকে প্রসারিত 
করেছিল। পদ যেন রেনেস।সের শিল্পপত্তার একটি নতুন আলোকবতিক!। 


বাংল গানে রাগ-সংগীতের প্রভাব ২০১ 


এই সংস্কারের ধারাটি বহুজনের মধ্য দিয়ে নান! ভাবে রূপান্তর লাড করে 
জ্যোভিরিন্্রনাথ পর্যস্ত এসেছিল। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। এখান থেকেই 
ববীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রারভ। 

এ পর্ধন্ত ঞ্পদের দ্বার! প্রভাবিত বাংল! গানের সম্বন্ধে যে কয়েকটি ভাবনার 
স্যত্র পাওয়া] গেল সে কথা সংক্ষেপে বলা যাক। 

প্রথম ক্ষেত্রে, বর্তমান বাংলা গানের মূল গঠনে গ্রুপদদের রূপ আছে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু, গ্ুপদের মনোরঞ্জনশক্তি ও তার প্রভাব অনেকটাই 
8308০ অথব1 নিধিশেষ বলা যায়, তাই এই নিধিশেষ রূপটি বাংলা 
কথা ও স্থরের সঙ্গে সামঞ্ুস্যপুর্ণ নয়, সেজন্ভে বাংলা গান ঞ্পদ্দের অঙ্ছব্ূপ 
সার্থক রাগপ্রধানসংগীত স্থষ্টি করতে পারে নি। 

দ্বিতীয়ত, বাংলা গান অনেকটা মিশ্ররীতির কলা । বাংলা-গানে ভাষার 
প্রকৃতি মার্গপলীতের কায়দাকে পরিপুর্ণরূপে গ্রাহহ করতে দেখা যায় না এবং 
ভাষা ও ভাবকে গৌণ করে তাতে রাগ বিকাশের স্বিধা করতে দেখা যায় ন1। 

তৃতীয়ত, প্রয়োজন অনুসারে কথাকে রূপাস্তরিত ও পরিবত্িত উচ্চারণ 
কর] ঘরাণাদ্দের ধবশিষ্টয হলেও, বাংলা গানের জনশ্রতিতে তা গ্রাহা নয়। 
ভাষা রাগবিকাশের সহায়ক নয় অনেক ক্ষেত্রে । 

চতুর্থত, ঘরাণাগুলে! কথাকে উচ্চারণের সময়ে রূপাস্তরিত না করে সম্পূর্ণ- 
ধসঙ্দকে রূপদ্দান করতে পারে না, কিন্তু এও বাংলায় গ্রাহ নয়। 

পঞ্চমত, বাংলা গানের কথ! ভাবসমৃদ্ধ। ভাবসমৃহ্ধি ত্যাগ করে ভাষ। 
বাড়াতে পারে ন।, অন্তদিকে গানের প্রয়োজনে ভাষাকে গৌণ করা সম্ভব 
নয়। তাই দেখা যাচ্ছে বাংল! গানের উৎস মূলত প্রাকৃতিক বা প্রকৃতিগত । 
ভাষা ও ভাবসমৃদ্ধি খর্ব করে বাংলা গান কখনো চালু হয় না। যেসব 
বাংল৷ গান পদকে আশ্রয় করেছিল তাতে স্থুরের কাঠামোটাই ছিল প্রধান। 
তাতে পুর্ণাঙ্গ ফ্রুপদী রীতি বিকশিত হবার স্থযোগ পায় নি, কাজেই বাংল! 
গানে ধপদ দাড়ায় নি কিন্ত ফপ্দ গান বাংলা গানের কাঠামো তৈরির সহায়ক 
হয়েছে, বহুক্ষেত্রে বাংল! গানে অনুরূপ গাস্ভীর্য ও হ্বাতস্ত্র দান করেছে। 
প্রাচীন কীর্তন গানে বিলম্িত লয়ের ও বিভিন্ন তালের প্রয়োগ হয়েছে। 
তাই, বর্তমান বাংল! গানের 5৫20০00:৩ বা কাঠামো ছাড়া আর কোথাও 
পপদের লক্ষণ তাতে স্পষ্ট নয়। 

ফ্পদ সম্পূর্ণ মার্গসঙগীত--সত্যিকার শাস্ত্রীয় রীতি প্রযুক্ত । এর সঙ্গে 


২০২ বাংলা সংগীতের রূপ 


খেয়াল ও £্ধরীর প্রকৃতিগত বৈষম্য অত্যন্ত বেশী। খেয়াল ও ঠুমরী-_সঙ্গীতের 
প্রাণবস্ত রীতি। পরিবর্তনের পথে বিশেষ রূপ লাভ করেছে-__গীতকুশলী 


ব্যক্ষিবিশেষের স্পর্শে। নতুনের পর নতুন ব্ূপ পরিগ্রহ করছে সময়ের সঙ্গে 
পরিবতিত পথে। 


খেয়াল ও বাংল গান 


সেকালে খেয়াল গায়কের নামে নানা বিরুদ্ধ মতামত সংগীত-রসিকদে 
মধ্যে চলিত ছিল। মতগুলো ঞধপদ্দের সমর্থনে । যথা_“খেয়াল গায়ক 
বেতালা”, “খেয়ালী টগ্পার সংমিশ্রণ করেন”, “খেয়ালী ঠুমরী দ্বার! প্রভাবিত”, 
“খেয়ালী হাক্। সারেঙগীয়া কায়দায় গান করেন” » “খেয়াল গায়ক অস্থায়ী 
গানেওয়াল” (এর বেশি কিছু সে জানে নাবা গায় না), “খেয়াল নাট্কী 
তালের গান” (মহারাষ্ট্রে) ইত্যাদি, ইত্যার্দি। এসব উক্তি ঞুপদ্দগানের 
বাধাবাধি থেকে থেয়ালের মুক্তির কথ! প্রমাণ করে। কিন্তু খেয়ালের 
স্বাতস্ত্র শুধু এই মুক্ত প্রকৃতিতে নয়, এর বন্ুমুখিতায়। অর্থাৎ নানান; 
রীতি-পদ্ধতি নিয়ে খেয়াল গান নানাবূপে গাওয়া হতে পারে। পরিবর্তনের 
পথও প্রশস্ত । গত একশত বছরের মধ্যে খেয়াল গানের রূপে যেক্রত 
পরিবর্তন হয়েছে তাতেই এই বহুমুখিতা ও প্রাণপ্রবাহ শ্বীকৃত। অর্থাৎ 
যুগের উপযোগী শিল্পবোধের প্রতিফলন এই গানেই সম্ভব । 

বর্তমান খেয়ালগানের স্থর-প্রম্নোগের রীতিকে নান! ভাবে গানে 
রূপান্তরিত করবার চেষ্টা দেখা যায়। বাংলায় এ শতকে ত্রিশ দশকের 
সময়কাল থেকে এই প্রভাবের বিস্তার লক্ষ্য করা যেতে পারে। 
অতুলপ্রস্ঘ লেন খেয়ালের গায়নরীতি, বিশেষ করে ঠুমরীর ধারা অনুসরণ 
করে বাংলা গান রচনা করেন এবং সে গানগুলো মূলরীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই 
সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। কাজী নজরুল গীতি রচন। করে মুক্তভাবে খেয়াল 
ভঙ্গিতে গাইবার জন্যে গায়কের হাতে তুলে দেন। কিছুকালের মধ্যে গীতিকার 
হিমাংশু দত্ত স্থরসাগর এ পথে এগিয়ে আসেন। যাদের কে এ গান প্রথম 
যুগে প্রচারের বাহন হয় এরা হচ্ছেন দিলীপকুমায় রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, আঙুর- 
বালা, ইন্দুবালা, শচীন দেেববর্মন। বিশেষ করে খেয়াল£ুমরী-প্রভাবিত এ সব 
গান থেকেও অনেকটাই এগিয়ে যান জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোম্বামী--কয়েক টি 
বাংলা গানে খেয়াল গায়কীর সরাসরি প্রয়োগ করেন। ভীন্মদেবের কণ্ঠে 


বাংলা গানে রাগ-সংগীতের প্রভাৰ ২০৩ 


এবং কিছুকালের মধ্যে আরও নানা শিল্পীর দ্বারা গ্রামোফোন ও রেডিওতে 
প্রধানত এই শ্রেণীর গানের প্রসার হয় । সমসাময়িক কালে অনেক গীতিকার 
ও গায়ক এপথে এগিয়ে আসেন । 

ধারা বলেন এ শতকের ত্রিশ দশকের পুর্বে খেয়াল বাংলা গানেও প্রচলিত 
হয়েছিল__খেয়ালী রীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে একথা ভূল মনে হয়। (টা! 
আলোচন! দ্রষ্টব্য । ) কেন এ কথ! বল। হয় ত1 ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করা যেতে 
পারে। আসলে টপখেয়ালের একটা রূপ পূর্বে গ্রচলিত ছিল। কিন্তু বিশিষ্ট 
আঙ্গিক প্রয়োগ করে খেয়ালের অনুসরণ এ যুগেই হয়েছে । এ শতকের আগে 
কবি-গীতিকারদের মন কেড়ে নিয়েছিল ঞ্পদ এবং টপ্পার রীতি । খেয়াল তখনো! 
আজকের মতো মুক্তন্ধপে আসেনি । একথা পূর্বেই বলেছি, ধ্রপদ বা খেয়ালের 
কোন গানের ছায়! নিয়ে, বা অনুসরণ করে কোন গান রচনা করলেই তা ঞ্্পদ 
ব1 খেম্নাল হয় না। পদ অথবা খেয়ালী রীতিকে অবলম্বন করলেই সে গান 
প্রকৃত ব্ূপ লাভ করতে পারে। ঞ্ুপদের কাছে খেয়ালের প্রধান দাবী 
গায়কীর মৃক্তি--কথা ব্যবহারে ও স্থুর বাবহারে মুক্তি এবং সেই সঙ্গে রাগ 
বিকাশের স্বাধীনতা । রাগবিকাশ করবার নানান পদ্ধতিও আছে। ভেবে 
দেখলে বোঝা যাবে এই সব রীতি ভেবে অথবা অভিজ্ঞতা নিয়ে এশতকের 
ত্রিশ দশকের আগে গান রচনা হয় নি। হয়ত, অঘোর চক্রবত্ণ, স্থরেজ্দ্নাথ 
মজুমদার, গেসাইজী এবং লালঠাদ বড়ালও বাংল! গান বা খেয়ালের মতো! করে 
গেয়ে থাকবেন। কিন্ত প্রশ্ন, খেয়ালী রাঁতি দৃঁ়বন্ধ ভাবে ও পরিপুর্ণ রূপে তাতে 
সধারিত হতে পেরেছে কি না1-যদিও সে যুগেই প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে 
আমরা বলতে পারি, তবু হ্বীকার করতে হবে যে তখন ভঙ্গি সঞ্চারিত হবার 
মতো অবলম্বন ্রাড়ায় নি। প্রভাব বিস্তৃত হয়ে বাংলা গান “সেই” রূপে 
নবকাস্তি লাভ করছে এই যুগে । এই যুগে এসেও বাংলায় পুর্ণ খেয়াল হয়নি, 
রূপটি হয়েছে মৌলিক বাংলা গান, প্রয়োজন অনুসারে সম্ভবতঃ স্থরেশচন্দ্র 
চক্রবততাঁ এর নাম দিয়েছিলেন “রাগপ্রধান”। 

কেন পুর্ণ খেয়াল বাংলায় চালু হয় নি? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক 
তর্ক-বিতর্ক ও প্রসঙ্গ আসে। এর কয়েকটি মূল কারণ সংক্ষেপে বল! 
দরকার, যদিও স্থানে স্থানে এ সম্বন্ধে নানা কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
বাংলা কথার ভাবসম্পদ ও গানের ইতিহাসের উল্লেখ নতৃন নয় । খেয়াল গানের 
ভাষাগত বক্তব্য অত্যন্ত সাধারণ, সাদাসিধা, সহজ এবং ভাবের দক থেকে 
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দুর্বল। সাধারণ মিলন-বিরহ দুঃখ, সহজ ভজন-পুজন অথব। অত্যন্ত ক্ষীণ, 
বাধাধর! স্বৃতি, প্রকৃতি বর্ণনা অথব। সহ্জ রাধারুষণ প্রেম নিয়েই এর শেষ । বিশিষ্ট 
কতকগুলো ব্যঞ্জনবর্ণ এবং শব্ষ এই গানে স্থর-প্রকাশের সহায়ক । * তাছাড়া 
খেয়াল গানে অক্ষরগুলোকে বিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারণ করতেও বাধা নেই; 
তুলনায়, বাংলা শব্দ অথবা শবসমষ্টি একযোগে উচ্চারিত হওয়াই রীতি । 
কথার এই অসংলগ্র সহজ রূপটি গায়কের স্বাধীন স্থর-উচ্চারণের কায়দাকে 
বেশি মর্ধাদা দেয়। তাছাড়া উচ্চারণের হেরফের (এমনকি বিকৃতিও ) 
গ্রাহ হয়ে যায়। বাংলা গানের কথার ভাবৈশ্বর্, উচ্চারণের অবিকৃত 
রীতি, এবং শব্গুচ্ছকে আবৃত্তি করবার হ্বাভাবিক প্রবণত! খেয়াল গানের 
ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে আকাশ-পাতাল পার্থক্য স্চনা! করে। এ জন্তই 
বাংলা খেয়ালকে গায়ক মুক্তভাবে প্রয়োগ করেন নি। টগ্সার জন্ নিধুবাবু 
সংক্ষেপ রচনার একট] পথ দেখিয়েছিলেন সন্দেহ নেই । খেয়ালে বাছাই শব্দ 
ব্যবহার করে বিস্তার (স্থুরবিস্তার ), বোল তান, তান, সারগম, ছন্দবিচিআর 
প্রয়োগ করা ায়, কিন্তু খেয়ালের কভঙ্গি বা “কঠবাদন” এমনই ব্যাপার থে 
তাতে বাংলাত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে। সম্ভবতঃ এজন্যেই মৌলিক 

ংল| খেয়ালের গাম্কী চালু হয়নি। নজরুলের একটি খেয়ালোপম গান 
“শৃন্ত এ বুকে পাখি মোর আয়”__বাক্ভজিকে পরিপুর্ণ রেখে খেয়ালের স্বরূপ 
বিস্তার দিয়ে রচিত, জ্ঞানেন্্রপ্রসাদ গোম্বামীর মুখে অনেকেই শুনেছেন। 
কিন্তু সম্পূর্ণ গানটি একটি অন্রূপ মধ্যলয়ের খেয়ালের সঙ্গে তুলনা করলে 
বলা যায়_-এ গানে খেয়ালী রীতি পরিস্ফুট হলেও খেয়ালী-রীতির পুর্ণন্ষুতি 
কখনও হয় নি। যা হয়েছে তাকে “রাগপ্রধান* বাংলা গান বলা হ্য়। 
এটা অনেকটা মধ্যপন্থ! | আরও কয়েকটি গানে এরূপ খেয়ালী রীতি লক্ষা করা 
যেতে পারে। কোন গানই আজ পর্যন্ত খেয়াল গানের আসরে এসে 


পৌছোয় নি। কিন্তু রচনা ঠিক হয়েছে । 
যেকোন একটি গানকে খেয়াল করে রচনা করা বা সাধারণভাবে গাওয়া 


বড় কথ! নয়, খেম্নাল গাম্নকের কণ্ঠে বীতিসঙ্গত রূপে একটি মুল্যবান “অস্থায়ী” 
রূপে গৃহীত হওয়া বড় কথা। কয়েকটি গানে শ্রীভীম্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 
রাগের কূপ ও ভাব বিকাশের অপরূপ চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তী 
কালে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তা বাংলায় খেয়ালের ব্ূপে তান-বোলতানের প্রয়োগ 
দেখিয়েছেন। শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী সারগম্‌ প্রয়োগের কায়দাটি শ্বাভাবিক 
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করতে চেয়েছিলেন । শ্রীদীপালি নাগের রেকর্ডের গানে খেয়ালী-ভঙ্গিতে 
কথ| ও হুরের সংমিশ্রণের কায়দ।, শ্রীধীরেন্ত্রচন্দ্র মিত্রের গানে ঠুমরীর কুশলতার 
প্রয়োগ নানাভাবে বাংলায় খেয়াল ও ঠুমরীকে রূপদান করেছে । এসব ছাড়া 
ত্রিশ দশকের পর থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে খেয়ালী সুর-সংষোজনায় 
শ্ীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথা উল্লেখ করা যায়। “আলোছায়া দোলা” এবং 
“বদি দখিনা-পবন আমে দুম্বারে” হিংমাশ্তকুমারের প্রযোজনায় এই ছুটো গানে 
শ্রীশচীন দেববর্মনের প্রথম আত্মপ্রকাশ হয়েছিল খেয়ালীভঙ্গির সংগীত দিয়ে । 
মোটামুটি, তত্বের দিক থেকে বাংলা খেয়াল ত্যত্টিতে কোন বাধা না থাকা 
সত্বেও, বাংল! কথা অবলগ্বনে পূর্ণাঙ্গ খেয়াল গাঁন গায়ক লমাজে বা খেয়ালের 
আসরে চালু হয়নি। একথা বল্লা দরকার, গান সৃষ্টিতে কোথাও কোন 
বাধা নিষেধও থাকতে পারে না, এ বিষয়ে মিলিত চেষ্টাও চলতে পারে। 
পুর্বোস্ত উদীহরণগুলোও স্মরণ করি, কিন্তু সব স্থৃবিধে সত্বেও আজ পর্স্ত কেন 
পূর্ণক্গ বেয়াল চালু হপ্ননি সে কথাটিই বিশেষভাবে মনে আসে। 

এর কারণ বর্ণনায় একটি পুরানো তর্ক আসে- হিন্দী বাংলায় শ্বরবর্ণ ও 
ব্যঞ্ুনবর্ণ ব্যবহারের তারতম্য | কিন্তু ভাষার এসব ক্রটি বাধা নয়। আদর্শ 
খেয়াল-গায়ক ভাষার উচ্চারণের বাধানিষেধের মধ্যে বন্দী থাকতে রাজি নন। 
খেয়ালী এ ব্যাপারে গতান্থগতিক শব্ধ ব্যবহারের পথটা বোধ হয় ছাড়তে 
চান না, অন্চ্চারিত, অশ্তদ্ক-_অর্ধ-উচ্চারিত কথাকে অধিকতর আ, ই, উ, ও 
প্রভৃতি সংযোগ করে, অথব1 ছু-একটি ব্যঞ্জনবর্ণের অতিরিক্ত প্রয়োগ করে 
কণ্বাদন-__খেয়ালীর নিয়মিত কাজ। যদি গাপ্নক এভাবে বাংলা গান 
করেন শ্রোতার সম্বদ্ধে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন কিনা সন্দেহ । বাঙালী 
শ্রোতার দিক থেকে পুরোনো রসিকতার কথা মনে পড়ে। “রাধার কোমরে 
ঘাগরী”__গানের কথায়, “কোমরে ঘা”তে বার বার থেমে থাকার পর “ঘা*তে 
সমের “হা” এসে যে হুর্ঘটন1 ঘটায়, তাতে “ঘাগরী, আর উচ্চারিত হয় না। 
বাঙালী শ্রোতার কান এই শব্জের অপব্যবহারে তৈরী নয়। রঙ্গিল৷ ঘরাণায় 
গানের বাণীকে আকর্ধণীয় করে তোলবার একটা চেষ্টা দেখা বায়। বিস্ত 
ভাষার চালের মধ্যে ধেন তান বিস্তার বাধা পেয়ে যায়। দেখা! বায়, থেস্গাল- 
ভিত্তিক গান রচিত হলেও, খেয়ালত্ব সম্পূর্ণ শ্ফৃতি লাভ করে না। কারণ 
কথার রচনাতে খেয়াল বিধিবন্ধ নয়। সংগীতক্রিয়াই তার পুর্ণ ন্ফৃত্তি 
এবং গায়কের ধারাবাহিক রাগরীতির অভিব্যক্িই খেয়াল । কথা বঙ্কা 
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মাত্র। খেম়ালের কথার ভাষা দশ রকমের শব্দে সংমিশ্রিত, সহজ, ভাব- 
বৈচিআাহীন, নিরলঙ্কার ও স্ল। আলোচনা করলে দেখা যাবে অলঙ্কারপুর্ণ 
কাব্যিক ভাষা খেয়ালের বাধা স্বরূপ । সে জন্য দেখ! যায় একই ধরণের স্থায়ী 
অথবা! অস্তর] বিভিন্ন রাগের খেয়ালে পাওযা ষায়। প্রায় একই কথ! বিভিন্ন 
ঠমরী গানেও খাটে । নতুন রচনাও কিছু কিছু চালু হয়। কিন্তুসেই সব 
রচন] ওন্তার্দের গলায় সার্থকব্ূপে ফুটে উঠলে গায়ক তাকে সংগ্রহ করেন। 
একথাও অনন্বীকার্ধ যে মৌলিক ঘরাণায় প্রচলিত “চীজের” সংখ্যা খুবই 
সীমাবদ্ধ, প্রতিটি রাগে গানের সংখ্যা যে খুব বেশি আছে এমন কথা বল! যায় 
না। যখন কোন ওস্তাদ বলেন কেউ হাজার হাজার খেয়াল জানেন, __উক্তি- 
গুলে! হাশ্তকর মনে হয়। সংখ্যাতত্বকে বিশ্বাস করা আমাদের কাজ নয়। এক 
জন গায়ক শ'দেড়শ গান আর গুটি পঞ্চাশেক রাগ ভাল করে গাইতে পারলে 
বড় খেয়ালী হতে পারেন। খেয়ালের কৃতিত্ব সংখ্যায় নিকূপিত হয় না এবং 
প্রচলিত ও অপ্রচলিত গালভর! নাম ও তালিকা ছারাও নয়। গায়কীর 
প্রকাশের দূপে ও ভঙ্গি দ্বারাই রাগের উৎকর্ষ নিরূপণ করা হয়, যথা £-_ 
(১) কোন রাগের বিশেষ অংশ কিভাবে সম্পন্ন করতে হয়? 
(২) কোন বিস্তারে বিশেষ রাগ অংগের সংগে এক একটি অংশকে 
সার্থকরূপে সম্মিলিত করা যায়? 
(৩) তানের গঠন-প্রণালী কিরূপ? 
(৪) তানের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক কি ও কোথায়? 
(৫) বিস্তারের সঙ্গে তানের সম্পর্ক কি? সংযোগ কোথায়? 
(৬) সুরের প্রতিটি কলি কিভাবে সম্পন্ন করা যায়? 
(৭) নতুন রকমের স্বর-সশ্মিলস বা স্থুরকলি রচনা দ্বারা রাগবিকাশ হয় 
কিনা? 
(৮) স্থায়ীর মুখ সাজানোর কায়দা, বার বার ফিরে ফিরে আসার 
নতুনত্ব কি আছে? 
(৯) তান ও বিস্তারের মধ্যে ছন্দের বৈচিত্র্য হ্ষ্টি হয় কিনা? 
(১০) স্থায়ী অংশের ভঙ্গি কিরূপ, রচয়িতার কায়দা ( বন্দেশ ) কিন্বপ ? 
ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
যর্দিও নানা রকমের পারিভাষিক শবের উল্লেখ করা হম্বনি, তবু এখানে 
বলব খেম়্াল সম্বন্ধে এসব কথাই শ্রোতার ভাবেন, এই পদ্ধতির আলোচন! 
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লেগে থাকে । এসব আলোচনায় কথা-রচনার প্রসঙ্গ অত্)স্ত লামান্ত। 
১*নং লক্ষণ থেকে বোঝ যায় স্থায়ীর গুণাগুণ নির্ধারণের জন্তে অনেক সময 
ভণিতার খোঁজ-খবর করা যায়। অথব1 গায়ক-রচয়িতার আলোচনা চলে । 
কিন্তু কথার" প্রকাশভঙ্গি যেরূপই হোক, স্বরের চাপ এর উপর এত প্রবল ষে 
হ্রের সংযোজন ও বিভাজন কথাকে অপ্রধান করে । কোথাও “কথা; ভাল 
থাকা সত্বেও গানের “বাঢ়তে” তাকে গায়ক ইচ্ছে অনুসারে দুমড়ে, মুচড়ে, 
থিতিয়েও নিতে পারে । সামান্য সংখাক শব্ধ ব্যবহারই হয় অবলম্বন | সব কথার 
বিষয়বস্ত একই অর্থে একাকার হয়ে যেতে পারে । আশা করি, উপরের সংন্ষিগ্ঠ 
বিবরণে বোঝাতে পেরেহি--ভাষা যেন শ্বাভাবিক কারণে অপ্রধান হয়ে পড়ে 
এবং অক্ষর বা শব্দ অত্যন্ত খামখেয়ালী রূপেই হয় অবলম্বন । খেয়াল গানের 
এই স্থলে আইন-কানুন চলে না। আকাশবাণীর সর্বভারভীয় অনুষ্ঠানে গানের 
বাণীকে ঘোষণ। করে? মধাদ। দেবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খেয়ালীদের গান 
শুনে দেখ! যায় ভাষা সেখানে শুধু নেহাৎ অভ্যস্ত উচ্চারণ পদ্ধতি । 
খেম্বালের কথায় বাঁ বাণীতে--ধথা, কগব! বোলে, বরখা রুতকী, বোলন 
লাগি রে, পিয়াকে নজরিয়া, পীর ন জানে, দৈয়া কাহা গয়ে, বনর! রঙ্লিলে 
ইত্যাদি ইত্যাদি-__মামুলী শব্গগুলোই গানের অবলম্বন। খেয়ালী দৃষ্টি 
রাগবিকাশে নিবদ্ধ, কথায় নয়। কথা বড়জোর শব মাত্। অনেক ক্ষেত্রে 
ভাষায় সমগ্রতা নেই, প্রতীকও নয়। এখানেই বাংল! রচনার প্রকৃতির সঙ্গে 
পার্থক্য । যর্দি বলা যায় একটি করে সুন্দর ভাবসমগ্র রচন! চালু হবে না কেন? 
উত্তর £ নিশ্চয়ই চালু করতে পারেন । মনে রাখতে হবে খেয়ালের রচয়িতা 
মানে “খেয়াল গায়ক” নিজে_যে জন স্থরের স্থাক্মীভাগকে স্থন্দর করে 
আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন__স্থরকার নয়। খেয়ালের স্থায়ী রচনার বেলায় 
শিল্পীর স্থরব্যবহারের প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি ক্রিয়াশীল। সেখানে আলাদা স্থরকারের 
স্থান নেই, নিজেই স্থরকার । যদিও স্থরকার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও আমর! 
দিতে পারি, কিন্তু, খেয়াল গানে তা মিলে না। বর্তষান বাংলা গান এ পদ্ধতি 
থেকে অনেক দূরে-_ গীতিকার আর স্থরকার দুজনার সম্মিলিত ফল এবং 
সরকারের সেখানে গ্রাধান্ত। 
ংলা কথা রচনায় সম্গ্র জনসাধারণের কান বাংলাগান শুনে স্তনে বাংল! 
প্রকৃতিতে এমন অভ্যস্ত হয়েছে, যে গীতি রচনার রীতিকে শ্রোতা আহত 
হতে দিতে রাজি নয়। কারণ, কবিমনের রচন! ছাড়া বাংলা গান গ্রা 
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হয় না এবং শ্রীব্য তো নয়ই। শ্রীদদলীপকুষার রায় এজন্ে কাবাসংগীত 
কথাটি বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেছেন । স্থরের প্রয়োজনে বাংলা রচনা 
সোচ্চার স্বেচ্ছাপ্রযুক্ত হবে__এ ভাববার কোন স্থবিধেই নেই, অথচ স্বাধীনতা! 
না পেলে খেয়াল" গায়ক এ পথে পা বাড়াবেন না। তাই রাগপ্রধান গানও 
এক অর্থে কাব্যগীতি, কারণ সেখানে ভাষ। রচনার এ্রশ্বর্ধ বজায় থাক দরকার । 
কিন্তু তবুও গায়কীর অভিনবত্তের জন্যে রাগপ্রধান গানে খেয়ালের যে খর 
নবকাস্তি লাভ করেছে তাকে স্বাগত জানাতেই হয়। আসবে আমরা নকল 
চাই না, অভিনবত্বই চাই। মোটামুটি যে সকল কারণে একই ধরণের গান 
সমগ্র উত্তর ভারতের (পাকিস্তানেও ) একপ্রান্ত থেকে অন্তপ্রাস্ত পর্ধস্ত খেয়াল 
হিসেবে চলেছে অথচ বাংলায় বূপাস্তরিত করা সম্ভব হয় নি সে কারণগুলোকে 
সংক্ষেপে বলা যাক £ 

(১) বাংল! গানের উৎকর্ষ এবং খেয়াল গানের উৎকর্ষ বিচারের পদ্ধতি 
্বতন্ত্র_-বাংল| গানের শ্রোতা কথাকে বাদ দিয়ে গান শোনে না, খেয়াল গানের 
প্রধান লক্ষ্য--কথ নয়-_গানের রীতি ব| ভঙ্গি এবং রাগের বিকাশ; 

(২) বাংলা গানের প্রধান অবলম্বন ভাব ও ভাষার অবিকৃত রূপ, খেয়ালী 
কথার উচ্চারণ_-গতাহ্ছগতিক, অভ্যাসপন্থী-_বাধা-বন্ধ-হারা শুধু অক্ষর 
উচ্চারণ-পন্থী ; 

(৩) বাংল! গান বাক্ভঙ্গি বা ইডিয়ম থেকে বিচ্যুত হতে পারে না, 
খেয়ালের ভাষায় বাধা বাকৃভঙ্গি নেই, প্রয়োজন অনুসারে নান! শব নানাভাবে 
উচ্চারিত হয়; 

(৪) বিলম্বিত চালে বাংলা গান চালু হবার পস্থা মোটেও নেই, অর্থাৎ 
হয় নি, কারণ সেখানেও শব্ধ ও বাক্য ভেঙে ভাবগ্রাহ্‌ করবার সমস্যা বড় হয়ে 
দাড়ায় (“রাগপ্রধান” আলোচন] ষ্টব্য )। 

তবুও, খেয়ালৈর যে বিপুল প্রভাব সম্পূর্ণরূপে "বাংলা গানে নতুন যুগন্টি 
করেছে সে কথা উল্লেখ কর! ধেতে পারে । মধ্যলয়ের খেয়ালকে রাগপ্রধান 
শ্রেণীর গান আংশিক ভাবে খেয়ালরীতিকে কথা-সম্পদের মধ্য দিয়ে নতুনরূপে 
গ্রহণ করতে পেরেছে । এর সম্ভাবনাও অপরিসীম । এমনও হতে পারে 
রাগ-অবলম্থিত গান ভবিষ্যতে নতুন ভাবে প্রচলিত হবে, কারণ, 

১। খেয়ালরূপের বন্ধ প্রতিফলন হয়েছে, 

২। প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের প্রয়োগ হয়েছে, 
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৩। তান ও সারগমের প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে নান! ভাবে, 

৪। রাগবিস্তারের বু অংশ বাংল! গানে প্রচলন হয়েছে_-কোন কোন 
স্থরকার মীড়, ঝটক] ইত্যাদির বহুল প্রয়োগ করেছেন, 

৫ । আধুনিক গানের বূপকে সমৃদ্ধ করেছে, 

৬। সময় হিসেবে ও খতু মেনে রাগ ব্যবহারও কোন কোন ক্ষেত্রে 
উত্তর তারতের সংগীতে এখনো চালু আছে, 

৭। খেয়ালের মধ্যলয়ের ছন্দভঙ্গিও সহজে গ্রহণ করা হয়েছে । 

কিন্তু এই সকল তো গেল আঙ্গিক বিচারে নানান অংশ প্রতিফলনের কথা। 
এ সম্পর্কে আরো একটি বিশেষ বিচার্য আছে-_ত। হচ্চে ব্যক্তিগত ভঙ্গি বা 
স্টাইল । ঘরাণার ব্বপাস্তর ষেমন সম্ভব নয় তেমনি স্টাইলকেও প্রতিফলিত 
না দেখলে খেয়ালকে সার্থক বলা যায় না। আমর! ওস্তাদ ফৈয়াজ খার ভঙ্গিতে 
স্থরের ছন্দে ছন্দে বাকভঙ্গি গানে প্রয়োগ হতে দেখেছি অথবা ওকস্কারনাথের যে 
আবেগ-প্রবণত! স্বরে ও ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাকে রেকর্ড মাধামে বাংলায় 
রূপান্তরিত করতে চেষ্টা হয়েছে এরূপ দেখেছি । জামাদের খেয়াল গানের 
রীতি এখনো অন্ুকূরণলীল। কিন্তু, বাংলাদেশ মৌলিক খেয়ালীর উদ্ভাবনী- 
শক্তির অপেক্ষা করে:। * অর্থাৎ এমন রচনার উৎস দরকার যেখান থেকে 
ধারাবাহিক ভাবে ভঙ্গি সৃকারে বহু গান গায়কীর গুণেই গ্রাহ হতে পারবে । 
তাহলেই এক ধরণের খেয়াল গান চালু হওয়া সম্ভব। এখানে নতুন যুগের 
বাগ গেয়কারের: প্রয়োজন । 

১। শাস্রীয়-সংগীতে [ঃএ51০ ০০০০০০3৩ অর্থে বাগ গেয়কার শকটি বিশেষ ব্যবহৃত। 
বাগগেয়কারের বাখ্যাও প্রচুর হয়েছে । কথা ও হুরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তি বখন পদ্ধতি, লক্ষণ 
এবং প্রযুক্তি বিদ্যার কৃতিত্ব দেখান তাকে এই নামে অভিহিত কর| যায়। কিন্তু, বাগগেয়ফার 
তিন শ্রেণীর ঃ উত্তম, মধ্যম ও অধম। মধ্যম-অধম দুটো গুণই বিশেষ লক্ষণ বলে উল্লেখও 
আছে। রত্বাকরকার বাগ গেয়কারের গুণ দিয়েছেন £__ 

(১) শব্দানুশাসন-জ্ঞান (২) অভিধান-প্রাবীণ্য (৩) ছন্দ প্রভেদ-জ্ঞান (8) অলঙ্কার 
কুশলতা (৫) রসভাষ পরিজ্ঞান (৬) দেশস্থিতি, অর্থাৎ কলাশাস্ত্ে প্রবীণতা (৭) তূর্যন্িতয় 
চাতুর্ধ (৮) হৃস্তশারীরশালিত! (৯) লয়তালকলাজ্ঞান (১০) অনেককাকু জান €১১) প্রভূত প্রতিভা 
(১২) হুভগগেয়তা (১৩) দেশীরাগাভিজ্ঞতা (১৪) সমাজবাকপটুত্ব (১৫) রাগদ্ধেষ পরিত্যাগ 
(১৬) সার্রন্ব (১৭) উচিতজ্ঞত! (১৮) অঙুচ্ছিষ্টোক্িনির্বন্ধ (১৯) নবীনধাতুনিমিতি (২) পরচিত্ত 
পরিজ্ঞান (২১) প্রবন্ধ-প্রগল্ভত1 (২২) দ্রুতগীতবিনির্মাগ (২৩) পদান্তরবিদধত1 (২৪) অিস্বান, 
গমকপ্রৌটি (২৫) আলগ্তি-নৈপুপ্য (২৬) অবধান। 

১৪ 


২১০ বাংল! সংগীতের রূপ 


টগ্লা 

পাঞ্জাবের এই রাখালিয়! গানের উৎপত্তি কবে হয়েছিল বল ছুঃসাধ্য। 
উপ্না যে গোড়ায় রাখালিয়া গান ছিল একথাও জনশ্রতি। ঞ্রুপদের প্রারভিক 
রূপ যাই হোক না কেন এর একট। ইতিহাপ পাওয়া যায়। খেয়াল কয়েকশত 
বৎসরের মধ্যে ঞ্পদকে ভেঙে স্বাভাবিক ভাবেই হৃষ্টি হয়েছিল। এমনও 
হতে পারে লোক-প্রচলিত এক ধরণের গত থেকেই খেয়ালের উৎপত্তি 
হয়েছিল। খেয়াল বিশেষ করে দিলী অঞ্চলে গ্রচলিত হয়ে আকবরের সময়ে 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্ত, টপ্প পুরোপুরি আঞ্চলিক গীতি । “ডপা (টা) 
পাঞ্জাবেই বেশীর ভাগ গাওয়া হয়। এই দেশের ভাষাতেই রচিত হয়। 
ছুই থেকে চারটি কলিতে নিবদ্ধ, এর বেশীও হতে পারে । বে দুটি ছুটি 
পদাস্ত ভিন্ন ভিন্ন মিল যুক্ত হয়। এটি প্রেম সংগীত।” (-ফকিরুল্লাহ, মুঘল 
ভারতের সংগীত চিন্ত1ঃ শ্রীরাজোশ্বর মিন্র 1) কিন্তু একথ! সত্য যে রাগসংগীতের 
উৎস সন্ধানে বেকুলে অনেক রকমের লোকপ্রচলিত, আঞ্চলিক রূপে 
পৌছে যাওয়। যায়। টগ্লার বনু বিশ্লেষণই মনগন্ডা | বিস্তৃত বিশ্লেষণ কর! যায় না, 
শুধু বলা চলে টগ্লা প্রেম-সংগীত, পাঞ্জাবে এর উৎপত্তি ও প্রচলন, সপ্তদশ 
শতাবীর ফকিরুল্লাহ একথা বলে গেছেন। গানের প্রকৃতিতে একটি বিশিষ্ট 
পন্ধতি বর্তমান, সে কথাই আমাদের বক্তব্য । কারণ, টঞ্লা অষ্টাদশ শতকের 
শেষ এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাকে প্রভাবিত করেছিল । 

গানগুলো আলোচনা করে ও অভ্যাস করে দেখা যায় সংগীত-রীতি 
হিসেবে কয়েকটি মাত্র বিশেষ লক্ষণ এতে বর্তমান । হয়ত, প্রথম টগ্সা স্ট্টিতে 
এসব লক্ষণ ছিল না, লোৌকগীতির মত এগুলোর মধ্যে কতকটা চটুলতাই 
বর্তমান ছিল। তাতে গীতির পাঞ্জাবী কথ! এবং কোথাও কোথাও অস্ত্য- 
মিলের চেষ্টা দেখাধায়। পাঞ্রাবী ভাষায় কথাগুলে। অত্যন্ত বীধাধরা। যে 
সমস্ত বাগে টগ্পা। রচিত হয়েছে ত1 অধিকাংশই সম্পূর্ণ জাতীয়, অর্থাৎ সাতটি 
স্বরের ব্যবহারই তাতে চলে এবং কতকটা সরল, সহজ এবং লঘু ভাবোদ্দীপক। 
খাম্বাজ, কাফি এবং ভৈরবী ঠাটের রাগই এর প্রধান অবলম্বন। পরবর্তীকালে, 


শাস্ত্রে এসব গুণ সন্নিবেশের পরেও খেয়াল রচনায় অধিকাংশ রচয়িতা মধ্যে প্রথম হুটো ও 
২১, ২২, ২৩ সংখ্যক গুণ অপ্রধান। কারণ, গায়ক-রচয়িত। ক্রিয়াদিদ্ধ ব্যক্তি, শুধু সংগীতক্রিয়ার 
অতিরিক্ত ভাষ! সম্বন্ধে তার মধ্যে কোন বন] থাকা স্ভব নয়। 


বাংলা গানে রাগ-সংগীতের গ্রভাব ২১১ 


গুরুগন্ভীর ভাবোদ্দীপক টগ্পা রচনার চেষ্টা করা হয়েছিল, সে চেষ্টারও প্রমাণ 
পাওয়া যার ইমন, ভূপালী, কেদার, মুলতানী, পুরিয়া প্রভৃতি রাগে টগা 
রচনার উদ্দাহরণ থেকে । কিন্তু সেগুলোও ওন্তাদর্দের নিতান্ত পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার ব্যাপার । টগ্লার সর সংষোজনা ও চলনে জ্রততান প্রয়োগ 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য, একথা সকলেই জানেন। সাধারণ কথায় তাকে “জম্জমা 
বলা হয়। এই শব্দটির উল্লেখ ব্যতীত এব আর কোন প্রয়োজন আমাদের 
নেই। জম্জমা পব্টি সংগীতে টগ্পার দানাদার তান বোঝায়। *আসলে 
জমজম] (2810022109 ) শবেের অর্থ স্থুরকরে পড়া । ইংবেজিতে যাকে 00806 
বলে সেই রৰকম। জম্জমা-পরদাজ, জম্জমা সনজ, জম্জমা গুইয়ান্‌, 
জম্জমানাক্‌ শব্দে গায়ক* বোঝায়” [ মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা ]। 

টগ্প। শ্রেণীর গানে থে তান ব্যবহার চলে তাকে চিত্ররূপ দিয়ে “বেণী” 
বল! যেতে পাবে । “বেণী” অলংকাবটি সংগীতশাস্ত্রে আছে। কতকগুলো 
তরঙ্গের স্তর গায়ে গায়ে সাজিয়ে দিলে যেমন দেখতে হয়, সেইরূপ 
স্বরগুলোকে নানান শ্তবে সাজিয়ে যাওয়ার কারুকর্ম নিয়েই টগ্লার উতৎ্পত্তি। 
ছন্দের ০0089 বা বৈপরীত্য এর সৌন্দর্য। অর্থাৎ প্রচলিত পাঞ্জাবী 
ঠেক] বা মধ্য-বিলম্বিত গতি ত্রিতালের ( মধ্যমানের ) বিশিষ্ট ভজিতে গানগুলো! 
বিশ্তম্ত। মধ্যমান অর্থে ত্রিতালের ঝোক প্রতি তালের ওপর না পড়ে, 
প্রতি তালের মধ্যে ঝুঁকি হৃট্টি করা। এরূপ তালের সঙ্গে টগ্লা গায়কের 
তাল স্তবকে স্তবকে গড়িয়ে স্তরে শুরে আরোহণ অথব। অবরোহণ করবে । 
প্রতিটি তানের গতি শেষ হবে সমের ভাবসম্মিলনে এবং একটি বিশেষ রকমের 
বাধা “মোকামে”। তানগুলোর মধ্যে সংযোগ অনেকটাই অবিচ্ছিক রাসায়নিক 
সংযোগের মত। দানাগুলোকে বহু রকমের খেয়ালী তানের মত খণ্ড, বিচ্ছিন্ন 
ও জটিল করা যায় না, যদিও স্তবক স্ষ্টিতে একটা স্বাভাবিক জটিলতা আসে 
সন্দেহ নেই। আমরা শাদা কথায় ভাকে জড়ানো গিটকারী বলতে পারি। 
মোটা মুটি, তানের রূপ, গানের মুখ বা স্থায়ী গাইবার বাঁধা ভর্জি এবং তানের 
ছকবীধা স্তর এই সব মিলে টগ্লার পরিসর ও পরিবেশ সীমিত ও সন্কী্ণ। 
এধরণের তান স্বতন্ত্রভাবে ঠূমরী ও খেয়ালেও ব্যবছার করা হয়। সেজন্তেই 
এ গানের প্রচলন বেশি হয় নি এবং এ গানে স্তির আনন্দে মৌলিক চিন্তার 
অবকাশও শিল্পীর কিছুমাত্র নেই। 

আমরা জানি, ঞ্পদের পরিমণ্লের সঙ্গে প্রতাক্ষ জীবনের ভাবনার ষোগ 


২১২ বাংলা সংগীতের রূপ 


যেমন নেই, আঙ্গিকও তেমণি দচবদ্ধ আইন-কানুনে বীধা। খেয়াল ও ঠুমবা 
ভাব ও সৌন্দর্যের দিক থেকে অনেকটাই জীবনের সঙ্গে যুক্ত বলেই আরো 
বেশি প্রচলিত হয়ে আত্মরক্ষা করে চলেছে । কিন্তু টগ্লাবীতিব কয়েকটি বিশিষ্ট 
লক্ষণ বিশ্ময় স্থষ্টি করে। টগ্লাবীতি বিগত শতকে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত 
হয়েছিল, সাধারণ সংগীতকারদের আদরণীয় হয়ে একেবাবে জনসমাজে 
পৌছে গিয্েছিল। অথচ সে মৌলিক টপ্লারীতি আজ অচল । বাংলাদেশে 
পাঞ্জাবী টগ্সা প্রচলিত হলেও তাল বিভাগে তাঁকে অনেকটা সরল করে নেওয়া 
হয়েছিল, দ্বিতীমৃত: টগ্লার তানেব বহু স্তর ও স্তবককে কতকটা সবল করা! 
হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ গায়কের গানে এ ভঙ্গি সহজে ম্ফুবণ হওযার কাবণ-_ 
টপ্লার তান সহজাত অভিব্যক্তির ফসল। গলার ম্বাভাবিক গিটকাবী এই 
রীতির ভিত্তি বলেই, টগ্লার তানেব ভঙ্গি বাংল কীর্তন, শ্টামাবিষয়ক গান 
এবং কবিওয়ালা ও পাচালীকারদের অবলম্বন হয়েছিল । বাংলাম্ন এ গিটকারী 
একটু ধীরগতি, তা ছাডা গলার স্বাভাবিক এই্বর্ষের সে এ গিটকারী 
অনেকটাই হুসমঞ্জ। দেখা গেল পশ্চিম থেকে এ গানের রীতি বাংলায় 
আসা মাত্রই তাকে ভেঙে বাংলার গায়কের] প্রয়োগ করতে পারছে। কিছু 
কিছু শোরী, সারাপারেব টগ্পা অঙ্ছলরণে নিধুবাবু নিজে গীত রচনা! করলেন 
এবং তানের স্তবক ও স্তর সহজেই যুক্ত হল। সাধাবণ প্রেমের গানে ভঙ্গিটি 
খাপ খেয়ে গেল। খেয়ালের গায়কীভঙ্গিতে ঘষে বহু পরিবর্তনের প্রয়োজন 
হয়, গানে বর্ণ ও শব উচ্চারণের প্রয়োজনে যে ভাবে তাকে ভেঙে চুরমার 
করে দেওয়া প্রয়োজন হয়, টগ্প1 ভঙ্গিতে তার প্রয়োজন হল না। 

পরবর্তাকালে টগ্াগানের স্তবক ও স্তরগুলো আরো লঘু ও খণ্ড খণ্ড হয়ে 
এমেছিল। সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের সঙ্গে তান খেয়ালে ও ঠূমরীতেও মিশ্রিত 
হয়ে যেতে থাকে । কিন্তু টগ্লা, নিধুবাবুর রচনার জন্তেই, বাংলা! গানের একটি 
বিশেষ ৪৩০6০ বা! শ্রেশীরূপে গ্রচারিত হবার সাময়িক স্থযোগ পেয়েছে। 
বিষয়বস্তর অভিনবত্থ এবং রচনার মৌলিকতার কথা ছেডে দিলেও, একথা 
অনন্বীকার্ধ ষে টগ্লাযম় তানের তরজজ ও শোরীর অনুসরণে ভঙ্গির উদ্ভাবন 
বাংল! গানের ক্রমবিকাশে যুগান্তকারী স্ত্ি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে 
বাংলার কণগ্রকতির সঙ্গে টপ্লার একটা সহজাত মিল ছিল--গিটকারীর 
স্বাভাবিকতায়। স্থরেশচন্ত্র চক্রবর্তী কোন কোন ভাটিয়ালী গানে ছু একটি 
টগার তানের স্তবক লক্ষ্য করেছিলেন । টগ্লার কায়দা ্টামসংগীতেও সম্প্রসারিত 


ংল! গানে রাগ-সংগীতের প্রভাব ২১৩ 


হয়, কাজেই কিছু কিছু তান সাধারণ গানেও যুক্ত হতে থাকে। মেষুগে 
উপ্পাই নব্যরচনার পথ প্রদর্শক | 

জনৈক ও্তাদের (ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেনের) মুখে শুনেছিলাম-_“আগেকার 
বিভিন্ন ঘরাণার খেয়াল গায়কেরা বলতেন, ষে খেয়ালী টগ্ল। আদায় করেনি, 
সে প্রকৃত খেয়ালী হতে পারে না।” মুহম্মদ হোসেন টগ্লা শিখেছিলেন 
তৎকালীন পঞ্জাবের হন্মিঞ্ার কাছে (পরবততাঁ কালে ঢাকার) এবং 
কোলকাতার রমজান খার কাছে এবং সবশেষে ওস্তাদ তসন্দক হোসেন 
খার কাছে (ধিনি শেষ জীবন মেদিনীপুরে কাটিয়ে সেখানে ছ্বর্গত হন ), 
এবং মুহম্মদ হোসেন কিছুকাল (বড় গোলাম আলী খাঁর পূর্বপুরুষ ) 
কালেখার সঙ্গেও ছিলেন। মহম্মদ হোসেনের কাছে এদের প্রত্যেকেরই 
উপদেশ ছিল “খেয়ালীকে টগ্প। আদায় করতেই হবে।” কণম্বরের ভ্রত 
সঞ্চরণ শক্তি ও তানের শ্রতিমাধূর্ষের জন্যই বোধ হয় এই নির্দেশ । তবে 
একথাও সত্য যে খেয়াল গানে তানের নানা বৈচিন্য স্ষ্টি করতে টগ্লার 
তানের ভ্তবৰক তার! সেকালে বাদ দ্রিতেন না। বিস্তারে বৈচিত্র্য-স্ষ্টি বিগত 
যুগে ব্যাপক ভাবে সকল খেয়ালীর মধ্যে ছড়ায় নি, তান-পণ্টার প্রাতি আকর্ণই 
বেশি ছিল। এই কায়দ্াতে কিছু কিছু খেয়াল গান টগ্লা-রীতি প্রভাবিত হয়ে 
পড়ে। বিশেষ করে বাংলা দেশেই গায়কী অনেকটা টগ্লা প্রভাবিত হয়। 
লক্ষ্য করলে উত্তর ভারতের কোন কোন ঘরাণার খেয়ালেও জম্জম! তানের 
প্রভাব প্রচুর দেখা যাবে । 

গানের স্থুর বিস্তারের পুরো স্থানটি যখন টগ্নার তানের ভঙ্গিতে তরঙ্গায়িত 
হয় এবং গানের ছন্দ যখন মধ্য-বিলঘ্িত বা শ্বল্প টিমে লয়ে থাকে তখনই গানের 
ব্ূপে টগ্লার ভাব আসে। আসলে খেয়াল গানের বু আঙ্গিক সেকালে 
প্রচারিত হয় নি, স্থর বিস্তারের পদ্ধতিও সীমিত ছিল। তানকর্তবে খুব বেশি 
জটিল পণ্টার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না, তাই খেয়ালগান অনেকস্থলে টপ- 
খেয়ালে পরিণত হয়েছিল। টপখেয়াল স্বভাবন্থষ্ট গায়কীরীতি, অনেকটাই 
খেয়ালীর গীত-পদ্ধতি নয় । উপখেয়াল বলে কোন বিশিষ্ট শ্রেণীও নেই, তার 
গানও নেই | কথাটি দিলীপবাবু বেশি চালু করেন। ধারা সেকালে ঞ্পদ্দের 
চর্চ1 করতেন বা ঞ্ুপদপন্থী ছিলেন তার] গানে সামান্ত বিস্তার করে, অথবা 
না করে, ছ একটি বাটের ব্যবহার করে টগ্লাভঙ্গির তান প্রয়োগ করতেন। 
এই পদ্ধতিটি টপখেয়াল নামে পরিচিত হয়। ছন্দের দিক থেকে এসব গান 


২১৪ বাংলা সংগীতের রূপ 


সাধারণত ব্রিতালেই বাধা থাকত । শ্রীদ্দিলীপকুমার বায় সেকালের অধোর- 
চন্দ্র চক্রবর্তীর দানাদার টগ্লাব ভানের কথ। উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন 
ধ্পদ্দী। অঘোরনাথ চক্রবর্তা সম্বন্ধে সবচেয়ে মৌলিক উদ্কি পাওয়! যাচ্ছে 
শ্রীঅমরনাথ ভট্রাচার্ষের লেখা থেকে__“তিনি ধ্পদই গাইতেন । তবে টগ্লাও 
গাইতেন না, তা নয়। যেমন গ্রুপন্দে তেমনি টগ্লায় তিনি ছিলেন অসাধাবণ 
গায়ক । ভজন গানও তিনি অনেক আসরে গাইতেন এবং তার ভজন অপূর্ব 
হত। তাব সেই সব গান ছিল টগ্প! অঙ্গের” [ বিষ্ণুপুর ঘরাণা ]। অঘোর 
বাবুর পরে বাংল! গানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রসন্ষ্টি করেন রাধিকা গোস্বামী 
ও স্থরেন্ত্রনাথ মজুমদার | স্থরেজ্দ্রনাথ মজুমদীরের মতো! ক সে যুগে ছিল না। 
গু'জিও বিশেষ ছিল না, “কিন্ত তীব ছিল অনন্যতন্ত্র কল্পন। ও অপামান্য তানের 
গ্রতিভ1।”__“রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো! মুঠো”, মাঝে মাঝে তব 
দেখ! পাই,” “আমার মন ভূলালে যে কোথায় আছে সে, “আমার পরাণ যাহা 
চায় তুমি তাই তুমি তাই গো” *কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল,” “বিয়োগ 
বিধুরা রাজবালা* প্রভৃতি গানে তিনি হিন্ুস্থানী টপখেয়ালেব যে লীলায়িত 
আনন্দের ঢেউ তৃলতেন তাতে রলজ্ঞমান্রেবই প্রাণ উঠত ছুলে। এই ভঙ্গি 
হ্বিজেন্্রলাল তার কাছে থেকে শেখেন-তিনি বাংলা গানে তান বিকাশের ও 
স্থর বিহারেব এক নতুন আভাস ও সম্ভাবনা দেখিয়ে দিলেও তার কে বাংল 
গানের সুন্দরতম রূপটি ব্যাহত হত, তিনি যতটা সুরের দরদী ছিলেন ততটা? 
কাব্যের দরদী ছিলেন না| একথা গৌসাইজী ও অঘোর বাবু সম্বন্ধে সমান 
থাটে।*__কিস্তু এরাই ছিলেন বাংল1 গানের অগ্রদূত | অর্থাৎ বল] হয়ে থাকে 
এমনি করে একটা টপখেয়াল-ধরণের ভঙ্গির দ্দিকে দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি নিবদ্ধ 
তয়েছিল। কিন্তু সে রূপটিও বাংল! গানে চালু হয় নি। প্রধান কারণ, 
ধার গানের তান শ্বাভাবিক ভাবেই ফেরে তিনি নিজের মতো করে একট? 
রীতি উদ্ভাবিত করে নেন। কিন্তু, তা গ্রকৃত খেয়াল গানেব তান নয়। 
খেয়ালের তানে বু রকমের ফমৃলা প্রয়োগ করে তাকে বিচিত্র করা হয়, 
খেয়ালের তান জনেক ক্ষেত্রেই ভ্রুত সঞ্চরমাণ কের রাগ-বিস্তার, নিছক 
গিটকারী নয়। 

গ্রামোফোন রেকর্ডে লালচাদ্দ বড়াল থেকে আরম করে জানেন্দ্রপ্রসাদ 
গোহ্বামী পধস্ত একটি ধারা এধুগে স্পষ্টই লক্ষ্য করা বায়। ধিনি এদের 
মতো! সাধারণো বেশি প্রচারিত হন নি অথচ উনবিংশ শতকের ধারাটিকে 
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অনাবিল রেখেছেন এবং প্রকৃতরূপে ধিনি আজ পর্যস্ত রক্ষা করে চলেছেন তিনি 
শ্রীকালীপদ পাঠক। শ্রীকালীপদ পাঠকের রীতি বাংলা টগ্নার রীতি, তালের 
কাঠামো পুরোনো ধারা থেকে কতকটা সরল করা হয়েছে। তানের গতি 
একটু ঈষৎ ধার, কিন্তু স্তবক ও স্তরগুলে! অবিকৃত ও কতকটা সংক্ষিপ্ত । জানি 
না টগ্লার এ রূপটি এরপর বজায় থাকবে কি না? আরো অনেক গায়ক এ চর্চা 
করেন। রেডিও মারফতেও প্রচারিত হয়, কিন্তু নিবিড়রসঘন যে বূপ শ্রীপাঠকের 
মধ্যে দেখেছি, উদ্দাহরণ-স্বরূপ শুধু তারই উল্লেখ করা গেল। এদ্বারা! প্রমাণ হয় 
এখনো কিছু কিছু শ্রোতা আনাচে কানাচে আছেন ধারা উনবিংশ শতকের 

রক্ষিত পুরোনো রস আন্বাদন করেন। কিন্ত, সেগুলো পুরোনো! শোরী 
সারাসারের টগ্লার প্রতিরূপ নয়। খাঁটি বাংল! টগ্লা, বাংলার একটি মৌলিক 
গীতরূপ। 


ঠুমরী 

নায়ক-নায়িকার মধ্য দিয়ে একাস্তিক প্রেমের অভিব্যক্তি হয় ঠূমরী গানে। 
গায়ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নায়িক] হয়ে দাড়ান । ব্যক্তিগত ভাবাবেগ গ্রকাশের 
স্বাধীনতা আর কোন গানে এ ভাবে পাওয়া যায় না। অনেক সময়ে মনে 
হতে পারে কীর্তনের একটি পুর্ণ পালাতে পুর্বরাগ, মান, বিরহ মাথুর ইত্যাদি 
যে বিচিত্র প্রকাশ আছে, একটি ঠূমরীতে সেই পুরো নাটকীয় ভাব-প্রকাশের 
স্থযোগ আছে, অথচ বর্তমান রীতিতে সে নাট্যরস নেই। এক সময়ে বাইজীর! 
নেচে ঠূমরী গাইতেন 'ভাও ছিল তাদেরই ভঙ্গি প্রকাশ । রুচিবাগীশের 
চোখে প্রেমের অভিব্যক্তি এত বেশি উতৎ্কট ঠেকে যেত ষে ঠুমরী গান রাগ- 
সংগীতের আসরে পৌছাতে পারে নি। কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় এজন্তেই বড় 
আশ্ান্বিত ছিলেন। তিনি £ুমরীর অপরিসীম সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। 
বিগত শতাব্ী থেকেই £ুমরীর গীতরীতি একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গিরপে জান! 
বাধল, বাইজীর আলরে নৃত্যশীলার গান ছিসেবেই রইল না। বিশেষ করে 
কলকাতায় নির্বাসিত ঠুমরী গানের নায়ক ওয়াজেদ আলীকে কেন্দ্র করেই এই 
রীতি আরে বিশিষ্ট হল। 

খেয়াল কিংবা ঞ্পদের মধ্যে নায়ক-নাপ্নিকার প্রেমের যে অভিব্যক্তি আছে 
গানের মধ্যে তার রস-বিস্তার হয় না, দিও নায়ক-নাদ্বিকীর ভাবাবেগের 
আদান-গ্রঙ্গানের নান! বৈচিত্র্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বণিত হয়েছে । হিনুস্থানী 


২১৬ বাংল] সংগীতের রূপ 


সংগীতে পার্শী গ্রন্থেও এর বর্ণনা আছে ( রাগদর্পণ, ফকিরুল্লাহ )। কিন্তু পদ 
খেয়ালের প্রধান লক্ষ্য সেই রল-স্যত্িতে থাকে না। রসের উল্লেখ হলেও রাগ 
প্রকাশের নান ভঙ্গির সম্বদ্ধেই সচেতন করে দেয় । ধামাব প্রেমোল্লাসের গান, 
আবির ও রঙের তাতে ছডাছডি, রঙ ছাড] ধামার হয় না। কিন্ধুধামার 
গানের বিশেষ সৌন্দর্য, উল্লসিত ছন্দ প্রকাশের গুরুগম্ভীর গ্যোতনাতে পরিস্ফুট, 
কোমল ভাবাবেগ তাতে অত্যন্ত গৌণ। তুলনায়, হোলী হুমগীতে দেখা 
যায় আবেগপ্রবণ প্রেমোল্লাসের ভাব আকর্ষণীয়রূপে ফুটে উঠেছে । যেন প্রেমের 
চাতুরী ও ছ:খ আমাদের ঘরের আনাচে কানাচে প্রবেশ করেছে। এজন্তে 
ঠূমরী মন্দিরের পরিবেশ ছেড়ে ও রাগের স্থরকল্পনার জগৎ ছেভে একেবারে 
জনসমাজের মধ্যে এসে পডেছে। মর্শিব প্রভৃতিতে অপাংক্তেয় হয়ে থাকার 
কারণও অনেকট। জাগতিক প্রেমের প্রতি অরুচি । ঠুমরীর কায়দা সহজেই 
গায়ক গায়িকাকে নায়ক বা নায়িকা করে তোলে। এখানেই ব্যক্তিগত 
ভাবের স্থবিধে হয়। হমরী মধুর-বস-প্রধান, প্রেমের সৃরেলা অঙ্গে ও 
ক্থুরপ্রকাশের বিশেষ ভঙ্গিতে এর কূপ প্রকাশিত। কি ধরণের বিবহ, বেদনা 
অথবা মান, অভিমান, বিরাগ, অকারণ বিরক্তি উত্যার্দি ভাব প্রকাশ হবে, 
কিরূপ স্থর ও ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি ৰা 'ভাও' তাতে থাকবে--ঠুমরী 
গানে এসব আঙ্গিক এখন কতকটা নির্দিইই আছে, কিন্ত এর মধ্যেও গায়কের 
ব্যক্তিগত ভঙ্গিপ্রকাশেরও স্থবিধে আছে। 

আধুনিক কালে ঠুমরীর মূল প্ররুতি খর্ব হতে দেখাযায়। কোন কোন 
স্থলে গান শুধু একটি ভঙ্গিতে পরিণত হয়, ভাবাভিব্যক্তির চেয়ে খেয়ালের মত 
স্থর সংযোজনার দিকে লক্ষ্য চলে যায়। বহু আঞ্চলিক ভঙ্গিও ঠুমবীর মধ্যে 
উদ্ভাবিত হয়। অর্থাৎ, নানারূপ স্থর প্রকাশের চাল এতে প্রবেশ করে। 
পাশা ও আরবী সংগীত-ভঙ্গির কিছু কিছু প্রভাব পাঞ্জাব অঞ্চলের 
লোকগীতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। “পাঞ্জাবীতকিফ” ঠমরীতে আজকাল প্রযুক্ত, 
অর্থাৎ সে ধরণের স্বরগুচ্ছ ঠমরী গানে এসেছে । উত্তর ভারতের পল্লীগীতি 
থেকে কিছু কিছু সংযোজনও এর মধ্যে হয়ে থাকে, যথা টচৈতী কাজরী, দাদরা 
ইত্যার্দি। প্রেমের অভিব্যক্তিতে আবেগের সহজ প্রকাশে, গানে বিশেষ? সি 
হয়। কোথাও কোথাও আবেগের প্রতি লক্ষ্য না রেখে গায়ক কতকটা 
খেয়ালী রাগ-বৈচিজ্যেরও স্ষ্টি করেন-_সারগমের প্রয়োগ করে। অর্থাৎ এই 
দ্বাধীন আহরণীবৃত্তি £মরীকে নিছক আবেগপ্রধান গানে পরিণত না! করে 


বাংল গানে রাগ-সংগীতের প্রভাব ২১৭ 


বিশিষ্ট তঙ্গির গানরূপে পরিণত করে । নায়ক-নায়িকার মূল ভাবটি হয় রীতি 
মাত্র। এই রীতি সম্প্রলারিত হয়ে ঠূমরীর ভঙ্গিটি একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি হয়ে 
াড়ায়। অর্থাৎ £মরীর গীতি পদ্ধতিতে নমশীয়তা ও কমনীয়তা আছে, পাথুরে 
প্রাচীনতায় সে স্তভিত হয়ে থাকে নি, প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করেছে, শুন 
ও বদ্ধ হয়ে থাকে নি। সেজন্ঠে স্বরগুচ্ছের নানাব্বপ যোজনার কায়দাও 
ঠমরী গানের বীতিকে প্রভাবিত করেছে। 

“ওয়াজেদ আলী ঠুমরী হৃষ্টি করেছিলেন”__বক্তব্যটি লোক-প্রচলিত হলেও 
এতে এঁতিহাসিক সত্যতা নেই। কারণ, ঠৃমরী রীতিটি সাধারণ মনের 
কাবীতে স্থষ্ট একটি বিবতিত ভঙ্গি মাত্র। ওয়াজেদ আলীর আমলে হয়ত 
পরীক্ষা-নিগীক্ষার একট] চুডাস্ত অবস্থা! এসেছিল, রচনা ও অনুশীলনের একটি 
নির্দিষ্ট ধারার প্রবর্তন হয়েছিল, ধীরে ধীরে “লাচাঁও* ও “ভাও* ঠুমরীর রীতির 
পন্থাও নির্দিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু ওঘাজেদ আলী বা কোন ব্যক্তিবিশেষকে হুমরী 
কটি দায়িত্ব আরোপ করাষায় না। মীর্জা খা এবং ফকিকুল্লাহরু সময়েও 
ঠুমরী” বর্তমান ছিল। ফকিরুল্পহ সাহজাহানের সময়কার লোক, ওরঙ্গজীবের 
সময়েও বর্তমান ছিলেন। অতএব এ'র পববতাঁকালে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
ঠমরীর আঙ্গিক স্পষ্টভাবেই গডে উঠেছে__-একথা বলতে অস্থবিধ! নেই । 

ঠূমরীর আর একটি লক্ষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে গীতরীতিটি অনেক 
স্থলে লোকগীতি-প্রভাবিত। অবশ্ত সকল প্রকার সংগীতের মূল সন্ধান 
করতে করতে লোকগীতিতে পৌছে যাওয়া চলে। যখন ঞুপদ খেয়ালের 
খারাগুলো পরিপুর্ণ বিকশিত অন্যদিকে ঠুমরীও আত্মপ্রকাশ করছে, তখন 
লোকগীতির এক শ্রেণীর গান সংমিশ্রিত হতে থাকে ঠূমরীতে। ঠুমরীর 
আঙ্গিক সম্প্রসারিত হয়। এভাবেই দাদরা ভঙ্িটি ঠুমপীব অস্তভূক্তি হয়ে 
গিয়েছে, ঠচৈতী এবং কাঞ্জরীও £মরীর আঙ্গিকের মধ্যে ঢুকে পড়ে। হূমরী 
পাণিক1 সমাজের প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু ওয়াজেদ আলীর কলকাতা 
বাসের জন্তে বাংলায় ঠুমরী গীতরীতি রূপে প্রচারিত হুবার হুযোগ সৃষ্টি হয়। 
বাংলা দেশে পরে মৈজুদ্দিন খা এবং গিরিজাশঙ্করের প্রভাবেই মূলত 
এর গ্রসার। অবশ্ত এ সম্পর্কে এতিহাসিক বিচারে আরো! সমসাময়িকের 
নাম উল্লেখ কর! প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের ভাবনা ত্বতন্তর। 

ঠমরীর বিশেষ আঙ্গিক “বোল” তৈরির রীতিতে নিবন্ধ আছে। «“বোল- 
ঠতরি” কথাটির অর্থ স্বর-কলিতে বিশিষ্ট ধরণের দ্বরগুচ্ছের বিস্তাস। এই 


২১৮ বাংলা সংগীতের রূপ 


বিল্তাস প্রেমাভিব্যক্তির সহায়ক । কয়েকটি স্বরসমাষ্টকে খুরিয়ে ফিরিয়ে 
কথার মধ্য দিয়ে যেন একই বক্তব্যের রচনা করা। এই রচনার অবলম্বন 
হচ্ছে একটি ক্রিয়াপদ অথবা একটি আহ্বান যথা, 'ননদী তোকে গালি দেব”, 
“ঘুম থেকে জাগিও না, “ৃষ্টিবাণ হেনোনা» কেমন যে পীরিতি লাগিয়েছে1!/ 
“কেন প্রেম করেছ, কেন ইয়াঞফি করছ”? ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব 
কথাগুলোর মধ্যে ছুএকটি ক্রিয়াপদ এবং অনুজ্ঞাই প্রধান। হুমরী গায়ক 
অনেক সময়ে এর সঙ্গে অভিব্যক্তির জন্যে উপস্থিতক্ষেত্রে আরে! কিছু সহজ 
কথা জুড়ে দেন। বাংলাগানের রীতিকে যে ভাবেই বিশ্লেষণ করা যাক না 
কেন, কথায় এমন সীমান! টেনে দেওয়া যে ভাস্বার জতিশয় বিস্তাম বাঙালীর 
কান সহা করতে নারাজ। ভাষার কাব্যগুণই হচ্ছে বাংলায় প্রধান । 
এই প্রধান ফর্মলাটি বার বারই নানাভাবে বলা হয়েছে । ভাষার কাব্যগুলিই 
ক্থরকে নির্বাচনের পথে নিয়ে দাড় করিয়ে দেয়। কথার নির্বাচন এবং 
স্থরগুচ্ছের নির্বাচন এই ছুটোতে মিলে ঠুমরীর আঙ্গিকের পুরোগুরি 
প্রকাশ হতে দেখা যায়। আবেগ প্রকাশের জন্ত অথবা! বিশিষ্ট ত্বরগুচ্ছ 
ব্যবহারের জন্য বিশেষ কাব্যিক কথা নির্বাচনের প্রয়োজন ঠমরীতে নেই। 
সামান্ত ও সোজা গতানুগতিক কয়েকটি শব্ধ এর অবলম্বন । এখানেই 
বাংলার রচনারীতির সঙ্গে বিরোধ । হ£ুমরীতে ব্যবহৃত শবগুলে। কাব্যিক 
ভাষ! নয়, কতকগুলো বাধা বুলি । 

গ্রামোফোন রেকর্ড দৃষ্টে বলা যায় যে অনেক এক্স্পেরিমেণ্ট করা সত্বেও 
ঠুমরীর পুরে রূপটি কোন বাংলা গানকে অবলম্বন করে দাড়ায় নি, অথবা 
একথা বলা চলে বাংলায় পুরো ঠমরী দীড়ায় নি। কিন্তু, ঘা দাড়িয়েছে তা 
হচ্ছে বাংলার ঠ্মরী-প্রভাবিত ম্বকীয় সংগীতের অন্রূপ অভিব্যক্তি। কথার 
প্রতি শ্রোতার দাবী, কাব্যের প্রতি পক্ষপাত এবং ভাব থেকে ইমেজ 
প্রত্যক্ষ করবার আশায় বাংলা গান ঠুমরী গানের দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছিল। অতুলগ্রলাদের ঠুমরী-ভিত্তিক রচনার কথা বলেছি। নজরুলের 
রচনাও কাব্যগুণসমন্থিত। এ ছুজন রচয়িতা, ধার ঠুমরীতে মন দিয়েছিলেন, 
তীরা বাংলা রচনায় ঠুমরীর সম্পূর্ণ ভঙ্গিটাকে আদায় করিয়ে সেই ভি গানের 
মধ্যে প্রচলন করে দিতে পারেন নি। হিমাংশ্তকুমারের ছু একটি রচনায়ও 
ঠুমরীর আমেজ চমকপ্রভাবে এসেছে । থে কয়েকজনার গানে £মরীর রূপ 
গ্রামোফোন রেকর্ড অবলম্বনে কিছুটা জনপ্রিয় হয়েছিল তারা কষ্চচন্্র দে, 


বাংলা গানে বাগ-সংগীতের প্রভাব ২১৯ 


শ্ীশচীন দেববর্মন, ইন্দুবালা, গ্রীলীম্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীবেন্্রচন্ত্র মিত্র । 
ব্যক্তিগত গাম্বকীতে ঠুমরীর আঙ্গিক পুষ্ট হয় বলেই এই রূপেব সার্থকতা 
নির্ভর করে গীতকার ব৷ স্থরকারেব ওপর নয়-”গায়কেব ওপর । 

কিন্ত ঠূমরীর রংএব পৌচ দিয়ে বাংলাগানেব রূপের যে বৈচিত্রাপুর্ণ 
পরিবর্তন হয়েছে, নতুন ধাবাব বাগপ্রধান ও আধুনিক গানের মধ্যে ঠূমরীর 
নানান ছোয়া গানকে সমৃদ্ধ করেছে একথা বলা বাহুল্য । ঠমরী গানের 
প্রেমবৈচিত্রা স্থুরে প্রকাশের স্থযোগ প্রচুব ছিল বলেই বাংলায় ঠুমরীর ক্ষ 
খও অংশের প্রভাব বিস্তৃত। অনেকক্ষেত্রেই এই প্রভাব অনেকটা পরোক্ষ। 
অনেক ন্থবকলির মূল অনুসন্ধান করলে ঠমরী গান পর্যস্ত যাওয়া যায়। ঠুমরী 
আঙ্গিকের স্বাতন্ত্য কিছু কিছু রাগপ্রধান গানে প্রয়োগ করতেও চেষ্টা করা 
হয়ে থাকে । 


ফ্রপর্দ, খেয়াল, টগ্লা ও ঠুমরীর সঙ্গে বাংলা গানেব সম্পর্ক সম্বন্ধে 
আলোচনায় একথা স্পষ্টই বোঝ! গেছে যে বাংলাগানেব উৎপত্তি প্রাকৃত 
বা দেশী-সংগীত থেকে হলেও, রাগসংগীত ধীরে ধীরে রসনিঃসরণ করে 
বাংলাগানকে উজ্জীবিত করে তুলছে । বাংলাগান প্রতি পদে পদেই স্বকীয় 
ভাব রক্ষা করে চলেছে । ত্বকীয়ভাবটি বোঝা ধায় না বলেই বাদাহুবাদের 
সাইট হয়। থা, “বাংলাতে পদ, খেয়াল, ধামার, টগ্লা, ঠুমবী গাওয়া হবে না 
কেন 1?” নিশ্চয়ই হবে| এতে বাধ! দেবার কোন প্রশ্ন আসে না। কিন্ত 
গেয়ে প্রমাণ কবতে হবে ষ্ক্যা, এই হচ্ছে।” সে গান সহজভাবে সর্বজন- 
গ্রাহ্হ হওয়া! চাই। এ পর্যন্ত আমবা দেখেছি প্রতি পঙ্দে পদে বাংলাগান 
মৌলিকতার দিকে ফিরেছে, তত্ব ও তথাকথিত শাস্তীয় রীতিতে সে বীধা 
নয়। গ্রুপদকে অবিকল ফ্রুপদ, খেয়ালকে পুর্ণরীতির খেয়াল, ঠুমরীকে 
পরিপূর্ণ অনুসরণ বা টগ্াকে পুরে! অনুকরণ হয় নি। সব ক্ষেত্রেই বাংলাগানের 
মৌলিকতা সংরক্ষিত। অর্থাৎ খেম়াল বলতে যে পরিপুর্ণ গীতি-ভঙ্গি বা 
রাগসংগীত রীতি আমর! বুঝি তা বাংলা ভাষায় হয়নি। খেয়ালের বৃত্তপথ 
হচ্ছে বর্ণহীন, অর্থসন্কীর্ণ ভাষা। আসলে ভঙ্গি/টই জ্যোতিফ-_যাকে খেয়াল 
বলা যায়। বাংল। ভাষার বৃত্তপথে সেই জ্যোতিক্ষের মত খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন 
রূপ আমরা যে আধারে পাচ্ছি সেটা বাংলার হ্বকীয় রীতি। মৌলিক 
শিল্পের অঙ্বাদ বা! অনুকরণ কখনলে। চলে না, বাংলার সৌভাগ্য-_ক্ষার 


২২৯ বাংলা সংগীতের রূপ 


শ্বকীয়ত।কে অৰলগ্থন করে যে বিশিষ্ট ধরণের রীতি গড়ে উঠছে, তার 
নাম বাই হোক, তাকে আমরা পরিপূর্ণবূপে পেতে চাই। এটা! সুলক্ষণ। 
কথ! ও রাগের এবং বিশেষ করে রীতির সমতা রক্ষা করে রাগপ্রধান 
গান ব্যাপক ভাবে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের পথে ঞ্ুপদ্, ধামার, খেয়াল, 
ঠুমরীর বহুরূপে বিকশিত হতে পারবে এবং তাতে বাংলার স্বকীয়তা বজায় 
থাকবে বলে মনে হয়। এজন্য আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে। 
সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শক্তিমান গায়কী। বর্তমান গীতশ্রেণীতে বাগ 
প্রয়োগের একটা সজীব রূপ সব সময়েই পাওয়া ধাচ্ছে। এই সজীবতা 
বজায় রেখে কতটা কথার ব্যবহার করতে হবে? কিভাবে হবে? ঠুমরীতে 
কতট। পরিমাণ বোল ব্যবহার হবে ?-_তা গায়কীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর 
নির্তর করবে । এজগ্ভ রাগ-সংগীতের শিক্ষা ও সংগীতরচনার ক্ষেত্র আরে! 
বৈজ্ঞানিক চিন্তা-নির্ভর এবং সুশৃঙ্খল হওয়। দরকার । 


রাগপ্রধান বাংল। গান 


রাগ অবলম্বন করে গান রচনা! কি আধুনিক যুগের পুর্বে হয় নি? 
রাগের প্রাধান্ত কি তৎকালীন গানে ছিল ন1? সকলেই জানেন “রাগসংগীত” 
পুর্বযুগের বাংলা গানের ভিত্বিভূমি। কিন্তু, “রাগপ্রধান” নামকরণের 
প্রয়োজন হয়েছিল শুধু রাগভিত্তিক বাংলা! গান লক্ষ্য করে নয়, গানের ভঙ্গি 
বা কায়দা লক্ষ্য করে। স্রেশচন্দ্র চক্রবর্তী তৎকালীন বেতারে প্রচারিত 
বহু রাগ অবলঘিত গানের প্রচারের জন্ত নান] অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা! করেন। 
প্রায় সেই সময় থেকেই রাগপ্রধান কথাটি প্রচারিত। বাগগ্রধানের মূল 
কথা_গানের মধ্যে শুধু রাগের রূপ সৃষ্টি করা নয়, গায়ন পদ্ধতিতে 
রাগ সংগীতের স্ট।ইল-প্রতিফলন। এ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই খেয়াল 
ও হুমরীর রূপ আমদানীর প্রতি সংগীতকারদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। গ্রুপদ 
এবং টগ্প! এই ছটো গানের রীতি বাংলায় আগেই এসেছিল, কিন্তু খেয়াল 
ও ঠুমরীর ভঙ্গি অবলম্বন অপেক্ষাকৃত নতুন পদক্ষেপ । 

সেকালের টপখেয়ালের গানের মধ্যে টগ্স। প্রকৃতির বূপই ছিল স্পষ্ট। 
গানের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট ধরণের তানের প্রাধান্তই বিশেষ ছিল-_ 
তাকে গিটকারী বল! হত। গিটকারী বলতে গলার একটা শ্বাভাবিক 


বাংল। গানে রাগ-সংগীতের প্রভাব ২২১ 


তানের বিকাশ বোঝায়। খেয়াল গান এটাকে শ্বীকার করে না, খেয়ালে 
গলায় তান শ্ফষুরপের বু রকমের ফর্লার অভ্যাস দরকার হয়। অতএব 
এ যুগে দেখা গেল খেয়াল ঠুমরীর সীমানা অনেকটাই বড়ো বা ছড়ানো, 
তাতে বহু রকমের ভঙ্গিতে স্থর-বিহার বা বিস্তার ও নানান রকমের 
তরঙ্গায়িত, বিস্তীর্ণ, বেণীবদ্ধ ও কৃট-সমস্বয়ের তান চলে, নিছক গিটকারী 
চলে না। শুধু তাই নয়, ঠুমরী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বোল তৈরি, ছন্দের কাজ 
এবং অংশ-তান প্রয়োগ করবার চেষ্ট! দেখা যায়। বাংলাগানে এই সব প্রয়োগ 
করেও শ্রোতার দাবীতেই হোক বাষে কারণেই হোক, গানের ভাষা ও 
কথার ভাব-রূপ বজাঘ রাখার চেষ্টা প্রাধান্য লাভ করল। এরূপ ভাবনা 
সংগীতকারদের মধ্যে শ্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়। অর্থাৎ পথট। কেউ 
বেধে দেয় নি, দেওয়া যায় না। এটাই স্বাভাবিক রূপ। মোটামুটি, একটি 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খেয়াল ও ঠমরীর নানান কায়দা বাংল] উচ্চারণ ও 
প্রকাশভঙ্গিতে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গিয়েছিল । 

তৎকালীন বেতারে প্রচারিত “হারামণি” অনুষ্ঠানের জন্তে নঙ্জরুল অসংখ্য 
বাংলা গান রচন1 করেছিলেন । অপ্রচলিত অথবা অপেক্ষাকৃত অচলিত রাগ 
অবলম্বন করে অনুষ্ঠানে গান প্রচারিত হত, পরিকল্পনার মূলে ছিলেন স্থরেশ- 
চন্দ্র চক্রবতা, ইনি রাগ পরিচয় দিতেন । আর একটি অনুষ্ঠান “নবরাগমালিকা”। 
এতে রাগের সংমিশ্রণ করে, বিস্তার অথবা তান সহকারে অন্তান্য ধরণের গান 
প্রচারিত হত। বল! হয়ে থাকে নজরুল কয়েকটি রাগও তৈরী করেছিলেন। 
খবরটা বাংলাগানের দিক থেকে গুরুত্বপুর্ণ, বদিও 'রাগ তৈরী করা" ব্যাপারে 
কোন গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। এখানে নজরুলের রাগ-ততরী-করার 
বাংলা খবরটি গানের গোড়াপত্তনের একটা মূল্যবান প্রসঙ্গ । 

্রাগ তৈরী করা” খুব বড় কথা নয়। যেকোন স্থগায়ক বারোটি স্থরের 
নান! রকমের ব্যবহারের কায়দা ভেবে নিয়ে রাগ তৈরী করতে পারেন। কিন্ত 
মেরাগ যর্দি গায়ক বাযস্ত্রীর গ্রাহথ হয়, রাগের থে সব লক্ষণ বিকশিত হওয়! 
দরকার তা যদি তৈরী রাগে ফুটে ওঠে এবং তা ধদি গৃহীত হয়, তবেই সে 
অভিনব রাগ বলে? ক্বীকৃত হতে পারে । শুধু একটা রাগের কাঠামো তৈরী 
করে গান বা গৎ রচনা করলে রাগ স্থষ্টি হব না। রাগের অসংখ্য লক্ষণ তাতে 
ফুটে এঠা দরকার এবং তা' শিল্পীর গ্রাহ্‌ ওসংগীত বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রচারিত 
হওয়া! প্রয়োজন । যে কোন রাগের রূপ একটা বীধা ফ্রেম নয়, তাকে 


২২২ বাংল সংগীতের ব্বপ 


ক্রমপরিণতি-মূলক স্থরের রূপ বলাষায়। এজন্বে, মার্গ সংগীতের দৃষ্টিকোণ 
থেকে নজরুলের রাগসংগীত-প্রীতি এবং এরূপ ভাবনার খবর ছাড়া রাগ 
বানানোর সংবাদটার ওপর কোন মূল্যই আরোপ করা যায় না। যারাই একটা 
রাগ তৈরী করেছেন বলে দাবী করেন, তাদের দাবীও গ্রানহ্থ হতে পারে না, 
যদি রাগের আলাপ, বিস্তার, জোর, পকড়, প্রধান-অঙ্গ, বাদী-সম্বাদী, বক্রন্থর 
ইত্যার্দি ইত্যাদি সকল লক্ষণ প্রকাশ করবার মতো! সুযোগ তাদের না থাকে । 
নজরুলের সে পন্থাও ছিল না__সময় ও স্থষোগ তার ছিল না। তাছাড়। কবি- 
গ্ীতিকারের প্রয়োজন কি রাগের এসব বৈচিত্র্য নিয়ে মাথ। ঘামাধার ? কবির 
কাছে রূপট1 বড়ো, রক্ত-মাংস-হাড় নিয়ে তার কারবার নয়। এজতে 
ভাসাভাসা রূপ দাড় করিয়ে তার নাম যদি দিয়ে থাকেন “্ধনকুস্তলা” বা 
“সন্ধ্যামীলতী”__তা দিন। সে কাব্যিক ইচ্ছের খেয়াল। সেখানে কবিমন 
ক্রিয়াশীল । তবে নজরুলের রাগতৈরীর খবরট। রাগগ্রধান গান রচনার দিক 
থেকে নিয়লিখিত কারণে একটি প্রধান পদক্ষেপ বলা যায়। 

সাধারণত খেয়াল বা ঞ্পদ্দ গায়কের] প্রচলিত ও অচলিত রাগের গান 
করতে রীতি ও ট্রাডিশনকে অতিক্রম করেন না বা করতেন না। নজরুলের 
এই বিশেষ রাগবানানোর ব্যপারটি গতানুগতিকতা৷ থেকে মুক্তির সন্ধান দেয়। 
সাধারণত কয়েকটি রাগে ষনোনিবেশ করে গায়কদের বছর কেটে যায়। নতুন 
রাগ স্যষ্টি অথব। সংমিশ্রণের ভাবনাকে তার সহসা গ্রাহ করেন না। নজরুলের 
উদ্দীপনা নতুন স্ষ্টির একট] লক্ষণ সুচিত করে। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোনো 
অভিজ্ঞ সংগীতকার কোন রাগ-রচনা করেন, তাঁকে বন্ধ সময় ব্যয় করে সে 
রূপের প্রতিষ্ঠা করা দরকার হয়। ওত্তাদ আলাউদ্দীন খান “হেমন্ত” রাগ তৈরী 
করেছেন (তিনি হয়ত আরে! রাগ হুট করেছেন বা করতে পারতেন ), কিন্ত 
ভেবে দেখা যেতে পারে “হেমন্ত” রাগ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের পেছনে ্ষতটা 
সধত্ব সাধন করতে হয়েছে । ণ্চ্জনন্দন”বলে একটা রাগ ওস্তাদ আলী আকবর 
খান প্রচার করেছেন, এখনো তা পুরো হ্বীকৃত হচ্ছে কি? বলছি, অভিজ 
সংগীতজ্ের কাছে নজরুলের রাগ-বানানোর খবরটা নিতাস্ত অকিঞ্ৎকর। 
কিন্তু রাগগ্রধান বাংলা গান তৈরীর এট] একট! মৌলিক প্রয়াম। নজরুলের 
মন হ্বাতাবিক ভাবেই বুঝতে পেরেছে ধরা-বাধা রাগের সীমানায় (রাগ সংগীত 
পদ্ধতির রীতিতে গান করা হলেও ) বাংলা গানের বূপকে বন্দী করা বাবে না। 
নজরুলের এই পদক্ষেপ নতুন হ্ষ্টির একটা আশ্বাস বা পদক্ষেপ। অর্থাৎ 


বাংল! গানে রাগ-সংগীতের গ্রভাব ২২৩ 


রাগসংগ্সীত গাইবার পদ্ধতির বিশুদ্ধিতা রাগপ্রধান গানে রক্ষা করা যেতে পারে, 
কিন্তু রাগ-বিশুদ্ধিতা রক্ষা করতেই হবে এমন আইন চলবে না। রাগ-বিশুদ্ধিতা 
নষ্ট করার উদ্দেশ্তে নয়, ইচ্ছাকৃত রগ্ুক বুদ্ধিতে রাগের বূপকে পরিবর্তনও করা 
যাবে। নজরুলের, তথা লমপাময়িক স্থরেশচন্ত্র চক্রবতাঁর চিস্তাধারায় এই 
স্বরূপটিই ব্যাখ্যা পাওয়া ায়। খেয়াল গায়ক হয়ত সহসা একাজ করতে 
পারবেন না, ঠুমপী গায়কও তার স্টাইল অন্থসরণ করে যতটুকু করা দরকার 
করে াবেন। নজরুল বুঝতে পেবেছিলেন রাগরূপে বৈচিত্র সি রাগপ্রধান 
সংগীতের দিক থেকে অবশ্যভাবী। 


নজরুলের কয়েকটি গান গেয়েছেন জ্ঞানেন্ত্রপ্রসাদ গোস্বামী--আপনার 
মুক্তভঙ্গিতে। এখানে গায়কের ভঙ্গির মুক্তি স্বীকত। নজরুল খেয়াল গীতির 
কিছু কিছু গানেব পত্তনে “চীজ৮ তৈরীর কাজ করেছেন, কিন্তু এরপর বাধাবাধি 
রাখেন নি। কিন্তু অন্যান্ত রাগ-প্রধান গানে শ্বতন্ত্র রীতি | গীতকার যেমন করে 
গানের প্রতিশ্তরে নির্বাচন প্রক্রিয়ার ঘ্বার৷ স্থর সংগ্রহ করে সাজিয়ে গুছিয়ে 
নেন, ইনি তেমন করে “চীজ” তৈরী করেছেন। নজরুল অনেক রাগগ্রধান 
গানেই ধাধাবাধি বড়ো বেশি করেন নি। এই বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে 
রাগপ্রধান গানের বিশ্লেষণে আরো খানিকটা এগিয়ে ষেতে পারি | রাগগ্রধান 
গানে গায়ফীর কতকটা! মুক্তি আছে এবং গানে গায়কের ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত 
করবার স্থবিধেও আছে । 
রাগপ্রধান গানে গায়কের ব্যক্তিত্ব গ্রকাশিত হবার স্থবিধে থাক! সত্বেও 
কতকট] সীমানা টান1 হয়ে যায় আপনা থেকে । জ্ঞানেন্ত্রপ্রসাদ্দ গোম্বামীর 
গানে বৈপরীত্য বা ০9088 খুব বেশি, শব ও কাব্যাংশকে একসংগে 
॥পৌরুপুর্ণ কষ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারিত করে অন্য অংশে বিস্তার ও তানের দিকে 
এগিয়ে ধান। কথার গুরুত্ব পরিসরকে সীমিত করে দেয়। এখানেও কিছুটা 
নির্বাচন ক্রিয়া রয়েছে। এদিক থেকে শ্রীতারাপদ চক্রবরার গান খেয়ালের 
হিন্দুস্থানী রীতি ঘেধা, কোথাও কোথাও খেয়ালী রূপের তান গ্রবল হবার 
সম্ভাবন! জানায়, কিন্তু কথার জন্ত সেখানেও সাবধানী নির্বাচিত স্বরবিষ্তারের 
লক্ষণ স্পষ্ট । শ্রীমতী দীপালি নাগ-্‌ তালুকদার )-এর গানে দেখ! যায় প্রতি 
কথার সঙ্গে কথ! বোনায় রঙ্গিলা ঘরানার কায়দা প্রতিফলনের স্পষ্ট প্রয়াস। 
শ্রীভীম্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গানে অভিনব স্থর-চাক্ণা, যাকে বাংলা কথায় 


২২৪ বাংল। সংগীতের বূপ 


“কঠবাদনের” প্রত্যক্ষ প্রয়াস বলা যায়। শ্রীধীরেন্চন্ত্র মিজ্ম ও প্রীশচীন' 
দেববর্ধন__অনেকট। আধুনিকের কাছে এসে পড়েন । অর্থাৎ কৃষণচন্ত্র দে থেকে 
আজ পর্যস্ত রাগপ্রধানের রূপ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়_-এই গান রাগ- 
সংগীতের পূর্ণ পরায় থেকে আরম্ভ করে আধুনিকের সীমানা পস্ত বিস্তৃত। 

রাগপ্রধান গানের বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করলে দ্নেখ! যায় এতে ছুটে লক্ষণই 
স্পষ্ট :£__-একটিতে, রাগসংগীতের অলংকার গ্রয়োগ, অন্টিতে কথার ভীব- 
সংগতির জন্তে নির্বাচন-প্রক্রিয়াটিও আছে-_অর্থাৎ, সীমানা টানা আছে। 
প্রথম পর্যায়ে রাগ-সংগীতের অলংকারের প্রয়ৌগ-বৈশিষ্ট্য নতুন নতুন রকমের 
দেখা ধায়। গায়কেরা আজকাল সারগম করছেন-_খেয়ালী ছন্দে ও অনেকট 
কঞ্ঠবাদনের ভঙ্গিতে । কথা ও কাব্যিক ভাব-সমগ্রত। সেখানে রক্ষিত হচ্ছে 
কিন। বলা মুস্কল, নির্ভর করছে গানের কথার সঙ্গে এই বিশেষত্বকে উপযুক্ত 
করে রাগকে অলঙ্কারে ভাবসমগ্র কর! ধায় কিনা_তার ওপর | এক্ষেত্রে 
শ্রীচিন্সয় লাহিড়ীর গানের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল । নির্বাচিত তানের অংশ নিয়েও 
কিছু রচনা চালু হচ্ছে। গীতকার একাজ করেছেন আধুনিকের মতো করে, 
রাগপ্রধানে কিছু সবরকলি ব7 সারগমের অংশ সংষোগের চেষ্টা করেছেন। 
বিশিষ্ট ঠুমরীর অংশ নিয়ে আধুনিক রচনা কতকটা রাগপ্রধানে রূপাস্তরিত 
হচ্ছে । এগুলো রাগপ্রধান গানের নতুন ভাবধার|। নির্বাচন স্পক্রিয়ায় স্থরকারের 
হস্তক্ষেপের স্থযোগও থেকে যাচ্ছে। এইরূপ বৈশিষ্ট্য ল., করা গিয়েছিল 
প্রথমে হিমাংশু দত্তের রচনায়__রাগপ্রধানের সামান্য কয়েকটি রচনায় ইনি 
উজ্দ্লতম স্থরকার। এই দিকে থেকে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষও বিশেষ অলঙ্কার 
নির্বাচন-পন্থী স্বরকার রূপে মুল্যবান কাজ করেছেন। শ্রী্নিল বাগচীর 
মানসিকতাও এই ভঙ্গির রূপদানের লক্ষণ প্রকাশ করে। 

বিশ্লেষণের দ্বার] দেখা! গেল রাগপ্রধান বাংলা গানের রীতির বিস্তৃততম 
পরিসরের মধ্যে পদ, খেয়াল, টগ্ল ঠূমরীর সব শ্রেণীর কায়দা গানে অবলম্থিত 
হতে পারে, এমন কি সংমিশ্রপের জন্তে রাগপ্রধান গান আধুনিকের সীমা 
পর্বস্ত পৌছুতে পারে । রাগপ্রধান কথাটির মর্মার্থ এই যে খেয়াল অথবা ঠমরী 
রীতির ষে পদ্ধতিই অন্ত হোক, ভাষার ভাবরূপ এবং ইডিয়মকে অক্ষ 
রাখতে হবে, ভাষ! রীতি-অন্ুসারে উচ্চারিত হবে, অর্থাৎ রাগরূপকে যে- 
ভাবেই হোক মনোরঞ্জকও কর। যেতে পারে, রাগে মিশ্রণ চলতে পারে কিন্ত 
গায়কী রীতি পুরোপুরিই রাগ-সংগীতের দিকে ঝুঁকে যায়, যদিও মৌলিক 
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ভাষার বাক-ভঙ্গি তাতে অক্ষুপ্ন থাকে । রাগসংগীতে গানের বিকাশ যে ভাবে 
হয়, কথ! ষে ভাবে ব্যবহৃত হয় রাগপ্রধান গানে সেরূপ হয় না। কিন্তু, তালের 
প্রয়োগে রাগপ্রধানে রাগ-সংগীতের সঙ্গে কোন তারতম্য নেই, ঘা আধুনিক 
গানে আছে। রাগপ্রধান রাগসংগীত অথব! হিন্দুস্থানী গানের অন্থকৃতিও 
নয় আবার সে আধুনিকও নয়__বাগাশ্রয়ী আঞ্চলিক গান । 

আগেই লক্ষ্য করেছি, এর বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হয় গানে রাগসংগীতের 
ছন্দ প্ররুতি প্রয়োগ দ্বার1। ভাষায় প্রকাশিত ভাবরূপটির অথগ্ডতা। রক্ষা করে 
চলবার জন্যে আজ পর্যস্ত কোন বাংলা গানে বিলম্বিত লয়ের সঙ্গে একাত্মতা 
স্থাপন করা হল না। অর্থাৎ সাদ] কথায়, বিলদ্ষিত ষেন আমাদের ভাব নয়, 
ভাবপ্রকাশের পন্থাও নয়। সংগীতকার যদি সার্থকরূপে বিলম্বিত লয়ের রাগপ্রধান 
গান চালু করতে চেষ্টা করেন, ত1 হুলে প্রশ্ন থেকে ধাবে, তাতে রাগের রূপের 
সঙ্গে ভাষা কতকট1 ফোটানো যাবে কি? খেয়ালে ভাষার প্রশ্নটা গৌণ । যে 
বাক্‌-বৈদগ্ধা বাক্‌-চাতুরী এবং বাক্য ও কথা আমরা পছন্দ করি-_বিলদ্িত লয়ে 
তার সুবিধে কতটুকু? কথার সংগতি তাতে পাওয়া যাবে তো? এ সব 
গ্রতিবন্ধকগুলো৷ অতিক্রম করে কেউ যদি সত্যি বিলম্বিত লয়ের গান চালু 
করতে পারেন, যে গানে বাংলাত্ব অক্ষপ্ন থাকবে এবং গানও স্বীকৃত হবে 
(অর্থাৎ অভ্যাস করার পথে কোন বাধা থাকবে না) তাহলে বাংলা 
রাগপ্রধান গান খেয়ালের দাবী অনেকট। মেটাতেও পারবে । ধীরগতি বিলম্বিত 
গানের প্রচলন কীর্তনে ছিল, কিন্তু উপযুক্ত গায়ন শক্তির অভাবে কীর্তনের এই 
অঙ্গ জনপ্রিয় নয় । কীর্তনের বিলদ্বিত ল়্ের গানের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকেই 
বলেন। কিন্তু আইন-কাজন প্রণয়ন করে গান চালানে। যায় না। সহজ 
দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে বলা যায় বিলম্বিত চালের গান বাংলায় প্রচলনে বাধা নেই। 
কিন্ত শিল্পের প্রত্যক্ষ ও স্বীরুত-রূপ ন' পাওয়া পর্বস্ত এ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় 
না। বিলঘ্িত গান গায়কের গ্রাহ হওয়! চাই । মোটামুটি, বাংলায় বিলম্বিত 
লয়ের গান ছিল না, এখনে নেই, নতুন স্টির আশা পোষণ করা ভাল। 
রাগপ্রধানে মধ্যলয়ের গানই প্রচলিত ও জনপ্রিয়। কিন্ত এখনো বিলদ্কিত লয়ের 
গান স্গ্রচলিত হবার পথে বাধা থেকে গেছে অনেক। 

সংক্ষেপে, “রাগপ্রধান' রূপটি এখন বিশেষ বাংলা গানেরই রূপ নয়, 
এ কূপটি যে কোন শ্রদেশের থে কোন ভাষায় রাগ-সংগীতের ভাবার 
অভিব্যক্ষিরই মতো । রাগ-সংগীতে ভাষার অভিব্যক্তি যেমন ভাবে করা! যায়, 


১৫ 


২২৬ ৰাংল1 সংগীতের রূপ 


গানে দেশীভাষ| তার চেয়ে বেশি ভাবগত মর্ধাদা লাভ করে এবং রাগ- 
সংগীতের গীত-ভঙ্গি প্রয়োজন অঙ্থসারে স্থনিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রীনারায়ণ চৌধুরী 
তার গ্রস্থে এই কয়েকটি লক্ষণ বিশ্লেষণ করেছেন: (১) রাগ-গ্রধান গান হিন্দুস্থানী 
খেয়াল গানও নয় আবেগবভিতও নয় (২) স্থ্রবিশ্ুদ্ধি আর স্ুর-সৌন্দর্ষের 
গঙ্গা-যমুন1] সংগম। কিন্তু 'এহ বাহ্‌? বর্ণনা। আবেগট] বড় নয় এবং স্থর- 
বিশুদ্ধিতাও প্রকারান্তরে বিচাধ নয়। তাই অন্য বিশ্লেষণ দরকার। রাগপ্রধান 
গানের স্থজ্রের ব্যাখ্য। এইব্ধূপে দেওয়া]! যেতে পারে £ 

(১) রাগপ্রধান-গানের প্রধান লক্ষণ রাগ-সংগীতের প্রকাশ-ভঙ্গির 
(খেয়াল, ঠুমরী ইত্যাদি স্টাইল) জন্যে যে ভাষা ব্যবহার হোক সে ভাষার 
বাকৃভঙ্গি ও ভাব-সম গ্রতা গানে বজায় থাকবে, এই অর্থে রাগপ্রধান আধুনিক 
কালের রচনা ( অসমীয়া ভাষায়ও রাগগ্রধান চালু আছে )। 

(২) রাগপ্রধান গানে রাগবিশুদ্ধি থাক বা রাগনংমিশ্রিত হোক বাধ! নেই, 
কিন্তু নির্বাচন ক্রিয়। থাক দরকার (কি কি অলম্কার, তানের কতট। দৈর্ঘ্য 
অথব] অন্থান্য রীতি কতটা প্রয়োগ হবে ?)-__এ সম্বন্ধে সচেতনতা । 

(৩) গায়কীভঙ্গি আধুনিক রীতির কণ্ঠউপস্থাপন1 থেকে স্বতন্ত্র-_খেয়াল 
ঠুমরীর গল! বলতে যদি কিছু থাকে, তাই প্রয়োগ হবে-_চবম উদ্দাহরণ, জ্ঞান 
গোস্বামী এবং ভীম্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গান। 

(৪) বাধা স্থরের কলি ব্যবহার করে গান রচিত হলেও এ গানের নৈপুণ্যে 
স্বতন্ত্র ও শিল্পীর ব্যক্তিত্ব দাবী করে-_উদ্াহরণ স্বরূপ হিমাংশ্জ দত্তের “ছিল 
টাদ মেঘের পারে” এই ফ্রেমে বাধা রচনাটি গাইবার জন্তেও শিল্পীর 
রাগ-সংগীতের নৈপুণ্য দরকীর-_-এ গানটি যদিও আধুনিক গানের সীমানায় 
এসে যায়। 

(৫) গায়কীর মুক্তির সঙ্গে তার শিল্পবোধই গানকে সীমিত পরিসরের 
মধ্যে দাড় করিয়ে দেয় এজন্তে রাগপ্রধান পুরে। রাগসংগীতও হয় না আবার 
আধুনিকও নয়। 

(৬) সাধারণত মধ)লয়ের ব্যবস্থত তালগুলো রাগ-সংগীতের অন্থরূপ 
ব্যবহৃত হয়-তাল এখানে আধুনিক গানের ছন্দমাক্ম নয়--রাগ-সংগীতে 
তালপ্রকরণ যেমন নিয়মমাফিক-_রাগ-প্রধানে তেমনি ব্যবহার চলে । 

সবশেষে এই কথাটি মনে রাখতে হবে রাগপ্রধান কোন মূহুর্তের স্যটি নয়। 
স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়েছে। কেউ এর রূপবেধে দেয়নি। এ 
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ধরণের গান চালু ছিল না এমনও নয়। শুধু আধুনিক গানের সংগে এর 
স্বতন্ত্র লক্ষ্য করে তিরিশ দশকের পরে নামকরণ করা হয়েছে। 


তাল প্রসঙ্গ 


শান্ীয় সংগীতে তাল অতি পুরনো অধ্যায়। তালের কত বিচিত্র নাম, 
বিচিত্র হিসেব-নিকেশ আছে তার ইয়ত্তা নেই। তালেব অসংখ্য রকমের প্রকৃতি 
হওয়ীও খুব স্বাভাবিক। কারণ, ভিত্তিতেই রয়েছে সংখ্যাতত্ব। শ্রীদিলীপ- 
কুমার রায় “সাঙ্গীতিকী” গ্রন্থের ভূমিকাতেই (শিবের মুখ থেকে নির্গত তাল-_ 
চচ্চৎপুট, চাচপুট, ঘট. পিতা পুত্রক সম্পকেষ্টাক ও উদ্ঘট্ট ইত্যাদি উল্লেখ করে), 
মার্গতালের বাগাড়ম্বর থেকে মুক্তির পথ প্রশত্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ দেশী 
সংগীতের আলোচনায় এসবের প্রয্মোজন নেই। সংস্কৃত সংগীত-গ্রস্থ ছেড়ে 
মুঘলযুগের সংগীত চিন্তায় আস! যেতে পারে। তাল সম্বন্ধীয় বর্ণনাতে প্রায় 
৯৩টি তালের একটি তালিক1 দিয়েছেন মীর্জা খ| “তহফাতুল হিন্দ” গ্রন্থে 
(শ্রীরাজোশ্বর মির কৃত অনুবাদ )। এর মধ্যে বিভিন্ন নামে শুধু পাচ মাত্রারই 
প্রায় তেরোটি তালের উল্লেখ আছে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় রাগ-সংগীতে 
এমন কোন হিলেব বা মাত্রা নেই যাতে কোন না কোন তাল রচিত হয় নি। 
কোথাও এমনকি অর্ধমাক্রায় তাল শেষ হয়েছে, দেখা যায়। কীর্তনেও তালের 
চর্চ। হয়েছিল বিস্তৃত ভাবে । বরং কীর্তনেই বাংল] পদের ছন্দ-রূপ নিয়ে 
তালের স্য্ট হয়েছিল। কীর্তনে তালের অলঙ্কারের অন্ুশীলনও অত্যন্ত 
প্রাচীন ঘটনা। প্রায় শতাধিক তাল কীর্তনে ব্যবহৃত হত, একথা পুর্বেই উল্লেখ 
করেছি । বলা বাহুল্য, খোল বর্তমান গানে মুক্তভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। 

কিন্ত, তা সত্বেও বলব, আধুনিক গানে তাল সম্বদ্ধে পুরনে! চিন্তা ও 
পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। ধারা শুধু রাগ-সংগীতের মার্গ তালকেই শিল্পসাধনার 
ব্রত বলে মনে করেন, তাদের পথ আধুনিক গানের পথ নয়। রবীন্দ্রনাথ 
আলোচনাটি স্থুরু করেছিলেন উল্টো দিক থেকে, অর্থাৎ ধার! রবীন্দ্রসংগীতকে 
তালের ছুর্বলত! নিয়ে অবজ্ঞ! করেছিলেন তাদের প্রতি-আক্রমণ করে। প্রথম 
জীবনে চিরাচরিত লয়ের ভঙ্গিতে তিনি গান রচন| করেন। বনু গানের 
স্বরলিপিতে তালের নামও উল্লেখ কর! হয়েছিল। প্রায় ১৩০৩ সাল পর্যস্ত এভাবে 
চলবার পর গানে নতুন ছন্দ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন (জ্ীশাস্তিদেব ঘোষ)। 
রবীন্দ্রনাথ চমকপ্রদ বিশ্লেষণ করে চিস্তার পথটি খুলে দিয়েছেন । আদতে তিনি 
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পরবর্তী ধালের বচনায় তালের দিকে যান নি তিনি লক্ষ্য রেখেছেন ছন্দ ও 
লয় । মুস্কিল হচ্ছে, তাল সম্থন্ধে বলতে গেলে তালের প্রসঙ্গে রাগ-সংগীতের 
কথা আসে, সে জন্যে, ধারা রবীন্্রসংগীতের আলোচন। করেন তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সৃষ্টিটাকে তালজগতের বড় দান বলে উল্লেখ 
করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বতন্ত্র, বাগ-সংগীতের তাল-জগতের সংগে 
কোন নিকট সম্পর্ক রাখেন নি তিনি। তিনি আধুনিক গানের ছন্দের প্রকৃত 
প্রবক্তা । 

রাগ-সংগীতে যা “তাল” আধুনিক গানে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তালহস্তে 
ধ্বনির বিচিত্র সমাবেশ-_ আঘাত ও প্রতিঘাত বা ছন্দ সমাবেশ মাত্র । আধুনিক 
অর্থে এখানে অধিকাংশ লঘু-সংগীতের কথাই বলছি। এই ছন্দ সমগ্রভাবে 
গানকে সমৃদ্ধ ও পুর্ণ করে তোলে । এই ছন্দ গানের অলঙ্কার মাত্র অন্যান্ত 
সহযোগী যন্ত্রের মতো । 

তালধস্ত্র ছাডা স্থরেলা আঘাত স্থপ্টির বনু বিচিত্র পন্থা ( বর্তমানে যেমন 
চলে) আমাদের সংগীতে তা জানা ছিল না। আজকাল বহু রকমের ছন্দ-ধ্বনি 
সংযোজিত হচ্ছে__পল্লীগীতি থেকে অথবা নানান বিদেশীয় গানের রীতি থেকে 
নান। বাদনভঙ্গি গ্রহণ কবা হচ্ছে। এই অর্থে তাল" শবটি আমরা সকল 
রকমের সংগীতে ব্যবহৃত ছন্দের নাম হিসাবেই ব্যবহার করি। কিন্তু রাগ- 
সংগীতে তালের যে প্রকৃতি, লখু-সংগীতে ছন্দের প্রকৃতি সেরূপ ভাবে 
উপস্থাপিত করা ধায় না, একথা উল্লেখ করেছি । রাগ-সংগীতের তাল আরম 
হবাব সঙ্গে বিকশিত হয় ছন্দের নান। আঘাত-প্রতিঘাতে, পরে ধীরেধীরে নানা 
অলঙ্কারে তার পবিণতি হয়, এবং বিশিষ্ট প্রারভিক মাত্রায় সামগস্য ও ছন্দ 
সমন্বয়ে (যাকে সম বলা হয়) তাতেই পরিসমাধ্চি। লঘু-সংগীতের তাল 
প্রয়োগে আরম ও পরিসমাধ্ধি একই রকম» বিকাশ ও পরিসমাপ্তির বালাই 
নেই। তালের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন গানের লক্ষা-বস্ত নয়। সমের অস্তিত্বই হয়ত 
স্বীকার কর! যায় না। ঘর্দি কোথাও কোন বিশেষত্ব প্রয়োগ কর] হয়--তাও 
সাবধান-প্রয়োগ এবং “অধিকন্ত ন দোষায়” রকমের ব্যাপার । 

অর্থাৎ বর্তমান সংগীতে তালের ছুটে শ্রেণী :_-একটিতে শুধু নিয়মিত 
ছন্দের বিভাগ--তাতে যে কোন ভাবে স্থুরেল! ঘাত-প্রতিঘাতের হার বুঝিয়ে 
দেওয়। যেতে পারে যে নিম্নমিত ছন্দ চলেছে। কি ধরণের স্থরের আঘাত 
তাতে দরকার, সেট! গানের রচনার প্রকৃতি দেখে স্থির করা হবে। পিয়ানোর 
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পর্দায় স্বরের আঘাতে, গীটারের তারে, খমকের ঠোকায়। তারঘস্ত্রের তারে 
আঘাতে এবং নানান ধাতব যন্ত্রের আঘাতে নান। রকমের আওয়াজ স্থতি ক 
ছন্দ রচন! হয়ে থাকে । শুধু ছন্দ বুঝিয়ে দেওয়াই নয়, তাকে উপযুক্ত ভা 
বাদনের জন্যে রচনা করাও দরকার হয়। এ ছাড়া! রাগ-সংগীতে ব্যবহ্ৃত তাল 
বাছ্যেব ব্যবহার লঘু-সংগীতে তো আছেই | সেই লগে ঢোলক, খোল, ঢোঁ 
খুগুরী, খমক জাতীয় নানা যন্্ও চালু আছে। কিন্তু মূল কথা-_বাজাবা 
পদ্ধতিটি শুধু উপযুক্ত ধ্বনিস্থট্টিতে নির্ভরশীল । তালের বিস্তারে প্রয়োজ, 
সামান্য, বাজাবার কৃতিত্বও সীমাবদ্ধ ও একঘেয়ে । 

অন্ত শ্রেণীতে__বাগ-সংগীতের তাল। সেখানে নিদিষ্ট তাল-যস্ত্রের চর্চা ও 
ব্যবহার চলে এবং চর্চাটিও পদ্ধতি-মাফিক, শ্রমসাধ্য | তালযন্ত্রে শুধু ছন্দই বাজে 
না, ছন্দের বিকশিত-রূপ নিয়েই এক একটি পুর্ণ তাল। নিয়ম হচ্চে যে মাত্রায় 
আবম সেখান থেকে গতি স্থকু করে এক-একটি বক্তব্য শেষবারে ্াডিতে 
ফিরে আপা অর্থাৎ সমে। সমে ভাব ও গতিব সমন্বয় । তাল বলতে এই 
শ্রেণীতে পাখোয়াজ, তবলাতে (এবং খোলের, দক্ষিণ ভাবতীয় সংগীতে 
মৃদঙ্গম, ঘটম প্রভৃতির ) ব্যবস্থত বহু রকমেব ছন্দ-বাদনের ক্রমপরিণতি-মূলক 
পদ্ধতি বুঝায়। তাল-বাদনের ক্রমপরিণতি কথাটির বিশেষ অর্থ আছে। 

রাগ-সংগীতে তালের অঙ্গটিরও প্রাধান্ত আছে। কারণ, গানের কোথাও 
না কোথাও তালবাদক সামান্ত হোক, বেশি হোক বিশেষ স্থান করে 
নেবেন, তার শিল্পরূপ প্রন্ফুট হবে। বাগ-সংগীতের ছন্দ-প্রকরণে সত্যিই বুঝি 
'লাঠিয়ালি' বা 'পালোয়নি” অথব1 “ঘোড়দৌড়ে কে জেতে” তারই পরিবেষণ। 
ধামার গানে বাট-অংশের সংগত এবং আড়ি-কু-আড়ির পর "ধা, নিয়ে 
লুকোচুরি দেখে তাই মনে হতে পারে। পুরোনো! দিনে এগুলো মারামারির 
সামিল ছিল হয়ত। আজকের যুগে আর তা নয়। তারাণ! গাইবার সময়ে 
ছন্দকে সাজিয়ে নেবার প্রধান লক্ষয-_তব্লার সাথ-সংগৎ। লক্ষ্য করলে দেখা 
যাবে বিলদ্বিত খেয়াল গাইবার সময়ে ধীর-গতিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে তেহাইরূপে 
বিস্তারকে ছন্দোবন্ধ করে নেওয়া হয়। এখানেও স্থরের কাদার সঙ্গে লয়ের 
নিগৃঢ় সংমিশ্রণ। সেতার-দ্ঘরোদে তান, তোড়া, ইত্যাদি সাজিয়ে প্টাচ কষতেই, 
তবলিয়াকে জবাব দিতে হয়। না হলে সাথ-সঙ্গৎ হল না। এইরীতির জঙ্কে 
ধার! সাধনা! করেন এবং ধাদের মনে সংগীতের এই অভিব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ 
আছে- তাদের মানসিকতা আলাদা রকমের । তীর! এর মধ্যে সুম্তা ও 
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কারিগরি এবং সৌন্দর্য স্থা্টতে বাদকের বক্তব্য বুঝে নিতে পারেন। এ রসে 
রসিকের সংখ্যা আজ ক্রমবর্ধমান । মুস্কিল হয় তুলনামূলক আলোচনাতে। বাইরে 
থেকে উকিঝু'কি মেরে আমর1 বলছি “ওদের শ্তরটা দুর্বল আর অন্যদিকে 
বক্তব্য “ওদিকে সংগীত নেই, পালোয়ানী আছে+। কিন্তু এই চরম-মনোভাব 
অবলম্বন করে আর্ট এবং সংগীত-তত্থ ইত্যাদি আলোচনার প্রয়োজন নেই। 

রবীন্দ্রনাথ একপক্ষের প্রবক্তা হয়ে আধুনিক বাতির মৌল রূপটিকেই মনে 
প্রাণে বুঝে নিয়েছিলেন এবং লয়ের মুক্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন “সংগীতের 
মুক্তি” প্রবন্ধে : 

"(১) ."*তাল জিনিসটা সংগীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই 
বেশি একথা বলাই বাহুল্য । কিন্তু দরকারের কড়াকড়িটা যখন বড়ো হয় 
তখন দ্রকারটাই মাটি হইতে থাকে ।'...." 

(২) .*যুরোগীয় গানে শ্বয়ং রচক্িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে 
টিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব- 
নিকাশ করিয়। হাফ ছাড়িতে চায় না কেনন? সমস্ত সংগীতের প্রয়োজন বুঝিষ্বা 
রচয়িতা নিজে সীমান] বাধিয়া দেন." 

(৩) "কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব 
ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে; তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা 
করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম:*" 

(৪) .**কবিতায় যেটা ছন্দ সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি 
স্ষট্রি ব্যাপিয়া আছে । আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যস্ত সমন্তেই 
ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্ব-সংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া 
পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কী, গানেই কী এই লয়কে যদি মানি তবে 
তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই ।১ 

উদ্দাহরণ ঃ মাত্রা 

বাজিবে। সখি । বাশি । বাজিছে (১২ ৩।৪ ৫ | ৬ ৭1।৮৯ ১০) 

কাপিছে। দেহ। লতা । খর । থর (১২ ৩।৪৫। ৬৭।৮৯। ১ ১১) 

যে কাদনে। হিয়া। কাদিছে (১২৩৪।৫ ৬1৭৮৯) 

আধার | রজনী । পোহাল (১২ ৩।৪ ৫ ৬। ৭৮৯) 

ছুয়াম। মম | পথ । পাশে (১২৩1৪৫৬৭1৮৯) 

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে (১২ ৩। ৪ ৫1৬ ৭1৮৯১০1১১১২) 


বাংলা গানে রাগ-সংগীতের প্রভাব ২৩১ 


রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অন্থপারে এবপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায় যাতে 
“লয়ের হিসেব দিলেও তালের হিসেবে মেলে না।” এ লব ছন্দে গান বাধা যাস 
অথচ ছন্দ-ভাগ তো৷ প্রচলিত নেই। রবীন্দ্রনাথ এরূপ নানা ছন্দকে চমকপ্রদ রূপে 
গান বেঁধে দিয়েছেন। তিনি এক্প বিভিন্ন ছুই, তিন, চার, পাচ ও ছয় মাত্রার 
নানারপ সন্নিবেশ করেন। রবীন্দ্রনীথেব কয়েকটি প্রচলিত গানের ছন্দ £__- 
রূপকডা (১ ২৩।৪ ৫€। ৬৭৮), নবতাল (১২ ৩। ৪ ৫1৬ ৭। ৮ ৯), 
একাদশী (১২৩।১২৩৪।১২৩৪), ঝম্পক (১২৩1৪ ৫), নব 
পঞ্চতাল (২+৪+৪+৪), তা ছাডাও ছয় মাত্রার নানান ব্যবহার 
(১২।৩৪ ৫৬,১২৩ ৪1৫ ৬)। এ ছাডাও সম্পূর্ণ পাচ মাত্রা কিংবা ছয় 
মাত্রার শবে মাত্র! ভাগ না কবেও কতকগুলো! গানে প্রয়োগ করেন । 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তালেব ব্যাখ্য। আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমি বলব, 
সংগীতেব এই মুক্তির ষে প্ররুতিটি আধুনিক কিংবা দেশী গানের মূলে ছিল-_ 
তাকে ব্যাখ্যা করে, শাস্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির থেকে পার্থকাটি স্পষ্ট করে দেখিয়ে তিনি 
তৎকালীন প্রয়োজন অনুসারে লিখেছেন £ 
...আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়। অত্যাচার মানিব না। কেননা, 
ষেনিয়ম সত্য সে নিয়মেব বাহিরের জিনিস নয়, তাহা বিশ্বের বলিয়াই 
তাহা আমাৰ আপনার । যে নিক্ম ওল্তাদদের তাহ! আমার ভিতরে 
নাই, বাহিরে আছে, সুতরাং তাকে অভ্যাস করিয়া বা দায়ে 
পড়িয়া মানিতে হয়। এইরূপ মানার হ্বারাই শক্তির বিকাশ বদ্ধ হুইয়! 
যায়। আমাদের এই সংগীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই 
তার শ্বভাব তাঁর ত্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে 


নিয়ম অর্থে এখানে রবীন্দ্রনাথের বপিত কবিতার ছন্দের নিয়ম, ছন্দ গানে 
প্রয়োগের নিয়ম | ওস্তাদের মাত্রার বন্ধনী, সম-ফাকের ঘোরপ্যাচ ও অলঙ্কারের 
বাহিরের ওন্তাপিটাও নিয়ম | চিরাচরিত রীতি অনুসারে মুক্ত-ছন্দ-রচন] হয়ত 
কিছু কিছু পরিমাণে লোক-সংগীতে অথবা কবিতায় চলেছিল, কিন্তু ভেতরের 
তত্বটির ব্যাখ্যা কখনো হয় নি। কারণ, তাল বলতেই আমর] শাস্ত্ীয় রীতির 
ওপর নির্ভরঙ্ঈীল। কিন্ত এ ছন্দের ব্যবহার রাগ-সংগীতের বণিত তাঁতের 
ব্যবহার নয়। (শ্রীশান্তিদেব ঘোষের আলোচন! দ্রষ্টব্য ।) রবীন্্নাথের 
আলোচনা লঘু সংগীতের দিগ দর্শনের সহায়ক । 


২৩২ বাংল! সংগীতের বূপ 


এবারে, এখানকার মূল বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের কাছে যেটা বাধা স্বরূপ 
মনে হয়েছে নিদ্নমিত অভ্যাসে এবং সংগীতের সামগ্রিক বিকাশে রাগ-সংগীত- 
শিল্পীর কাছে সেটা বাধা নয়। হতে পারে সেকালে এঞ্পদী ও পাখোয়াজীর 
প্রচুর মারামারি ছিল গানের আসরে। রাগসংগীতের নিয়মিত অভ্যাস 
স্বাধীনতা দিতে পারে-সে বন্ধনের মধ্যে ত্বাধীনতা। সংগীতের £০:29টির 
ওপর দখল না হলে সে স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব নয়। এ দখলের চূডাস্ত 
উদ্দাহরণ ওস্তাদ আলি আকবর খান ও পণ্ডিত রবিশঙ্কসের পাশ্চাত্য দেশে 
সংগীত প্রচার। খেয়াল গানে ঠেকার ব্যবহার চলে, কিন্তু ঠেকার মধ্যেও 
নানা 'ভরণ' প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ নান স্থানে মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছন্দাংশের 
অভিন্যক্তির হ্থবিধে তবপিয়ার থাকে | তাতে খেয়াল গান স্থরবিহারে বাধা 
পায় না। ঠুমরী গানেরও একটি বিশিষ্ট অংশে হাক্কা ছন্দীংশের (অলঙ্কাবের ) 
পরিবেষণ রীতিতে গান আকর্ষণীয় হয়। অর্থাৎ রাগ-সংগীতে তালবাদকে বও 
একটা প্রধান স্থান আছে এবং শ্বাধীনতা আছে, পীমার মধ্যে এবং নিয়মের 
মধ্যে শিল্পী ও তালবাঁদকের মুক্ত আচরণের পথ আছে । 

কিন্ত এই মুক্ত আচরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত ভাল তত্বটির সঙ্গে 
সম্পৃক্ত করে বিভ্রম সৃষ্টির কোন প্রয়োজন নেই । রবীন্দ্রনাথ গান সম্বন্ধে যে 
কথা বলেছিলেন, বর্তমান লঘু সংগীতের রীতিতে সেই রূপই প্রত্যক্ষ কবছি। 
রবীজ্নাথ মুক্ত ভাবে ছন্দ তৈবী করে গিয়েছেন। ব্যাখ্যা করেছেন প্রকৃতি, 
আমরা এখানে বর্তমান লঘু-সংগীতে তাল-প্রকরণের রূপ কি দীড়ায় তাই 
বলছি। 

রবীন্দ্রনাথ সম বর্জন করবার পক্ষে বলেছেন। আধুনিক তাল অনেক 
স্থলেই সম-বিবজিত। কবিতার ছন্দে মত আধুনিক গানে সমের মাশুল 
চুকিয়ে দেবার জায়গ! নেই । বহু রবীন্ত্-সংগীত অথবা আধুনিক গানে তাল- 
যন্ত্র ছাড়। অন্তরূপেও ছন্দের ব্যবহার চলে। সেখানে সম-ফাকের তাগিদ 
নেই, আছে শুধু লয় বা ছন্দের নিয়মিত গতি । রাগ-সংগীতের শ্রোতা যেমন 
করে “ধা"এর জন্তে অপেক্ষা করেন, লঘু-সংগীতে সে কথা ভাববার স্থবিখে 
নেই। তা হলে, লঘু-সংগীতের তাল-প্রকরণ কোন শ্রেণীর? 

রাগ-সংগীতের তালে লম ছাড়া তালের অস্তিত্ব নেই, কিন্ত লঘু-সংগীতে 
হয়ত তবলা বা পাখোয়াজ বাজাতে পারা যায়। কোথাও বোল-বাণী, কায়দা, 
গৎ, তোড়া, তেহাইও প্রযুক্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে নিয়মের বন্ধন নেই। 


বাংলা গানে রাগ-সংগীতের প্রভাব ২৩৩ 


ঠেকার হেরফেরও চলতে পারে। এক কার্ধা (চতুর্নাজ্মিক ) তালের কত 
প্রকারের ঝুকি ও দেলা হতে পারে এবং সেঅন্থসারে বাজনার পন্থাও 
প্রয়োজন অনুসারে বদলে যেতে পারে। কোথাও মাত্রায় বিশিষ্ট ধরণের 
আওয়াজ, কোথাও ঠক্‌ ঠক্‌__খট. খট._ £ুং ঠুংঃ কোথাও বীয়ার গমক, কোথাও 
এক একটি মাত্রা বা ছুটো মাত্রায় বাড়স্ত শব্__সব নিয়েই তালটাও একটা 
'সবহ-সংগীতের একটানা গতিকে দোলা লাগিয়ে যায়, এতে বিশেষ রকমের 
তালের অঙ্গ বা অংশ বিকাশের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ভাবতে গেলে 
খোলের ডাইনের আওয়াজটাও লঘু সংগীতে অনেকটা আবহ সৃষ্টির মতো। 
ধর্মীয় গীতি অথবা অধ্যাত্ম গীতির জন্যে খোল ব্যবহারে আমাদের সংস্কার তৈরী 
হয়ে আছে, ধর্দিও থোলেও বহু নৈষ্টিক তাল অন্থশীলন হয়েছে ও হচ্ছে। 
সবটা মিলে আধুনিক সংগীতেব তাল অনেকটা ৫8৩০ 2)3312এরই মতো 
সহকাবী সংগীত মাত্র। তবলার রূপ পরিশ্ষুট হতে পারে একমাত্র রাগগ্রধান 
গানে, যেখানে রাগ-সংগীতেব রীতি প্রয়োগ করা হয়, এবং এই রাগপ্রধান 
রীতিটি রাগ-সংগীতের তাল-নির্ভর। লঘু সংগীতের তাল মুক্ত-ছন্দ তাল, ছন্দ 
ও লয়ের ধ্বনি-সৌবম্য মাত্র। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, শিক্ষার 
ব্যবস্থায় তাল-সাধন যেমন প্রয়োজন তেমনি নান! যন্ত্র ব্যবহারের কুশলতা 
অর্জন না করলে ধ্বনি-সৌষম্য স্যষ্টির নিয়মবোধ জাগ্রত হতে পারে না। 
রাগ-সংগীতে একক তালযস্ত্রের কঠিনতম আঙ্গিকের শিক্ষা, লঘু-সংগীতে 
বৃহ ধ্বনি যস্ত্রের ব্যাপক বিস্তৃত শিক্ষা, রাগ-সংগীতে 2960919৩-_লঘু-সংগীতে 
5:06605155 রীতিতে শিক্ষা-পন্ধতি তৈরি হওয়া দরকার । অনেক ক্ষেত্র 
দেখা যাবে লঘু-সংগীতে তাল সংগতের জন্যে বিশেষ বিশেষ শিল্পীর ভাক পড়ে 
যার! ছন্দ হুষ্টিতে মৌলিক লয়বোধের সঙ্গে ধ্বনি-বোধের ওজন মাফিক 
সামঞ্জন্ত সাধন করতে পারেন। বিশেষ ধরণের বাদকেরা লঘু-সংগীতেও 
সার্থক হতে পারেন। তাল শিক্ষার ক্ষেত্রে লঘু-সংগীতের বেলায় কিন্ত 
ক্ষেপ নেই--প্রয়োগের ব্যাপারে যেমন সংক্ষেপ আছে। যিনি তবল। 
বাজাচ্ছেন, তিনিই ঠিক বাজাচ্ছেন এবং তিনিই চমকপ্রদ ছন্দে ঢোল বাজিয়েও 
শোনাতে পারেন। তিনি তালটি বায়ার গমকে আর বায়ার মাটির খোলের 
ওপর একটা ধাতব যন্ত্রের ধ্বনি তুলে গানের ছন্দকে দোল! লাগিয়ে দিতে 
পারেন। লঘু-সংগীতের পথ বিচিত্র এবং গতিও বিচিত্র। বর্তমান 
আজালোচন। থেকে যে হুত্রগুলো যাওয়া গেল, তা সংক্ষেপে £ 


৯৩৪ 


৬১) 


(২) 


(৩) 


(৪) 


(৫) 


(৬) 


বাংল! সংগীতের রূপ 


রাগ সংগীতের তাল ও লঘু সংগীতের ছন্দ, ছুটে স্বতন্ত্র 
প্রকৃতির-_হদিও একই “ভাল শব্ধে ছুটোই বোঝায় । 


রাগ-সংগীতের তাল__রীতি-মাফিক ধারাবাহিক ( :০০88৪) 
রূপে নানা অলঙ্কার সহযোগে গানের মধ্যে বিকশিত হয়। 
মাত্রা স্থাপনায় তাল যন্ত্র বাজনাতে উখ্বান-পতনের স্থযমা 
থাকে, ওজন-বোধ থাকে এবং সমের ভাব-সন্মিলনে ছন্দের 
পরিণতি ও সমাপ্তি । 


লঘু সংগীতের তালে, মাত্জাকে নিয়মিত ভাবে ছন্দে 
বাজানোর ওপর নির্ভর করে। ক্রম-পরিণতিহীন একঘেয়ে 
এর গতি। অলঙ্কারের অপ্রয়োজন এর বৈশিষ্টা, সম- 
ধাকের নিয়মিত দৃঢ়বন্ধতা (বিশেষ ক্ষেত্র ছাডা1) এতে 
প্রয়োজন নেই। 


ছড়ার ছন্দ কিংবা বনু বিচিত্র যান্ত্রিক ও প্রাকৃতিক ছন্দ থে 
ভাবে তৈরী হয়, কবিতায় মাত্রা প্রয়োগের নান! ব্যবস্থায় যে 
ছন্দ তৈরী করা! যান লঘুসংগীতে এ সকলই ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধ্য দিয়ে সমান ভাবে প্রয়োগ কর! হয়ে থাকে | ধ্বনি- 
বৈচিত্াই লঘু-সংগীতের ছন্দের প্রাণ। অর্থাৎ কত 
প্রকারের ধ্বনির ব্যবহার কত ভাবে হতে পারে তাও লক্ষ্য 
কর] দরকার । 


লঘুসংগীতের ছন্দ আধুনিক গানের একটি ধ্বনি-বর্ণ বিশিষ্ট 
অলঙ্কার মাত্র । অধিকাংশ স্থলে সে 596০ 12)4910 (বা 
সহযোগী সংগীতা-লংকার ) এমন কি গানের মধ্যে বোলবাণী, 
রেলা, পরণ, গৎ-সহ তবলার বা পাখোয়াজ ব্যবহার একটা অজ 
হতে গানে যুক্তপারে- যেমন করে কথক নৃত্যের ছন্দবাদনও 
আধুনিক হয়ে যায়। কিন্তু রাগ-সংগীতের কোন তালের পুরে! 
প্রয়োগের দরকার ওতে নেই-_অর্থাৎ তালের রীতি-অন্থসারে 
প্রয়োগ । ক্রমবিকাশও দরকার নেই । 

রাগ-প্রধান গানের বিশেষ আঙ্গিক-রাগসংগীতের তাল 
ব্যবহারে নিবন্ধ। 


বাংল। গানে রাগ-সংগীতেব গ্রভাব ২৩৫ 


আধুনিক গানের সঙ্গে রাগপ্রধান গানের এখানেই বিশেষ তারতমা। 
এরপর, রাগ সংগীতের তাল প্রসঙ্গকে পাশ কাটিয়ে লঘু-সংগীতের বর্তমান 
তাল প্রয়োগ-বিধি বিশ্লেষণ করে দেখতে পারবেন ধারা থর-প্রযোজক এবং 
ধারা ছন্দ ও তাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও বহুমুখী প্রয়োজন সন্ধে ভেবেছেন, বছ 
রকমেব যন্ত্রের ছারা ধারা ছন্দ ও লয়ের ঝুঁকি বা! ইঙ্গিত স্থপ্টি করেন, শ্রোতার 
মনোরঞ্জন বা গানের প্রকৃতি অনুসারে ছন্দের বৈচিত্র হথটিই যাদেব মুখ্য উদেসঠ 
ধাকে, ভালবাদনে নিয়মিত পদ্ধতি তীদেব কাছে গৌণ হয়ে যায়। 


পরিশিষ্ট 


নির্দেশিকা ১ ॥ ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী 

সংগীত চিন্তা _  রৰীন্্রনাথ ঠাকুর 
সাঙ্গীতিকী -- দিলীপ কুমার রায় 
স্বরলিপি গীতিমাল। ১ম ও ২য় খণ্ড _- ীজ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর 
রবীন্দ্র-সংগীতে ভ্রিবেণী-সংগম -- ইন্দিরা দেবী চৌধুরাদী 
রবীন্দ্র-সংগীত _-- শাস্তিদেব ঘোষ 
গীতবিতান বাধিকী -_- বিভিন্ন সংখ্যা 
রবীজ্জ-প্রসঙ্গ ১ম ও ২য় খণ্ড - প্রফুল্রকুমার দাস 
কথা ও নুর -_ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্য।য় 
রবীন্দ্রনাথের গান/অন্ান্ঠ প্রবন্ধ -- সৌমোন্রনাথ ঠাকুর 
রবীন্্র-সংগীতের ধার! _- শুভ গুহ ঠাকুরতা 
রবীক্্-জীবনী __  প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
সংগীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান _- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
নজরুল চরিত মানস _-  সথণীলকুমার গুপ্ত 
জ্যোতিরিক্্রনাথ -_  সুশীলকুমার রায় 
বাবার তা ] -__ রাজ্যেশ্বর মিত্র 
মুখল ভারতের সংগীতচিন্ত 
সংগীত পরিক্রমা _- নারায়ণ চৌধুরী 
বাংলার লোকসাহিত্য _-- ডাঃ আশুতোধ ভট্টাচার্য 
বাংলার লোকগীতির হুর বিচার _- হুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 

[বাংলার লোকসাহিত্য গ্রস্থের অন্তর্গত পরিশিষ্ট--ক ] 
বাংলার বাউল -- ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
হারামপি -_- মহম্মদ মনমুরুদ্দিন 
বাংলার পলীগীতি সংগ্রহ --  চিত্তরপ্রন দেব 
বাংলার লোকসংগীত ১ম-_«ম খণ্ড _-  ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত 
লোকসাহিত্য --  রবীব্রনাথ ঠাকুর 


ভারতের লোক সাহিত্য (সংগ্রহ ) 
বাংলা সংগীত ( মধ্যনুগ ) 
ভারতীয় শক্তি সাধন 


বেতার জগৎ, শারদীয়, ১৯৬৪ 
রাজ্যেশ্বর মিজ্র 
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 


নির্দেশিকা ১ ২৩৭ 


শীক্ত পদাবলী ও শক্তি ধর্ম -- ্রীজাঙ্বধী চক্রবর্তী 
ভারতীয় সংগীতচিন্তা - অরুণ ভট্টাচার্য 
ভারতীয় সংীতগ্রমঙ্গ - ডাঃ বিমল রায় 
শতির অতলে -- অমিয়নাথ সান্যাল 
বিষুপুর _ রমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিষুপুর ঘরাণা - ছিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
বিষুপুর খরাঁপা ও আমি - জ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য 

[ বিঞুপুর ঘরাণ! গ্রন্থের অন্তাতি পরিশিষ্ট (১)] 
মংগীতীচার্ধ রাধিকা মোহন গোদ্বামী ও 


বিষুপুর ঘরাণা __ শ্রীধীরেন্ত্রনাথ তষ্টাচার্য 
[ বিষুপুর ঘরাণা! গ্রন্থের অন্তত পরিশিষ্ট (২)] 


ভাতখণ্ডে সংগীত শান্তর (হিন্দী সংস্করণ ) 
[10% 00 9108 --7৮6৫61106 1%1878101 
4৯788105801 -- বিভিন্ন সংখা 


4১809008 04 1170190 7110510 
(0. 6. 71010076166) 59711০80010 001519191) 


নির্দেশিকা ২। 
রবীন্দ্রসংগীত 


(ক) শ্রদিলীপকুমার রায়ের উল্লিখিত “রাগ-ভঙ্গিম গানের দৃষ্টাস্তপ্ী-_যদদিও 
তিনি বলেছেন এন্সপ গানের সংখ্যা অনেক £ 


ইমন কল্যাণ/তেওর 
সতামঙ্গল প্রেমময় তুমি, বারি ঝরে ঝর ঝার ভর] বাদরে, 
আমার মাথা নত করে দাও, তোমারি রাগিণী জীবন কুপঞ্রে 


স্রধাকতাল 
প্রথম আদি তব শক্তি «দোহিণী, গ্াড়াও মন অনন্ত বন্মাও মাঝে » ভীষমপলশ্রী 


চৌতাল 


নয়ন তোমারে পার না দেখিতে » তৈরে 1, আছো অন্তরে তবু কেন কাদিস কাফি 


এক তাল 
সীমার মাঝে অনীম তুমি »কেদার ছায়ানট, মন্দিরে মম কে -*আড়ানা, 
আমি তোমার প্রেমে হব»্" ভৈরবী, অমল ধবল পালে লেগেছে. ভৈরবী, 


ত্রিতালী 
ডাকো মোরে আজি এ নিশিথেপরজ, আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে বাহার, 
আজি কমল মুকুলদল খুলিল-বাহাব, তিমির দুয়ার খোলোস্ভৈরে| রামকেলী, 
রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি স্থান্াজ 
মধ্যমান (টগ্পা অঙ্গের) 
কে বসিলে জাজি হৃদয় সনে সিন্ধু, পিয়াসা হার হায় নাহি মিটিল্" ভৈরবী 


(খ) ঞ্পদাঙ্গ তথা ধ্রপদ গানের শ্রেণীরূপে স্বামী গ্রজ্ঞানানন্দের দৃষ্টান্তপণী £ 


চৌতালে 

তুমি অমৃত পাখারে »ললিত, কেমনে ফিরিয়া যাও-ভৈরবী, এখনে! আধার রয়েছে 
হে নাথ-.আপাবরী, জাগ্রত বিশ্ব কোলাহল মাঝে," বিভাস, প্রভাতে বিমল আনন্দে সত 
গুর্জরী, আজি হেরি সংসার অমৃতময় স-বিলাবল, শোনে! তার হুধাবাণী শুভ মুহুর্তে. 
ইমন কল্যাণ, তোষারি সেবক করে| হেস্ছায়ানট, তাহারে আরতি বরে চন্ত্র তগনম্ 
বড়হংসসারং, স্তর হতে তব অয় মাঝে." বেহাগ, হে মহা প্রবল বলীম্কানাড়। ইত্যাদি 


নির্দেশিকা-_২ ২৩৯ 


সুররফীকতালে 

শান্তি করো! বরিষণ- তিলককাযোদ, হন্দর বহে আনন্দে মন্দানিল-ইমনকল্যাণ, 
দেবাদিদেব মহাদেব-্দেবগিরি, প্রথম আদি তব শক্তিস্দীপক, আনন্দ তুমি শ্থামী 
মঙ্গল তুমি » ভৈরবী প্রভৃতি 

ধামারতালে 


আজ রাজ্র আসনে তোমারে-বেহাগ, মম অঙ্গনে শ্বামী আনন্দে হাসে - বাহার, 
হদি মন্দির দ্বারে স্কেদারা, গরব মম হরেছ প্রভুদেশ, অমৃত সাগরে-কামোদ, প্রভৃতি 


আড়া চৌতালে 

সবে আনন্দ করো. দেবগিরি বিলাবল, শুভ্র আসনে বিরাজো1- ভৈরব প্রভৃতি 

তেওর তালে 

আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা-্পূরবী, আমার মিলন লাগি তুমিস্মবাগেশ্রীবাহার, জড়ায়ে 


আছে বাধ1-মিশ্র নাহানা, ঈড়াও আমার আখির আগে -সবেহাগ, আলোয় আলোক ময় 
করে হে-ভৈরব, বিপুল তরঙ্গ রে -ভীমপলশ্রী, প্রভৃতি 


ঝাঁপঙালে 
কেনবাণী তব নাহি শুনি-ভৈরব, মিতা নৰ সত্য তব-্শুরু বেলাবলী, পেয়েছি 
অভয়পদ--খট, মহা পিংহাঁসনে বসি সৈরবী, হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে 
ললিতা! গৌরী, ইত্যাদি। 


ংগ) রবীজ্্ন।থের “দেশী? সংগীভবীতি অনুসারী রচনা সথন্ধে প্রীশান্তিদের 
ঘোষের বণিত শিশেষ লক্ষণ £ 


গ্লান রচনার আরম্ভ থেকে সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত লোকপ্রচলিত সুরের সাহায্যে তৈরী 
গান--অধিকাংশ কীর্তন ও রামপ্রসাদী ছ্বরে রচিত £-- 
১ গহন কুহম কুঞ্জ মাঝে (মিশ্র কীর্তন) ২ আমি শুধুরইনু বাকি (রামগ্রদাদী ) 
৩ আমি জেনেশুনে তবু (কীর্তন) ৪ শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি ( রামগ্রসাদী ) 
৫ আবার মোরে পাগল করে (কীর্তন) ৬ স্খেআছি (মিশ্র কীর্তন) 
ত্রিশ বছর বয়স থেকে আরম করে প্রবর্তা দশ বছরে বাউল ও লোক- 
প্রচলিত স্বরে রচিত গান 
বাউল- তোমর! দবাই ভাল, খ্যাপা তুই আছিস আপন 
কীর্তনাঙ্__-আমাকে কে নিবি ভাই, খাচার পাখি ছিল, বড় বেদনার মত, 
ওহে জীবনবল্লভ, ভালবেসে সবী, সংসারে মন দিয়ে ছিনু, 
ওগো এত প্রেম জাশা, চাহিন হে থাকিতে হ্থে, 
একবার তোর মা বলিয়া ডাক 


২৪০ বাংলা সংগীতের রূপ 


অন্ঠান্ত প্রচলিত সরে-__এধার মের দুয়ার থোলা, তোমরা হাসিয়া বহিয়া, 
তোমার গোপন কথাটি, আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, 
বধু তোমায় করব রাজ, আজি শরত তপনে, 
নয়ন তোমারে পায় না, ওলো সই ওলো সই, 
হৃদয়ের একৃল ওকৃল। 
১৩১২ সালে বঙ্গতঙ্গ__রদের আন্দোলন (প্রায় ৪৪ বত্নর বয়সে) পূর্ববঙ্গীয় বাউলদের গানের 
হুরে রচনা £__ 
১, আমার সোনার বাংলা ২, ও আমার দেশের মাটি 
৩, ওরে তোর! নাই বা কথা বললি ৪, ঘরে মুখ মলিন দেখে 
৫, ছিছি চোখের জলে ৬. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ক 
৭, যে তোরে পাগল বলে ৮. যদি তোর ডাক গুনে 


“বা'লার নিজন্ব হর ও ঢঙে রচিত গুকদেবের গানের আর একটি নতুন হৃষ্টির প্রকাশ 
আমাদের কাছে ধর! গড়ে থাকে । আমি বলি রাবীন্ত্রিক কীর্তন ব৷ রাবীক্দ্রিক বাউল। অর্থাৎ 
আখর ইত্যাদি বর্সিত, বাউলের প্রভাবধুক্ত ও গুরুদেবের শাস্তিনিকেতনের জীবনে যার হুত্রপাত, 


সেই গান।” 


বাউল, কীর্তন ইত্যাদি স্থবের বচনায় বিচিত্র ছন্দে প্রয়োগ £-- 

১ ওর] অকারণে চঞ্চল- চার মাজা 

২ আমার কীবেদন! সেকি জানো-_-তিন মাজ্রা 

৩ যেতে যেতে চার না যেতে-_বাঁপতালে 

৪ লহ লহ তুলে লহ_-তেওড়াতালে 

“বিবয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে এর আগে রচিত (৫৪ বৎসর বয়স) গানের মধ্যে ধর্ম সংগীত 
ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি, তাবপর জাতীয় সংগীত ( দেশাত্মবোধক অর্থে ) ও মানবিক প্রেমের 
গান। খতু-বিষয়ক সংগীত ছু-একটি মাজ। কিন্তু এখান থেকে ধতৃ-সংগীত যেমন প্রাধান্ 
পেয়েছে, তেষনি এ নুরে জাতীয় সংগীত লেখা বন্ধ হয়ে গেল। জীবনের প্রথম দিকে রাষপ্রসাদী 
সুরের গান কিছু পেয়েছিলাম ; কিন্তু শেষার্ধে সে নুরে আর একটিও রচনা করতে দেখি না। 
প্রথম জীবনে রচিত কীর্তনের বিভিন্ন সুর ও ঢঙ্ডের মধ্যে কয়েকটি আর পরবতাঁ জীবনে দেখা 
গেল না। দেধা গেল নতুন ঢঙের দেশী, মিশ্র সুরের গান। যেমন- আজি এ নিরালা কুষ্জে, 
পুরানে! জানিয়! চেও না, রোদন ভর। এ বসন্ত ইত্যাদি । “গহন কুহুম কুঞ্জ মাঝে' বা একবার 
তোরা ম1 বণিয্না ডাক' গান ছুটিতে যে ধরনের প্রচলিত কীর্তনের হুর শুনি ঠিক এ সরে আর তিনি 
রচন! করেন নি।” 
(ঘ) অগ্রচলিত তালের প্রথম প্রকাশ তালিক1 ( রবীন্ত্র সংগীত গ্রন্থের-_ 


পছন্দ ॥ তাল") 


১৩১৩ 


১৩১৬ 


১৩২১ 


১৩২৪ 


১৩২৬ 


১৩২৯ 


নির্দেশিকা_-৩ ২৪১ 


কাব্প্রন্থ। যোকিত সেন সম্পাদিত 

গভীর রজনী নামিল হাদয়ে। ক্ূপকড়া ৩২।৩ -*৮ যাত্রা 
দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া । একাদশী ৩1২।২1৪.১১ যাত্রা 
বিখিড় ঘন আধারে । নবতাল ৩1২।২।২--৯ মাত 
গান। ইওিয়ান প্রেস সম্পাঙ্গিত 

জননী, তোমার করুণ চরণ। নবপঞ্চতাল ২1৪।৪1818-৮১৮ মাত্রা 
আজি ঝড়েরয়াতে। বাম্পক ৩1২--৫ সাত্রা 

বিপদে মোরে রক্ষা কর। বম্পক ৩।২--৫ সাজা 

গীতালি। হৃদয় আসার প্রকাশ হল ৪1২-৬মাত্রা 

সংগীতের মুক্তি-_( প্রবন্ধ ) 


যে দেখা দিয়ে যে চলে ৫1৫-১০ ১ 
ব্যাকুল বকুলের ফুলে ৫18.৮৯ ১ 
কাপিছে দেহলতা খরথর ৩1৪1৪ স্৮১১ » 
হুঙ্লার যোর পথ পাশে ৯০৯ ,, 
যেকাদনে হিয়া ৬৩০৮৯ এ 


শেফালি। সবী প্রতিদিন হায়! ৬।৬-১২ » 
নবরিতিকা (১ষ)। জামার হদিইবেলাবায়গো ২1৪ --৬ সাআ। 


নির্দেশিকা_ ৩ ॥ 

প্দিলীপকুমার রায়ের উল্লিখিত দ্বিজেন্্রলালের কতিপয় রাগ-ভঙগিম গান 
আইল খতুরাজ সজনি সিদ্ধুড়া চৌতাল 
আজি গা মহাগীত খাত্াজ চৌতাল 
আজিগো ভোমার চরশে জননি ইমনকল্যাণ একভাল! 
জাজি তোমারি কাছে ভাসিয়! যায় ফিঝিট বধ্যষান 
আজি নৃতন রতনে ভৈরবী হ্ষিতালী 
আজি বিমল নিদাঘ প্রন্ভাতে ভৈরবী ষথ্যানান 
আনন্দমরী বহুত্ধরা ভৈরবী হিতাঙা 
জাষর1 এমনিই এসে তেসে ফাই খি'ঝিউ একতাজা 
আঙার আহার হছে ভাকি জৈরবী এককাডা 
আনি চেয়ে থাকি চুর সান্ধা গগনে ইসনকলাগ একতালা 
আখি রখ চির়গিল তব পথ ঢাছি সি ছি খাকাজ জজ 


১৬ 


২৪২ বাংল! সংগীতের রূপ 


আমি সারা সক।লটি বসে বসে ভূপকল্যাণ একতালা 
প্রতিম! দিয়ে কি পুজিব তোমারে অয়জয়সতী চৌতাল 
কী দিয়ে সাজাব ষধুর মূরতি তৈরবী-আসাবরী চৌতাল 
একই ঠাই বলেছি ভাই ভৈরবী বঝাপতাল 
আর একবার ভালবেসে যোগিক্স। স্িতালী 

থে জগতে আধি বড়ই এক! ভীমপলঙ্রী যৎ 

এ জীবনে পূরিলনা সাধ ভালবাসি তৈরবী যৎ 

এসে! প্রাগসখা এসো প্রাণে বাহার জিতালী 

এ প্রপর উচ্ছাসী সধুর লক্ভাবি তৈরো একতাল! 
পতিতোগ্ধারিণি গলে ভৈরৰী জ্রিতালী 
বরঘা জাইল অই কেদারমল্লার ত্রিতালী 
হইীদয় আমার গোপন করে ছায়ানট একতালা 
যাও হে সুখ পাও ইমনকল্যাপ তেওয়া 
মকল বাধার ব্যধী আমি হই বাগেশ্রী আড়াঠেক। 
তোমারেই ভালবেসেছি আঙি দরবারী কানাড়! আডাঠেক! 
মলয় আসিয়া! করে গেছে নটমল্লার যত 


[গানগুলোর লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে__প্রুপদ, খেয়াল, টগ্লা, টপ খেয়াল 
ইভ্যাদি রূপে ] 


মির্দেশিকা ৪ । 
(ক) রজনীকান্তের ষে সকল গান গ্রামে।ফোন রেকর্ডযোগে প্রচারিত 
আখি সকল কাজের তুমি নির্ল কর হঙ্গল করে 
কবে তৃধিত এ মক জামার সকল রকমে কাঞ্ভাল করেছ 
মাগো, এ পাতকী কুটিল কুপথ ধরিয়! 
আমি তো তোঙ্গারে আর কতদিন ভবে থাকিব 
প্রেষে জল হয়ে যাও গলে তোষারি দেওয়! প্রাণে 
স্েছবিহবল করুণ! ছলছল ওয় চাহিতে জানে ন! 


সম্প্রতি প্রকাশিত “কান্ত-পদ্দ-লিপি"-___লীগলিনীকান্তড সরকারের দ্বরলিপিসহ, ৩টি গানের 
একটি উন্লমাধযোগয সংযোজন । এ গ্রন্থে বেসঘ অতিহিক্ত জনপ্রিয় গানের শ্বক্লিপি পায়! বাচ্ছে ঃ 

গতজাঙ তোষার জসৃত বাণী তোখারি চক়ণে করি ছঃখ নিষেদন 

আছি সকল কাজে পাই হে সগর হমি মরমে লুকায়ে রবে 

ভীতি সন্তুল এ তবে পাতকী বলিয়ে কি গে! 


নির্দেশিকা-_৫ ২৪৩ 


কেন বফিত হব চরণে আমি অকৃতি অধম 

কৰে চির মাধুরী &ঁ ভৈরবে বাজিছে 

ভারত কাৰ্য নিকুপ্জে সেখা আমি কি গাহিৰ গান 
তবু ভা্ডেন! ঘুমের ঘোর তব চরণ নিয়ে উৎসবমন্ী ইত্যাি 


(খ) অতুলপ্রসাদের গান (কাকলী ) স্বরলিপি যোগে বছুল-প্রচারিত। যে 
সকল গান রাগভঙ্গিম ( অনেক ক্ষেত্রে ঠুমরী জাতীয় ) বলে শ্রীদিলীপকুমার রাস 
উল্লেখ করেছেন “শ্রেষ্ঠ গান হিসেৰে ভাবীকালে বীপাপাণির প্রসাদ পাবে" 


সে গানের তাঁলিক £ 

কি জার ঢাহিৰ বলো জল বলে চল্‌ যোর লাথে চল্‌ 

আর কতকাল থাকব বসে আমারে ভেঙে ডেঙে 

আমারে এ আধারে থখাকিসনে বসে তোর। 

ওগো সাথী আমার চোখ বেধে ভবের খেলা 

প্রস্তাতে যারে নন্দে পাখি এ মধুর রাতে 

খিছে ভুই ভাবিন মন সবারে বাস্রে ভালে! 

ওগো! নিঠুর দরদী কে গো তুমি বিরহিণী 

যাবনা বাবদ। বাবদ! ঘরে রূুমক বুমক রু্দকুম 

মোর নাচি ফুলে ফুলে ছুলে বাদল কমকুম বোলে 

বধূ ধরে। ধরে মালা তাহারে ভুিৰ কেমনে 

কত গানতো হল গাওয়া আবণ ঝুলাতে 

সেড়াকে জাঙারে আযষার বাগানে এত কুল 

জায় আয় আমার সাথে জানি জান গে রজরাণী 

পাগল! গনটারে তুই বাধ মধুকালে এল হোলি 
নির্গেশিকা-৫॥ 

নজরুল-গীতি 


জনপ্রিয় মজরুন-গীতির দৃষ্টানতপঞ্রী। অধিকাংশই এচ, এম, ভি. কোলাবিকা। হিন্ুহ্থান 
প্রভৃতি কনকর্ড বিধৃত। জনপ্রিয় রচনার ষধ্যে কিছুসংখ্যক ইসলাষী গানও ছিল, সেগুলোর 
প্রচলনের মূলেও ছিলেন নজরল । 
অহঙ্কারের ফুল কেটে দে 
আজ ভারতের নৰ বাজ! পথে 
আজি নগ্দচুলাল মুখচ্র 


আধখান! চাদ হাসিছে আকাশে 
আবার নহে গো; ভালবাস মোর গান 
আমার ভাগ! গায়ের কোলে 


২৪৪ 


ামারে চোখ ইসারার় 
আমি চিরতরে দুরে চলে যাব 


আসি সন্ধ্যা'মালতী বনছায়া অঞ্চলে 


আমি ছার খুলে আর 
আবায় বখন গান ধরেছি 
জারো কতদিন বাকী 
আসল বখন ফুলেরি ফাগুন 
আমিল আজি বন্ধু যোর 
উধধ্ধ গগনে বাজে মাদল 
এ আবিজল যোছ প্রিন্ন! 
এ ঘন ঘোর রাতে 

এত জল ও কাজল চোখে 
এল এ রণরলিণী চণ্ডী 

এল দ্ধ দুর্গা 

করুণ কেন অরুণ আখি 
কাবেরী নঙ্দী জলে 

কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে 
কারার এ লৌহ কপাট 
কালী সেজে ফিরলি ঘরে 
কূল ছেড়ে চলিলষ ভেসে 
কুহু কুছ কোয়েলিয় 

কে নিবি ফুল 

কে বিদেশ 

'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে 
কেন আনে। ফুল ডোর 
কেন কাদে পরাণ 

কেন দিলে এ কাটা 

কেন মেঘের ছায়। 
কেমনে রাখি আখি বারি 
গভীর নিশীথে 

চেওন! হুদন। 
জগতের নাখ কন পান ছে 
জানি জানি প্রি 
তোমার সহ বিখে কিছু 


বাংল! সংগীতের রূপ 


তুষি শুনিতে চেওন! ফোর মনের কথা 
তুষি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর 
দক্ষিণ স্ধীরণ সাথে 

ছগ্ম গিরি কান্তার মরু 

দূর স্বীপবাসিনী 
দেদোলদেদোল 

নছে নহে প্রিষ্ন এ নহে জাখিজল 
নতুন করে গড়ব ঠাকুর 
নীলাম্বরী শাড়ি পরি 

না! মিটিতে মন সাধ 

পালিয়ে যাবে গো, জামি দ্বার খুলে আর রাখব না 
পিউ পিউ বিরহী 
প্রিয়তম হে বিদায় 

প্রথম মনের মুকুল 

ফাগুন রাতের কুলের নেশার 
বলরে জবা বল 

বসিয়া! বিজনে 

বাগিচা বুলবুলি তুই 

বাশি বাজায় কে কদষতলায় 
বিদায় সন্ধ্যা জাসিল 

বৌ কথা কও 

স্কারিয়া পরাণ গুনিতেছি গা 
ভারত শশা হল না 
ভারতলগ্ী আন্ন মাকিরে 
ভারত আজিও কোলে নি 
ভুলি কেমনে 

ভোরের বিলের জলে 

মধুর মিনতি গুন ঘনন্তাম 

মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে 
মঙ্ধকালের কোলে এসে 
মাগো, চিদ্ময়ী রূপ ধরে আর 
মেখে দেখে অন্ধ 
মেখহীন খর বৈশাখে 


নির্দেশিকাঁ_-৬ ২১৪৫ 


বেল! নিশি ভোরে রাঙ্ামাটীর পথে লে! 
মেঘবরণ কল্তা কমুকুমু রুমুবুমু 
মোর ঘুমঘোরে এলে বনোহর শাঙন জাসিল ফিরে 
মোমের পুতুল মমীর দেশে শিকল পর] ছল আমাদের 
যোরা বঞ্চার মত উদ্দাম শূন্য এ বুকে পাখী মোর আয় 
বত নাহি পাই দেবতা সখি গো বৃখ! প্রবোধ দিলে 
হবে তুলসী তলায় সখি, বল বধুয়ারে 
যাও যাও তুমি ফিরে হে বিধাত। হে বিধাত! 
স্বাতের শেফালি ঘুম ভেঙে বলে 
নির্দেশিকা__৬. 
সুরকার ও প্রযোজক 
€ক) রেকর্ডে প্রকাশিত আধুনিক সংগীতে স্থর-সংযোজনা প্রযোজনার কয়েকটি 
ষ্টাস্ত £ 
অনিল ভট্টা চার্ধ সেদিন তোমায় আমি বলেছিনু গো 
মাধবী রাতে মম মন বিতানে সাঝের তারকা জানি 
অনুপম ঘটক নচিকেতা ঘোষ 
গান গেয়ে মোর ছোট পাখি চন্দন! 
ভূমি ছিলে তাই মায়াবতী মেখে এল তশ্রা 
ুকনো পাতা! ঝরে যায় 4ৰীন চট্টোপাধ্যায় 
সন্ধ্যাযালভী বনে চৈতী কুলের কী বাধিস রাড! রাখি 
হিনাম লিখে দিও জঙ্গে পিয়া পিয়া! কে ডাকে আমারে 
জাগে! য়ে যন মধু মালতী তাকে জায় 
চোখের জলে পূজো! এবায় রাইটাদ বন়্াল 
আমি এ শারদ বিজন! গোধুলি [ আধুনিক গান রচনায় প্রাথমিক 
কহল দাশগুধ যুগে রাইচাদ বড়ালের স্থান পুরোভাগে 
আহি ভোরের যুখিক সহজ সরল হর'মংযোজনায় 
আনি জানি গো চলজ্িজের জন্ড রচিত কুন্দনলাল সাইগলের? 
পৃথিবী আবারে চার গানগুলোর দৃষ্টাতই উল্লেখ করা ঘা ] 
বায় দেখত! ভুষি গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে 


২৪৬ বাংল! সংগীতের রূপ 


কাহারে যে জড়াতে চায় চোখের নঞ্জর কম হলে 
রাজার কুমার পক্ষীরাজে এলে! বরষা যে সহসা 
প্রেষ নহে মোর মৃছ ফুসহার জল ভরো কাঞ্চন বন্ধ 
প্রেমের পূজার নাম রেখেছি বনলতা 
শৈলেশ দত্তগুপ্ত স্থবল দাশগুপ্ত 
জীবনে যারে তুষি দাওনি মালা নাই বা ঘুমালে প্রিষ্গ 
মাঝে 
আকাশের টাগ মাটির ফুলেতে 
সলিল চৌধুরী উদ কছে চামেলি গো 
পাক্ষীর গান খুজে দেখ! পাইনি যাহার 
গায়ের বধু তার কাজল নয়নে ছিল 
রাখার বারা চামেলি বনে 
গগো! জার কিছু তো! নাই জাজি এ মাধবী রাতে 
কেন কিছু কখ। বল ন। বদ দখিন। পবন আলিয়া 
উত্্বল এক ঝাঁক পায়রা জালোডরানা। 
হস্ত ঘূপির লেগেছে পাক হিলি 
বদি কিছু আমারে সুধা মধ রাতে আজি 
বযাষারেযাযাপাধী ফাগুনের সমীরণ সনে 
85 বছে রিনিকি ঝিনিকি 
স্থধীরলাল চক্রবর্তা ছিল চীদ মেখের পারে 
আমি তোমার কেহ নহি বল হিম খতু বল 
জাপনারে ভুলে বাই ঝরানো পাতার পথে 
এ ছাট নয়ন তাজনহুল 
তোমার রূপের মাধুরী চাদ ভোলে নাট চাষেলিরে তার 
খেলাঘর মোর রাতের মযূর ছড়ালে! পাখা 
সুধীন দাশগুপ্ত প্রেমের না হবে ক্ষয় 
সোনার হাতে সোনার কাকন আবণ রজনী 
(খ) আধুনিক সংগীতে স্থর-সংযৌজনা ও প্রযোজনার কিছু সংখ্যক ৃষ্টাস্ব- 
আকাশবাণীর রমাগীতি অচ্ষ্ঠানে প্রচারিত £ 
অন্গুপম ঘটক 
বিনরল তোমারে গান শুনিয়ে 
বে প্রেষে নেই গো জনা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জী বনেতে প্রেষ একবার জাসে চাঁক চাক কুড় কুড় ঈকুড় লকুড় 


নির্দেশিকা--৬ ২৪৭ 


'মলকনাথ (দ 
চেয়ে বসে খ|কি 
আমার এ বেতৃল প্রাণের 
গান গেয়ে বেলা যায় 


ওস্তাদ আলি আকবর খান 
আজে! আথিজল 
আয় আয পাখী 


কমল দাশগুধ 
অভিমান হত বকুলের কুড়ি 
বাশরীর বুকে 


গোপাল দাশগধ 
কিছু বলে কিছু শুনি 
আবার জাগিল সাড়! 
কেমন করে এলাম 


গোর গোস্বামী 
কেউ জানে কেউ জানে না 


জ্ঞানগ্রকাশ ঘোষ 
আমি নুরে হুরে ওগো তোমায় 
সিংহাসনে বসলো রাজা 
আমি দেখতে পেলাম না 
বুঝি একেল! কাটিবে হধুযামিনী 
'তোথার সোনার আলোয় ডাকলে বখন 
শত বিশ্বের কপ্টক মোর 
জনশক্তিয় গ্রাণবন্থা 
(হিন্দী) থ্যকে নপাও লেকিন 
ভূল হায়ে দিল 
মী নাচ, 
জননী তেরি জয় ছার 
ইয়ি হরি সুষিরণ করে! 


তিমিরবরণ 
দ্বীপ বিতে বায় 


দক্ষিপামোহন ঠাকুর 
একি কথা বলে! 


দুর্গা সেন 

তুমি আসবে বলে 
ছুনিটাদ বন়্াল 

কতটুকু তুমি জানো 

বকুল ফোটা লগন এল 
নলিনীকাস্ত সরকার 

কলক।ত| কেবল ভূলে তর 
নিখিল ঘোষ 

গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ অলি গায় 
নির্মল ভট্টাচার্য 

নদীর বালুচরে 

অন্তর বনে ফুটুক তোমার 


প্রকাশকালী ঘোষাল 
প্রেম সেতো প্রেম নয় 
মিলন রাতের 
প্রবীর মন্জুমদার 
ভামুমতীর তেকি 
বউ বিউড়ী গো 
হি নূর্ধ এত উজ্জল 
নাচে নাগিনী মেয়ে 
বীরেন ভট্টাচার্য 
হারায়ে গিগেছে দূর আধারে 
ভি. বালসার! 
কোনদিন হরদি তুমি 
রবীন চট্টোপাধ্যায় 
ভালো লাগে চাদের জালো 
মন-মযূরী আবেশে দোলে 
মত্যজিৎ মজুমদার 
এখন অনেক রাত 


হুম ঝুম নিষুম 


২৪৮ 


সলিল চৌধুরী 
কে ঢেউ জাগালে আল 
বিল্মিল্‌ ঝিলমিল 
ওপারের যঞ্জি 
হলুদ গাদার ফুল 
পৌমোন্ত্রনাথ ঠাকুর 
উড়ে যায় মনের কথা 
আজ বুল বুল দেয় লীষ 


৫৪ 
চা 
8৫ 


১৯১৩ 


বাংল! সংগীতের রূপ 


স্থরেন পাল 
যদি বলো ভুলে যেতে 
হিতেন বস 
রোদে রাও ইটের পাঁজ 
হিমাংশ্ত বিশ্বাস 
পরি আজঞ্ঞাজার 
কয়েকটি ভর সংশোধন 
লাইন আছে ৯ 
২৬ যাগের মধ্যে রাগের মথে 
এ অন্ুকরণ। অনুকবণ, 
ক দু'শটি হুদশটি 
রি ঠাইছ, আরম বাইছ-আরং 


রা তালের গান চালের গান 


